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বিধবা! বিবাহের কথ হিন্দুসস্তানের মধ্যে কেহই জানিত ন1) ইস্থা একটা অপূর্ব 
ক্ীবং অশ্রুতপূর্ব কথা । বিদ্যাসাগর মহাশয় ইহার প্রথম উদ্ভাবক। হিন্দুর 
সকল কার্ধ্যই ধর্শশীস্বান্থসারে পরিচালিত হইয়! থাকে, হিন্দুসমাজ ধর্ণশাস্ত্রের 
ীহগতঃ কাহার .যুক্তপ্রামাণ্য মীমাংসা ধর্শাস্ত্ের বিরুদ্ধ হইলে হিন্দুসমাজ 
(কখনই তাহাতে কর্ণপাত করিবে না, ইহা বিদ্যাসাগর মহাশয় স্থির নিশ্চ্ বলিয়া 
উদঙ্গম করিয়াছিলেন। বুক্তিবলে হিন্গুসমাজকে বিধবা-বিবাহের কর্তব্যতা বুঝান 
বড়া মাত্র, ইহা বিদ্যাসাগর মহাশয় বেশ বুঝিয়াছিলেন। কাজেই যুক্তিমার্গ 
পরিত্যাগ করিয়া যথাসাধ্য বিধবা বিবাহের শান্্ীয়তঃ,গ্রতিপন্ন করিতে যত্ত করিয়া 
ছিল শানতার্থ অবলম্বন পুর্বক বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হইতে পারে, ইহা 
'দেখাইয়। তিনি প্রথমতঃ একখওড পুম্তিক1 প্রচার করেন। তত্পরে বঙ্গদেশীয় 
'ভাৎকালিক পণ্ডিত মণ্ডলী হইতে কয়েকখানি প্রতিবাদ প্রচারিত হয়+ এ সকল 
প্রতিবাদ খণ্ডন করিয়! তিনি দ্বিতীর পু্তক প্রচার করেন, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 
বিদ্ব]-বিবাহের পুস্তক প্রচারিত হইরার বহুকাল পুর্বহইতে পাশ্চাত্য ঘিদ্যার আদর 
ও উন্নতি, এব্‌ং তথ সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত বিদ্যার প্রতি অনাস্থা! ও অননুশীলন সাজ 
মধ্যে প্রচলিত হইয়াছিল । সুতরাং হিন্দুসঙ্গাজের অধিকাংশ লোঁকই কেবলমাত্র 
পাশ্চাত্য বিদ্যায় কৃতবিদ্য হইয়! পাশ্চাত্যভাব, পাশ্শাত্য সভ্যতা ও গীশ্চাত্যধন-. 
পিপাসা ও তত্যন্বস্বীয় বিষয়বুদ্ধি সংগ্রন্থ করিয়াছিলেন। নিজস্ব হারাইয়া পর- 
ধনের কুপোব্য হইয়া পড়িয়াছিংলেন। ইহাতে যেরূপ ফল অবশ্থস্তাবী তাহ! 
হইয়াছিল। , সমাজের অধিক্লাংশ লোকই স্বধর্মাবিদ্বেধী হইয়াছিলেন এবং পাশ্চাত্য 
আহার, ব্যবহার, পরিচ্ছদাদি তাহাদিগের হৃদয়গ্রাহী হুইয়াছিল। কাজেই শ্রেচ্ছ- 
দিগের আদূত বিধবাঁ-বিবাহ আঁচরণীয় বলিয়া! তাহাদিগের হৃদয়ে পূর্বহইতেই 
স্থির নিদ্ধাস্ত হইয়াছিল। কিন্ত হিন্দুসমাজের শাস্্ীয়; বন্ধন সহসা উন্মোচন করিয়া 
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কেহ কার্য্যে পরিণত করিতে সাহসী হন নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয় যেমন হিন্দুশাযে 
বিধবা বিবাছের অঙ্কুমতি আছে বলির] ঘোঁষণ! করিলেন অমনি আধুনিক কৃতবিদ্য- 
দিগের পুলিল মনের দ্বার না লাগে কপাট” মনেন্ধ মতন ন্যবস্থা পাইয়! 
মন্‌ মাতিয়? উঠিল। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিচার কত দুর সত্য ও সা'রবান্‌ তাহ! 
দেখিবার তত আবশ্তকতা রহিল না। স্থুলতঃ বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবা-বিবাহের 
সপক্ষে ব্যবস্থা দ্ষিয়াছেন এই সংবাদেই 'অনেকের হৃদয়ে এই অবৈধ আচরণের 
শান্ত্রী়ত1 দৃঢ়তররূপে স্থিরীক্কত হইল। কারণ অনেক কৃতবিদ্যদিগের (এ স্থলে কৃত- 
বিদ্য বলিতে স্বধর্্ম বিদ্বেধী ও শান্্রানভিজ্ঞ, বিদেশ্ীয় আচারব্যবহারান্নরক্ত পাশ্চাত্য 
শিক্ষার শিক্ষিত্দিগকে বুঝিতে হইবে) সহিত আমার এই বিচার সম্বন্ধে আলাপ 
হুইক্াছে, তাহাতে আমি দেখিক্াছি যে, কেহই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিচাঁর-পু্তক 
স্বচক্ষে দেখেন নাই ; অথচ বিদ্যাসাগর মহাশয় অশেষবিধ শাস্ত্র প্রমাণ প্রয়োগন্ধারা 
বিধবা-বিবাহের শাস্ত্রীয়ত1 সিদ্ধ করিয়াছেন এ সিদ্ধান্ত সকলেই স্থির করিয়া! রাখি- 
ক্লাছেন। এমন কি, কেহ কেহ এপ সিদ্ধাস্তেও উপস্থিত হইয়াছেন যে যদি বিধবার - 
বিবাহ দিলে সংসার ক্ষেত্রের কার্ধ্য কলাপ সম্বন্ধে অনেক স্থানে শাস্ত্রীয় ব্যবহারের 
সাম্রস্ত রক্ষা! না হয় তাহা হইলে নূতন শীল্তর অর্থাৎ নিয়ম স্থাপন করা কর্তব্য 
কি ভয়ানক পক্ষপাতিত্ব ! কি একদেশ দর্শিতা ! বিধব! বিবাহ প্রচলিত করি 
বার জগ্য বদি নৃতন নিয়ম অপবা নৃতনশাস্ত্র গঠন করিতে হয় তবে মন্বাদি ধর্মশান্ত 
অবহেলা করিয়া! তাহাও করিতে কৃতবিদ্যগণ প্রস্তত আছেন, কিন্তু বিদ্যা- 
সাগর মহাশয় যাহা একবার শাস্ত্রীয় বলিয়া প্রচার করিয়াছেন তাহ অলজ্ঘ্য । হিন্দুর 
হৃদয় এ কথায় যারপর নাই ব্যথিত হয়, মনে হর পৃথিবী আর ভার সহিতে পারে 
না, হিন্দুর নাম আর থাকে না, সাগর গর্ভে বিলীন হইতে বার অ।খক কাল বিলম্ব 
নাই। এইরূপে ব্যথিতাস্তঃকরণ হইয়! শান্ত্দি সংগ্রহ্থপুর্বক এ পুস্তক প্রদ্ধার 
করিতে কৃতসঙ্ষপ্প হইয়া যতদুর বুঝিতে পারিয়াছি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিচার 
চাতুর্ধ্য ভর তন্নকরিয়া পাঠর্কবর্গকে বুঝাইতে সাধ্যমতে ক্রটী করি নাই । এইক্ষণে 
ক্কতবিদ্যদিচৌর নিকট নিবেদন তাহারা ইহাঁমনে রাখিবেন যে, আমাজিগের দেশ 
এতকাল পাগলের দেশ ছিল না । এবং আমাদিগের' পুর্ববপুরুষেরাও অপ্রকৃত চিত্ত 
ছিলেন না যে, ত্াহাদ্দিগের বিধিনিষেধ শুনিলেই কাণেহাত দিতে হইবে । অথব। 
আমরাই যে কেবল প্রক্কত যুক্তি জানিক়াছি তাহার! জানিতেন না, তাহাদিগের বুদ্ধি 
আমাদিগের স্তায় তীক্ষ ছিল ন! এমত নহে। এই সকল আত্মগরিম! পরিহার করিয়। 
একবার আপনারা এখনরায় নব্য যুক্তির প্রবাহ নিরোধ করিয়া অব্যাকুলচিত্বে 
শাকের বিধি নিষেধগুলি পর্যালোচনা করিয়! দেখুন । বুবিক়! বিচার করিয়! যদি 


(৬০ ) 


বিদ্যাসাগর মহাশয়ের "সিদ্ধান্ত অত্রাস্ত বলিয়া স্থির করেন তাহাহইলে আর্মাদ্রিগের 
পরিতাপের কোন কারণ থাকিবে না। নতুবা ভ্রমাত্বক আত্মমদে বিভোর হইয়া. 
অশান্রীয় সিদ্ধাসৈর প্রশ্রয় গ্রদান করা বিচারও ধর্্সঙ্গত নহে। রর 
_. এইক্ষণ কাঁর সমাজে ছুই সম্প্রদায়ের লোক আছেন। একদল পূর্বতন খবি 
'দিগের উপদেশ নিষেধ অবিতফ্ষিততাবে গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক। অপরদল তাহা 
'দিগের শরত্রাস্ত যুক্তির সহিত শান্্রাদি যতদূর অবিরোধী দেখেন তাহাই মানিতে 
'চাছেন এবং যাহাবিরোধী তাহা পরিত্যাগ করিয়া নিজ বুদ্ধি মতে নিয়ম স্থাপন * 
ৃ করিতে বুড়ই বাশ্। সকলের বিদ্যা বুদ্ধি সমান নহে সৃতরাং প্রথমোক্ত সম্প্রদায়ের 
মধ্যে কাহার সহিত হয়ত আগার শাস্তুব্যখ্যায় মতাত্তর হইলে হইতে পারে, 
কিন্তু ফলিতার্থ যখন উভয়েরই এক, তখন আমি তাহাদ্দিগের অন্ুযোগের পাত্র 
হইব ন1 ইহা স্থির বিশ্বাস। 
_. বিদ্যাবাগর মহাশয়ের কথায় হ্তক্ষেপ করিয়াছি এজন্য কৃতবিদ্য সম্প্রদায়ের 
"মধ্যে অনেকে হয়ত আমার উপর গ্লানি বর্ষণ কারতে পারেন । কিন্ত ভাবিয়া দেখিলে 
আমি প্রক্কত প্রস্তাবে তীহাদিগের নিকটে গ্লানির পাত্র হইতে পারিনা ।+ কারণ 
তাহারা নিজেই অদ্ধিতীয়, মহাপুরুষ মনু প্রভৃতি মহধিগণকে অবজ্ঞা করিতে 
ব্রতী জতরাং মহামতি দিগের কথার বিরুন্ধ তর্ক করা বদি তাহাদিগের মতে গ্লানি, 
জনক কার্ধ্য বলিয়া প্রতিপন্ন হয় তাহা! হইতে সর্াগ্রে তাহাদিগকে আত্মগীনি ভোগ 
করিতে হইবে, পরে যেমন ইচ্ছা মাকে বলিলে আমি অবনত মন্তকে নিঃশবে তাহা 
গ্রহণ করিব। কারণ আত্মদোঁষ বুঝিতে পাঁরিলেই মানবাত্ম' স্বভাবতই নত্র ও বিনীত 
হইয়া! থাকে সুতুরাং বুক্তিবলে বেদার্থ নিবদ্ধকার মম্বাদির বাঁক্য খণ্ডন করিতে 
প্রবৃত হওয়া দোবাঁবহ বলিয়া বোধ হইলেই ক্ৃতবিদ্যগণ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 
ব্যবস্থার প্রতিবাদ জন্ত আমার দৌষ'আলোচনা করিবার অবকাশ পাইবেন না। 
এইসকল মানব*প্রক্কৃতি চিন্তা করিয়া জন সমাজে এই ,প্রতিখাদ গ্রন্থ প্রচারিত 
করিলাম। যদ্দি একজনও ইহাদ্বারা বিধবা-বিবাহের অশীস্ত্রীয়ত অনুভব করেন 
তাহা হইলে শ্রম সফল জ্ঞান ফরিব। 


ময়মনসিংহ ষ্ঠ 
1 শ্রীপ্রদন্নকূম।র শর্মা । 


ঠাদ্র সন ১২৯৩। 


সুচিপত্র | 





১ম অধ্যায় । 
পৃঃ 
মন্ু-স্থাতি সকল স্মৃতির প্রধান। ১9 ২ ১--৮১৬ 
হয় অধায়। 
মন্গ ও অন্তান্ত সংহিতা কর্তারাপ্দাধারণতূঃ সকলবুগের ধর্ম বলিয়াছেন। ১৭৪৯ 
৩য় অধ্যায়। 
.» মস্বাদির স্তায় পয়াশর সর্ধকাঁলিক সাধারণ ধর্বক্তা এবং বৃহৎ পরাশর | 
অপ্রামান্ত শাস্ত্র নহে। ৫০--৮৭২, 
৪ অধ্যায়। 
পরাঁশর কেবল কলিধর্্ম বক্তা! নহেন। র্‌ 
লঘু-পরাশর প্রারশ্চিত্ত'ওঞ্গুদ্ধি নিয়ামক শাস্ত্র । * টড ১ ৩৮৭ 
৫ম অধ্যায়। 
ইহযুগে মন্ুপ্রোক্ত ধর্ম অন্থান্ শান্তর হইন্ডে আদৃত। 
মন্থু বিরোধী ধর্শান্্র অগ্রাহ।” ০০ ৮৮--১০৭ 
৬ষ্ঠ অধ্যায় । 
পরাশরের ব্যবঙ্গী ইহুযুগে ৪ ই আগ্রান্থ ১৮ 
থাকে। -** * ১০৮--১১৬ 
নম জর 1 
বিধবা-বিবাহ মন্-বিকুদ্ধ। * * ১১৭---১৪২ 
৮ম জনা 1 | | 
বিধবা-বিবাহ অন্তান্ শান্ব-বিরুদ্ধ । ৮ 5 ১৪৩স্১৮৩ 
| ৯ম অধ্যায়। 


পৌনর্ভব সকল কালেই পৌন্ডৰ খুলিয়া অভিহিত। কোন যুগে 
২০715 এবং 
ইনুযুগেও হইতেছে ন1। - -১৮৪-_-১৯৩ 
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১০ম অধ্যায়। 
বেধবা-ববিবাহ সম্বন্ধে যাবতীয় শান্তরকর্তাদিগের মতের সমাষ্ট ৬... 

১১শ অধ্যায়। 
বিধবাঁ-বিবাহ বেদ-বিরুদ্ধ। 

১২শ অধ্যায় । 


শপরাশর “নষ্টেমৃতে” ইত্যাদি বচনে বিধবার বিবাহ বিধান করেন 
নাই। 


নি ১৩শ অধ্যায়। 
প্র বচন নারদের। ইহা অর্থ শাস্ত্রোক্ত দওবিধি প্রকরণের প্রতি 
প্রসব বচন মাত্র । 


১৪শ অধ্যায় 


বিবাহিতা কন্তাঁর পুনর্্দান হইতে পারেন! সুতরাং নি নি 


শান সম্মত নহে। তত 
*. ১৫শ অধ্যাঁয়। 
পিতা দত্বাকন্তার পুরর্দানাধিকারী হইতে পারেন না। 
" ১৬শ অধ্যায়। 


বিবাহিতার পুনর্বিবাহে পিত্ব গোত্র উল্লেখ হইতে পারেনা এবৎ 


প্রচলিভূ বিবাহের মন্ত্র বিবাহিতা! কণ্তাতে ায়োগ 
হইতে পারেনা টি 


১৭শ অধ্যায়। 
' শান্সিদধ প্রচলিত দেশাঁচ্চর 'অস্থজ্ঘনী । 
১৮শ অধ্যায় । 
এস ভাইপো সহচরহা” প্রণীত রক্কপরীক্ষারএগ্রতিধ়ি 1 
পসংহার টি ৪ 


১৯৪---১৯৯ 


হ০০---২১০ 


২১১২ 


২২৩স্সশহ ৪৫ 


২৪৬৫৬ 


২৫৭--২৬৩ 


২৬৪ ৮২৭৪ 


২৭৫-_২৭৭ 


৫. 
ই ণস্্প৩৬ ১ 


৩০ইসি৩হ৩ 


বিধবাবিবাহ শান্ত ] ব্রুদ্ধ। 
প্রচলিত হওয়া উচিত নহে । 


প্রথম আ্ধ্যায় 





* বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি লা, এ বিষক্গের 
বিচারে প্রবৃত্ত হইবার পূর্বেই বলিয়াছেন যে, বিধবা বিবাহ শান্তর সম্মত কি 
শান্স বিরুদ্ধ কর্ম ইহার মীমাংসা! করা কর্তব্য, কিন্ত কোন্‌ শান্্র সম্মত "হইলে 
বিধধা-বিবাহ কর্তব্য কর্ম বলিয়া গৃহীত হইবে এবং কোন্‌ শান্্র বিদ্ধ হইলে , 
ইহা অবর্তব্য বলিয়া বঞ্জিত হইবে, তাহ! জান? আবশ্তক। ধর্ম শান্ত্রকি তাহ! 
যাজ্ঞবনধ্য সংহিতার ১ষ অধ্যাক্ে বু্ধিত হইরাছে যথা । 

মন্বত্জি বিষু হারীত যাজ্ঞবক্ধ্যোশনোহঙ্গিরাও | 
যমাপন্তস্ব সম্বর্তাঃ কাত্যায়ন বৃহস্পতী | 

পরাশর ব্যান শঙ্খ লিখিত দক্ষ গোতমৌ | 
শাতাতপো! বশিষ্ঠশ্চ ধর্ম শাস্ত্র প্রযোজকাঃ। 

মঙ্গু, অত্রি, *বিষু, হারীত, যাজ্ঞবন্য, উশনাঃ, অঙ্গিরাঃ, যম, আপত্তত্বঃ 
সন্বর্তা, কাত্যায়ন, বৃহস্পতি, পরাশর, ব্যাস, শঙ্খ, লিখিত, দক্ষ, গৌতম, 
শাতাতপ, খশিষ্ঠ এই বিংশতি জন খবি ধর্শান্ত্ কর্তা । * 

'ইহান্দিগের সঙ্কলিত ধর্ম শাস্ত্রে যাহা বিহিত বলিয়া উক্ত হইয়াছে, তাহা 
হিন্দু ধর্মাবলীদিগের করণীয়, এবং যে ষকল কর্্দ এ সকল শান্ত্রে নিন্দিত ও 
নিষিদ্ধ এবং যাহা এ সকল শাস্ত্রের হিরুদ্ধ, তাহা! হিন্দু মাজেরই আননুষ্ঠে্ন এবং 
পরিত্যজ্য বলিয়া! শ্বীকার করিতে হইবে। 


১ 


' উপরি উক্ত বিংশতি সংহিতাকর্তা ভিন্ন পুলস্তা, গোর্ছিলঃ, জাবালি, নারদ 
: বৌধায়ন, খষ্যশৃঙ্গ, ব্যা্রপাদঃ প্রত্ৃতি মুনিদিগের বচন্ুও শান্বৎ গ্রাহ হইয়া 
থাকে। 

বঙ্গদেশে প্রচলিত পপ্ডিতবর রঘুননান শিরোমণিকৃত অষ্টাধিংশতি তন্বে 
এই সকল মুণিগণের বহুল বচনানুক্রমে অনেক ব্যবস্থা সন্গিবেশিত হইয়াছে। 
এরং ঁ সকল ব্যবস্থা সকলেই সম্মান পূর্বক গ্রহণ করিয়া থাকেন । 

গ্রক্ষণে বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিতেছেন যে, প্র সকল ধর্ম শাস্ত্র বিহিত 
কার্য, সকল যুগের অনুষ্ঠেয় নহে। ভিন্ন ভিন্ন যুগের জন্য তিন্ন ভিন্ত ধর্ম শান্তর 
নিরুপিত আছে, কারণ, সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি এই চারি যুগে ক্রমান্বয়ে 
মঙ্কৃষ্যের শক্তি হাস হইয়া যায়, সুতরাং এক শাস্ত্র বিহিত কাষর্ঁ অনুষ্ঠান করা 
সকল যুগের পক্ষে সাধ্যায়ত্ব নহে, কাজেই যুগান্থসারে অর্থা যে যুগে মন্থুষ্যের 
যেমন শক্তি, তাহার উপযুক্ত কার্যবিধান করিয়া মনীষীগণ যুগধর্ম নিয়ামক 
সংহিত। প্রণয়ন করিয্লাছেন। যথা পরাশরঃ__ 

_ ক্কৃতে তু মানবে! ধর্মান্ত্রেতায়াং গৌতমঃ স্মৃতঃ | 
দ্বাপরে শাম্খ'লিখিতঃ কলে পরাঁশরঃ স্মৃতঃ ॥ 

এই প্রমাণ দ্বার। স্থির ক্ষরিক্াছেন যে, কলিযুগের ধর্ম পরাশর ম্বতিতে 
ব্যাধ্যাত হইয়াছে, সুতরাং পরাশর স্বতিই কলিযুগে অবলম্বনীয। এবং মস্বাদি 
অন্তান্ভ শান্তর কর্জা দিগের শাস্ত্রের ও অন্যান্য খষধি বচনের যে যে অংশ পরাশর 
সংহিতায় অবিরোধী তাহ! গ্রাহ, সুতরাং বিরোধ স্থলে পদ্মাশর প্রণীত শাস্ত্রের 
বিধানই প্রামাণ্য। 

এক্ষণে পাঠকগণ বিশেষ বিবেচনা], করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবেন সনে 
বিদ্যাসাগর মহাঁশরের এ সিদ্ধান্তটী কতদূর স্যার ও যুক্তি সঙ্গত। 


সত্য যুগে মন্ধ “তিল্ন অন্যান্য যাবতীয় সংহিতা কর্তা ও অন্তান্ত সমস্ত 
খথিগণ মনু বাক্য বিরোধী কোন্‌ বিষয়ে এক বাক্য হইলেও মন্ুর বাক্য 


সর্ব প্রধান বলিক্না, গ্রাহ হইত। 

ত্রেতাযুগে গৌতম মন্থকে 'অতিক্রম করিলেন। এযুগে সিটির আর 
ততদূর প্রামাণ্য নহে। অর্থাৎ গৌতম'বাক্যে যদি সকলেই এক বাক্যে বিরোধী 
হইতেন, থাপি ভ্রেতাযুগে গৌতম বাক্ছই প্রধান হৃতরাং আহ হইত। 

স্বাপরে ও কলিতে প্ররূপ ক্রমান্বয়ে শঙ্খ, লিখিত এবং পরাশর প্রধান।, 

'এক্ষণে ব্দ্দিসাগৰ মহাশয়ের মতে এইরূপ স্থির হইতেছে যে, কলিতে 
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অগ্থান্দি সংহিতাকর্তা "৩৯ অন্তান্ত খম্িগণের বিধীন এক পঁরাঁশরের বিধানের 


বিরোধী হইলেও পরাশরের বাক্য গ্রহণীয় সতরাং অন্ঠান্ত শাস্ত্র এক ব্টাক্য 
হইলেও তাহ! অগ্রান্থ। কিন্ত এমত বিচার কুত্রাপি দুষ্ট হয় ন1, বরং স্ত্ৃতি 


সমূহের বিরোধ স্থলে বেদই প্রামাণ্য । যদি যুগধর্শে বেদ-বেত্তার অভাঁব হয়, 
তবে অধিক সংখ্যক শান্তার যে মতের সন্মান করেন, তাহাই গ্রহণীক্স। 
প্রস্তাবানুক্রমে ইহার পযণালোচনা বিশেষ রূপে করিব। 
ধর্ম প্রমাণ কিরূপে,করিতে হয় এবং ধর্ম প্রমাণ কি তাহা মন্থু বিশেষ 
রূপে বলিষাছেন। যথা 
ত্বেদেইথিলো ধর্মমযূলং স্মৃতিশীলেচ তদ্ধিনাম্‌ | 
আচারশ্চৈব সাধুনামাত্মনস্তপ্তিরেৰ চ || ৬। ২ 
যঃ কশ্চিৎ কল্তচিদ্ধর্দ্দো মনুন! পরিকীর্তিতঃ। 
স সর্বোইভিহিতে! বেদে সর্ধবজ্ঞানময়েছি সঃ।1৭। 
সর্বস্ত সমবেক্ষেদ্যং নিখিলং জ্ঞানচক্ষুষা | 
শ্রুতি প্রামণ্যতো বিদ্বান স্বধর্ম্মে নিবিশেত বৈ ॥ ৮ 
শুতিন্মু তাযুদিতং ধর্মমনুতিষ্ঠনু ছি মানব । 
ইহ কীত্তিমবাপ্ে'তি প্রেত্য চান্ুত্তমং স্থখং ৯ রর 
শ্রুতিস্ত বেদো বিজয়ে! ধর্মশাক্রম্ত বৈ স্বতিঃ | 
তে সর্ব।েবমীমাংস্তে তাভ্যাং ধরো হি নির্ধভো || ১০ 
যোইবমন্যেত তে মুলে হেতুশা স্্াশ্রয়ছিজঃ | 
সসাধুভিবাহক্কাধ্যে! নাস্তিকো বেদনিন্দকঃ ॥ ১১ 
বেদঃ স্মৃতিঃ সদাচারঃ স্বস্ত চ প্রিয়মাতমনঃ | 
গতচ্চতুর্ব্বিধং গ্রাহুঃ সাক্ষাদ্ধর্নস্ লক্ষণং || ১২ 
সমস্ত বেদ, দেবেতা, মন্বাদির স্থৃতি, তাহাদিগের ্রন্মণ্যতা, ব্রেক্গণ্যতা, দেৰ-পিতৃ- 
ভক্ততা,*সৌম্যতা, অপরোপাতপিতা + অনস্য়তাঁ, মৃদৃতা, অপারুত্য, মৈত্রতা, প্রি 


বাদ্দিত্ব, কৃতজ্ঞতা, শরণ্যতা,. কারুণ্য, গ্রশাস্তি) প্রভৃতি ত্রক্পোদশ প্রকার শীল 
সাধুদিগের সদাচার এবং আত্মতুষ্টি এই জমুদায় ধণ্ম মুল বলিয়া জানিবে | ৬। 


সস 
+ পরের অন্ধুদ্বেগ 


(৪) 


ভগবাদ মন্কু যে কোন ব্যক্তির যে ধর্শ কহিযাছেন, অবিকল সেইনপই 
বেছে প্রতিপার্দিত দাঁছে। যেহেতু মন্থু সকল বেঈই সম্যক ন্ূপে অবগত 
“আছেন 1 ৭ 

শান সকল জ্ঞান চক্ষু দ্বারা বিশেধরূপে প্যঠালোচনা করিয়া! বিশ্বানেরা 
বেধ মুলক কর্তব্য কর্ম অবগত হইয়। তাহার অনুষ্ঠীন করিবেন । ৮ 

যে মন্থষ্য বেদোক্ত ও ন্মৃতিপ্রতিপাদিত ধর্্ের অনুষ্ঠান করেন, তিনি ইহ 
লোকে ধার্ষিকরূপে বশ ও পরলোকে স্বর্গাদি উৎকৃষ্ট ফল প্রাপ্ত হন । ৯ 
*  বেদকে শ্রুতি ও ধর্্শশীস্ত্রকে স্থৃতি বলা যাক়। এ শ্রুতি এবং শ্বৃতি বিক্দ্ধ 
তর্কের দ্বার! মীমাংসা করিবে না, যেহেতু ক্রতি ও স্মৃতি হইতেই ধর সং প্রকাশ 
প্রাপ্ত হন্‌। ১০ 

যে ব্যক্তি প্রতিকূল ভরি না 
সাধুলৌকেরা৷ সেই বেদ নিনক নাস্তিককে দ্বিজের কর্তব্য অধ্যয়ন অধ্যাপনাঁদি 
সকল অনুষ্ঠান হইতে বহিচ্ছুত করিবেন । ১১ ্ 

বেদ স্মৃতি শিষ্টাচার ও আত্মতুষ্টি এই চারিটা ধর্মের সাক্ষাৎ প্রমাণ বলিয়া 
মথাদি নির্দিষ্ট করিয়াছেন । ১২ 

এই সকল মন্থুবাক্য বিশেষ পর্যালোচনা করিয়! দেখিলে ইহা৷ স্পষ্টতঃ 
প্রতীত হয় “যে, মানব-ধর্্বের মুলশান্্র বেদ, সতবাং যে কার্ধয বেদে বৈধ বলিয়া! 
“নির্দিষ্ট হইয়াছে, অথব। বেদে যাহা শে য়ঃ জনক বলিয়। প্রশংসিত হইয়াছে তাহা 
মন্গুষ্য মাত্রেরই অত্যন্ত কর্তব্য, এবং যে কী্ূ্য বেদে অবৈধ বলিয়া নিষিদ্ধ 
হইয়াছে, অথবা যাহ অনুষ্ঠান করিলে মানব সমাজের অধঃপতন হয় বলিয়া! বেদে 
নিন্দিত হইয়াছে, তাহা। মনুষ্য মাত্রেরই পরিত্যজ্য। অতএব কর্তব্যাকর্তব্য 
স্থির করিবার জন্য প্রত্যেককেই বেদজ্ঞ হইতে হয়, কিন্ত ইহ। ব্যক্তি মাত্রেরই 
সাধ্যায়ত্ব নহে এবং সকল লোকের পক্ষে সম্ভবপর নহে। 

বেদ সমু্রের স্তাত্ন ছুত্তর এবং দুর্গম । ইহার মর্শজ্ঞ হওয়া বড়ই কঠিন ব্যাপার। 
পুর্বকালে বেদাধ্যকন ব্রাঙ্গণ মাত্রেরই জীবনের নিত্য ক্রিয়! ছিল, তথাপি সকলেই 
বেদবিৎ বুলিয়্া৷ আখ্যাতহইতে পারেন নাই। ইহাতে এরূপ বিবেচনা কর! 
ধাইতে পারে যে, খষি খাঁতরেই বেদের গৃচ মর্মজ্ঞ ছিলেন এমত নহে। ইহা আমার 
করনা সম্ভৃত কথা নহে। মন্বাদি সংহিতাঁর ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। মন্থুসংহিতার 
১ম অধ্যায়ে লিখিত আছে যে,ধ্যান পরারণ ভগবান্‌ মন্কু একাগ্র চিত্তে আ্াসানে উপবিষ্ট 
আছেন,এমত সময় ধর্ম্জ্ঞ মহির্ধিগণ তাহার নিকট উপস্থিত হইয় জিজ্ঞাস! করিলেন) 


(৫) 
'ভগবন্‌ সর্ধবর্ণানাং যখাবদনুপুর্ববশঃ | 
অন্তর প্রভবানাঞ্ ধর্মান্গো বক্ত,মহ্ঘমি || ২। ১. 
ত্ব মকো হ্যস্ত নর্বস্ত বিধানস্য স্বয়্তুবঃ | 
'অচিন্ত্যন্যবপ্রমেয়স্ত কার্ধ্যতত্বার্থবিৎ প্রভো! । ৩ 
ভগবন্‌! ্রাক্ষণাদি বর্ণচতুষ্য়ের এবং অন্ুলোম-প্রতিলোম-জাত শঙ্কর জাতির 
যথাবতধর্্ব সকল আমুপুর্বিক আমাদিগকে বলুন। ২।১ 
প্রভো| ! যে বেদ বু শাখা বিভক্ত বলিয়া অসীমরূপে প্রতীরমান হয়, এবং * 
মীমাংসা১ও স্কাই প্রভৃত্তি শান্ত্রের সাহায্য ব্যতীত যাহার প্রতিপাদ্য ভাল বুঝ! 
যাক্স ন!) প্রত্যক্ষ বা স্বৃত্যাদি শীল্র দ্বারাঅনুমেয় সেই অলৌকিক ও নিত্য সমগ্র 
বেদ প্রকাশিত যাঁগাঁদি এবং ব্রঙ্গতন্বে আপনিই একমাস প্রাজ্ঞ। ৩।১ 
পরাশর সংহিতা যথা । 
মানুষাণাং হিতং ধর্ম বর্তমানে কলোঁযুগে 
শৌচাচারং যথাবচ্চ বদ সভ্যবতী সত ॥॥ ২1 ১ 
তথ্শ্রুত্বা খমিবাক্যন্ত সমিদ্ধানযর্কসন্পিভঃ | 
প্রত্যুবাচ মহাতেজাঃ শ্রুতিন্মতিবিশারদঃ || ও! ১ 
ছেদন! বান কমু কোন বর্ণ শো ও বিগ চার 
মন্কুষ্যের হিতকর, আপনি আন্ুপুর্ধিক তাহা বলুন। ২১ 
প্রজ্লিত অগ্নি ও হুয্যতুল্যতেজঃ সম্পন্ন শ্রুতি ও স্থৃতিশাঙ্তে বিশারদ মহাতেজ! 
ব্যাস, খধিদিগের এইবাক্য শ বণ করিয়া কহিলেন। ৩ । ১ 
এক্ষণে দেখুর্ন পূর্ব পূর্ব কালে, এমন কি সত্যযুগে খধিগণ বেদবিজ্ঞ হইন্সও . 
ধন্মার্থ মীমাংসা করিতে সকলেই, সমর্থ ছিলেন না ১ ভাহাদিগকেও, তত তত 
কালের প্রধান বেদবিৎ দিগের নিকট ধর্খোপদেশ লইতে হইয়াসটরিল। 
বর্তমান কালে বেদ চর্চা এক কালে তিরোহিত হইয়াছে। ঘি কেহ বেদ অধ্যয়ন 
করিয়া থাকেন তাহাও আংশ্ক চর্চা মাত্র। সমস্ত বেদেরুসর্বশাখার সমু তান লাভ, 
করিয়াছেন, এমন লোক এক্ষণে নাই বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। কাজেই 
* শ্বৃতিই আমাদিগের এক্ষণকার বেদ। ধর্ম বিষকনক কোন প্রস্তাব মীমাংসা! কক্সিতে 
হইলে স্থৃতি ভিন্ন আমাদদিগের স্লার কোন প্রমাণ নাই। কিন্ত স্থাতি. একখানি লহে। 
মন্থজি বিষুহারীত ইত্যার্গি' বচনাস্সারে স্বতি উনিশখানি, এবং তত্তিনন নারদ 
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সংহিতা ইত্যাদি আরও কএকথানি স্থতি শান্তর আছে। এইরূপে অনেকগুলি স্বতি- 
শাস্ত্র ভিন্ন ভিন্ন সময়ে পৃথক্‌ পৃথক্‌ সংহিতা কর্তা দ্বারা ব্যক্ত হইয়াছে । প্রত্যেক 
সংহিতা কর্তা যে সমগ্র বেদোক্ত ব্যবস্থা সমূহের মীমাৎসা করিয়া ধর্ম উপদেশ 

দিয়াছেন তাহার কোন সন্দেহ নাই, এখন যদদি সকল স্থৃতিই পরস্পর অবিরোধী হয, 
তাহ! হইলে কোন্‌ স্থৃতি অবলম্বন করিয়া! চলিতে হইবে, তাহার ফীমাংস! আবশ্ঠক 
হয় না। কারণ সকল স্থতিই এক, স্থতরাং যিনি যে স্থৃতিই অবলঘ্বন করিয়া! কার্য 
করুন না কেন, পরম্পরের কাধ্যগত কোন বৈষম্য থাকিবার সম্ভাবনা! নাই। বিস্ত 

“ ত্র সকল সংহিতোক্ত ব্যবস্থা সকলের মধ্যে যদ্দি পরস্পর বিপরীত ব্যবস্থা! থাকে, 
তাহ! হইলেই কোন্‌ সংহিতোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণীয়, হৃতরাং কাহার সর্ধহিত৷ প্রামাণ্য, 
ইহার মীমাংসা স্বতঃই আবশ্যক হইয়া উঠে। 


সংহিতা কর্তাদিগের প্রণীত শান্ত মধ্যে স্থানে স্থানে ব্যবস্থাগত মন্তভেদ দৃষ্টি হর। 
কিন্ত যখন সকল ধর্ম শাস্ত্রের উৎপত্তি স্থান বেদ এবং বেদেরই মর্ধার্থে খন সংহিতা! 
কর্তাগণ আপন আপন শান্তর লিখিয়াছেন, তখন তাহার মধ্যে বৈষম্য দৃষ্ট হইলে 
স্পষ্টতঃই প্রত্ীত হয় যে, অবশ্তই কেহ ভ্রম প্রমাদ বশতঃ পর অংশে বেদের প্রকৃত 
মীমাংয়া করিতে পারেন নাই। নতুবা এরূপ অর্থ বৈষম্য কখনই হইতে পারে 
না। যদি'সকলেই ভ্রম প্রমার্দ শৃন্ত হইতেন, তাহা হইলে অবশাই বেদের ব্যাখ্যা 
* সকলেরই একরূপ হইত, ,কোন অংশে বিরোধ হইত না। কিন্তু যখন এরূপ. 
বিরোধ দেখা যাইতেছে, তখন ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, এততস্থলে 
কোন সংহিতা কর্তার অবশ্যই ভুল হইয়াছে। কাজেই এরূপ বিরোধ স্বত্বেও 
সংহিতা কর্তাদদিগের মধ্যে যে কেহই বেদার্থ সঙ্কলনে ভ্রম প্রমাদে পতিত হন নাই 
একথা কিরূপে বলা যাইতে পারে। অতএব এরূপ বিরোধ. যবীমাংসা করিতে 
হইলে ইহ প্রথমতঃ দেখা আবশ্তক যে, কোন্‌ মতটা ভ্রমাত্বক। এ প্রর্সের উত্তরে 
অবশ্যই বলিতে হইবে যে, যে মূল হইতে ইহা! সংগৃহীত, তাহার সহিত ইহার মিল 
করিয়! দেখ আবশ্যক ॥ সমস্ত স্মৃতির মূল বেদ। অতএব মন্বাদি স্থৃতির বিরোধ 
স্থলে বেদে যাহ! উক্ত হইয়াছে, তাহাই গ্রহণীর হইবে। অর্থাৎ যে স্বতির অর্থ 
* বেদের আঁবিরোধী, তাহাই গ্রা্থ এবং যাহা বেদের বিরোধী তাহ! অগ্রাহ। মহাত্মা 
' মনু ইহ স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন যথা । * 


অর্থকামেঘশক্তানাং ধর্মমজ্ঞানং বিধীয়তে। 
ধর্দমং জিজ্ঞাসমানানাঁং প্রমাণং পরমং শ্রুতিঃ ॥২। ১৩ 


(4). 


অর্থ কামনায় অনাশক্কের প্রতিই এই ধর্ষ্মোপদেশ। ধর্ম জিজ্ঞান্থ ব্যক্তির পরম 
প্রমাণ শ্রুতি। (অর্থাৎ বেদ ও স্মতির অনৈক্য স্থলে বেদের প্রমাণই” রাহ 
হয়। ) 

* তহ্বাঁচ. জাবালঃ-_- 
শ্রুতিস্মতি বিরোধে তু শ্রুতিরেব গরীয়সী-। 
. অবিরোধে সী কার্ধ্য স্মার্ভং বৈদিকবত সত | 

শ্রতিও স্বৃতির বিনোধ স্থলে শ্রুতি প্রধান। অবিরোধ স্থলে স্থৃতিই বেদতুলা, 
সুতরাং তছুক্তী কার্ধাঠকরণীর় ॥ 

এক্ষণে উল্লিখিত শাস্ত্র প্রমাণ দ্বার& ইহা নি£মংশরিত রূপে স্থির হইল যে, 
স্বত্যাদির বিরোধ স্থলে যে স্থৃতি বেদার্থের অবিরোধী তাহাই গ্রাহ। কিস্ত কোন্‌ স্থতি 
বেদার্থের অনুযাক্সী ইহা স্থির করিতে আমরা! কতদূর সক্ষম, ইহা! একবার দেখা 
, উচিত। বর্তমান কালে আমরা বেদ হইতে দুরে অবস্থিত, সতরাঁং বেদ লইয়া! 
স্থৃতির মীমাংসা করা আমাদিগের সাধ্যায়ত্ত নে । অতএব এ প্রণালী অবলম্বন 
করিয়া স্বত্যর্থ মীমাংসা করা আমাঁদিগের ক্ষমত্ঠতীত কার্য, বরং আরো বিপধ্যয় 
ঘটিরা উঠিবে। অভ্তএন্ু যদি শ্রতিই স্থৃতির*মীমাংসার স্থল, এবং বদি শ্রুতি 
আমাদিগের পক্ষে অগম্য, সুতরাং যখন শ্রুতি আমাদিগের অনবলম্বনীয় হইল এবং 
যখন বেদার্থ স্মরণ করিয়া! সংহিতা কর্তারা সময়ে সময়ে আপন আপন স্ততি প্রচার 
করিয়াছেন, তখন স্থতি সমূহ লইয়াই সকল বিরোধ মীমাংস! বিিতে হইবে। 
ইহা এক্ষণে ছুই প্রণালী ক্রমে সম্পন্ন করিতে পারা যায়। * 
.. প্রথমতঃ |, স্মৃতি সমূহের মধ্যে কোন্‌ স্থৃতি প্রধান, ইহা স্থির করিয়া তাহার 
ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া বিরোধ স্থান অনারাসে মীমাংসিত হইতে পারে। পু 

কোন্‌ স্ৃতি প্রধান ইহা! স্থির করিতে হইলে, স্থৃতি সমূহের মধ্যে কোন্‌ স্বতি 
রম প্রমাদ শুন্ত এবং কোন্‌ স্মৃতি নিত্য তম প্রমাদ শৃন্ত বেদের আদর্শ বলিয়া আখ্যা 
তাহা দেখা! আবশ্যক । 

এবিষয়ে ফীমাংসার*্ভার শান্্রকার দিগের হতম্ত দেওয়াই কর্ডৃব্য। এক্ষণে 
দেখুন শানতপ্রমাণ হবার! কির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারা যা়। 

মনূর্বৈ যহকিঞ্চিদবদত্তস্তেষজং 
ভেষজজতীয়া.ইতি । ১। 


ছান্দোগ্য ব্রাক্ষণে-_ 


৮) 
| বেদারখোপনিবন্ধ বা প্রাধান্ং হি মনো স্মতং | 
ৃ ন্বর্থ বিপরীতা তু যা স্মৃতিঃ সা ন্‌ শম্যতে। 
_ ভাবচ্ছান্্রাণি শোভস্তে তর্কব্যাকরণানি চ। 
 ধর্দার্থমোক্ষোপদেক্টা মন্র্যাবঙ্ দৃশ্টতে | - 
্ বৃহস্পতি বচনং। ২। 
 পুরাণং মানবো ধর্মঃ সাঙ্গ বেদশ্চিকিৎসিতং | 
.আভ্ঞানিদ্ধানি চত্বারি ন হস্তব্যানি হেতুভি: || , 
8৭. এ মহাভারতে, বেছব্যান বচনং | ৩। *%* 
মনুনা চৈঘ মেকেন সর্বব শাক্সানি জানত । 

১: অন যাহা কিছু বলিয়াছেন, তাহা ওষধের ওষধ স্বরূপ, অর্থাৎ তাঁহার 
বাক্য সবাক অন্তত ধন্ শাস্ত্রের সত্যতা নিক্ুপণ করিতে হইবে। শ্রস্থলে বেদে মন্থু 
ধর্ম শাস্ত্রকে শন্তান্ত শাস্ত্রের মীমাংসার স্থল বলাতে, মন্থ-প্রোক্ত ধর্মশান্ত্র যাবতীর 
রানের প্রধান বনি প্রতিপন্ন 

৩২1” বেদের অর্থ মনু স্থৃতিতে নিবদ্ধ হইস্বাছে বলিয়া ইহা ছন্থানত স্থাতি অপেক্ষা 
রখথন। অন্য কৃত যে বেদার্থ মন্ধ কৃত অর্থের বিপরীত তাহা অপ্রশত্ত। 

: ্ধার্থ এবং মোক্ষোপদে্ঠা মন্ুসংহিত্বা যতক্ষণ না থাকে, ততক্ষণ তর্ক শান্তর 
ব্যাকরণ শান্তর ইত্যাদি অন্যান্য যাবতীয় শান্তর শোভনীয় হয়। 

এস্থলে বৃহস্পতি যেরূপ বলিয়াছেন, ইহা অপেক্ষা আর অধিকতর স্পষ্টাক্ষরে 
অসঙ্কোচিত চিত্তে মুর সর্ব প্রধানত্ব ব্যাখ্যা করিতে পারা যায় না.। 

৩। অঙ্ক প্রোক্ত ধর্মশান্্র, বেদ ও বেদা্গ চিকিৎসা শান্তর ইহার! আজ্ঞাসিন্ধ, 
অর্থাৎ জমুদ্ধাকস লোককে ভূৃত্যভাবে প্রভুর 'ন্ুত্ঞার ন্তার় উহ! মানিতে হুইবে। 
বেদ বিরোধী প্রতিকৃম তর্কদ্বারা তহুক্ত বিষন্ের বিপরীত সিদ্ধান্ত কন্ধিতে হইবে না! ।. 

সকলেই জান্নন বেদব্যাস বেদ বিশারদ ছিলেন; তিনি ও বলির়াছেন যে, 
প্রভুর আজ্ঞা যেমন ভৃত্যের ফোন বিচার না করিক্গ! প্রতিপালন কর, কর্তব্য, 
সেইরূপ মনুপ্রোক্ত খর্শশীস্্র আক্াসিহব, ইহাও বিন! বিচারে প্রতিপালন করা 
কর্তব্য। ইহাতে স্পষ্টতঃ দেখা ৪০১4935548 
প্রধান বলিয়া মীমাংসা করিয়াছেন ।_ 


হত এই প্রমাধগুলি কুন্ুকতট নে করিয়াছেন? মন্থসংহিতায় 
প্রথম অধ্যায়ের প্রথম ক্সোকের কুম্ুকতট্টকৃত টাকা দেখ। 


€ ৯) 


প্রায়স্চিতস্ত তে নোক্তং গোষু চাক্জায়ণং চরেৎ ।। 
পরাশর সংহিতা ৯ অ: ৫১ ঙ্লোঃ। 

একমাত্র সর্বশান্্জ্ঞণ্মনু বলিয়াছেন যে, গোঁ-হত্যা মাত্রেই চাক্রায়ণ হি 
ফরিবে। ৫১। ৯ 

এলেন বাবার 
সম্বন্ধে প্রধানত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে । 

এস্থলে স্বয়ং ব্রন্ধা (বেদ ব্রহ্মার মুখ বিনির্গত বলিয়া! বেদবাক্যকে অ্র্ধার বাক্য 
বলিয়া গ্রহণ কর! যাইতে পারে ) বৃহস্পতি, বেদব্যাস এবং পরাশর একবাকে” 
শান্রবিত দিগের মধ্যে মন্গুকে সর্ব শেষ্ট বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন? এবং 
বৃহস্পতি বেদব্যাস ও পরাশয় ইহারা শ্বপ্ং সংহিতাফারক হইরাও মন্ুপ্রোক্ত ধর্শা- 
শান্্রকে শ্পষ্টাক্ষরে শে. বলিন্না মাণ্ত করিয়াছেন, সুতরাং ইহ! নি:সংশক্িতরূপে 
প্রতিপন্ন হইতেছে সর্ধ্ব শাশ্্রমধ্যে মন্ুই শ্রেষ্ঠ এবং মঙ্গ বিরোধী স্বতিবাক্য 
*অগ্রাহা। পু 
এক্ষণে বিদ্যাসাগর মহাশয় কোন্‌ প্রমাণ অথব। কোন্‌ যুক্তি বলে ব্রহ্ধা, বৃহস্পতি, 
বেদব্যাস প্রভৃতি মহধি দ্রিগের মীমাংসা! খণ্ডন করিয়া! মন্থু মহাত্মাকে, দেবদত্ত পদ 
হইতে বিচ্যুত করিতে যত্রবান্‌ হইয়াছেন তাহা দেখা আবন্তক। 

বিদ্যাসাগর মহাশরের প্রধান চেষ্টা, কিসে পরাশুরের প্রধানত্ব স্থাপন করিতে 
পারা যায়। কারণ পরাশর ভিন্ন*বিধব! *বিবাহ বিষয়ক ব্যবস্থা আর কোঁথাও নাই 
হুতরাং পরাশরের বিধি প্রধাঁনতব স্থাপন করিতে-না পারিলে তাহার ব্যবস্থার মূল 
উচ্ছেদ হইয়া! যার কাষেই সঙ্ধক্প সিদ্ধির ব্যাঘাত হক পড়ে। এই জন্ত 

১। প্রথমতঃ ভাব্যকার মাধবাচায্যের মীমাংসা অবলম্বন পূর্বক বেদ মীমাংসিত 
মন্ুস্থতির প্রধানত্ব পরিহার করিরা মস্য্যের আদিপুরুষ মন্ুমহাত্মাকে অন্ঠান্ত 
সংহিতাকারক দিগের সহিত একাসনে বলাইতে চেষ্ট1 করিয়াছেন । * 
২1 দ্বিতীয়তঃ কি জানি বঙ্গি কাহার মনে বেদের মীগ্মাংসা খণ্ডন করিতে 
মাধবাচারেয় মীমাংসা! বলবৎ বলি্না বোঁধ না হয়, এই আশঙ্কাক্রমে বিদ্যাসাগর 
মহাশর"সিদ্ধান্ত করিয়াছেন*যে, মন্ধু চারি যুগের ধর্ম বলৈনু নাই। সত্য যুগে তিনি" 
প্রধান ছিলেন । কলি যুগের ধর্মম এক ম্বব্ম পরাশর বলিয়াছেন, সুতরাং বর্তমান 
কালের ধর্বযবস্থ। সনবন্ধে পরাশরের তই প্রধান । ইহার তাৎপর্য এই যে, বর্তমান: 
যুগে কোন্‌ ব্যবস্থা পরাশরেক্ন “মন্গুমোদিত কইলেই তাহ! গ্রাঙথ; মহ্থ বিযোধী' 
হইলে তাহাতে ক্ষতি নাই। কারণ ইহ যুগে পরাশরই প্রধান ব্যবস্থাপক । : 


( ১৯.) 


মন্থুপ্রোক্ত ধর্ম পান্্রের প্রধাবত্ব পরিহার করিবার জন্ত বিদ্যাসাগর মহাশয় 
বেদোত্ত মীমাংসা-কি প্রপালীতে খণ্ডন করিয়াছেন, ত্বাহা সদ্গালোচনা করিবার 
পরব ইহা বল! আবশ্যক যে, বেদোক্জ মীমাংসা খণ্ডন করিতে কাহাকে কখন 
 শ্রব্ৃত্ত হইতে শুন! যায় নাই। বরং বেদবিরুদ্ধ হইলে মহা মকোপাধ্যায় মহ্র্ধি 
গণের মীমাংসা পণ্ডিত মগুলীর মধ্যে অগ্রাহ্য হইয়া থাকে । কারণ বেদই ধর 
মূল, একথা স্থক্টিকাল হইতে আর এই ঘোর ধর্ম্-বিপ্লব কাল পর্যস্ত সকলে অবনত 
মন্তকে স্বীকার করিয়। আসিতেছেন। বেদকে অন্ত যুক্তি ছারা থণ্ডন কর! দুরে 
থঃকুক, বেদেই যদ্দি বিরুদ্ধ মীমাংস। থাকে, তাহা! হইলেও এক মীমাংসা অন্যের 
খগ্ডনকারী না হইয়া বরং স্থৃক্গ ও অবস্থা বিশেষে উভয়ই প্রতিপাল্য, ইহা! মন্থ বলিক্সা- 
ছেন। যথা 

আগতিদ্ধৈস্ত "যত্র ভা রে স্মতৌ। 

উদ্ভাবপি হি তৌ ধর্নো সম্যগুক্কৌ মনীষিভিঃ 8॥ ১৪1২ 

যে স্থলে শ্রুতিদ্বৈধ হয়, তথায় মনীষিগণ উভয়কেই সম্যক ধর্ম বলির নির্দেশ 
কতিক়্াছেন। ১৪1২ 

এক্ষণে দেখুন, বেদে মনুপ্রোন্' ধর্-শান্রকে মহৌষধ বলিয়াছেন (ভেষজং 
ভেবদতারা) অর্থাৎ ওঁবধের গঁষধ ? ইহার তাৎপর্য এই, যেমন অন্ভান্ত সংহিতা- 
কর্তা ্ষিগের শাস্বোক্ত ব্যবস্থা অনুসেবিত হইলে ওবধের স্তান্ব মানব প্রকুতির 
« বিকৃতি সংশোধিত করে, অর্থাৎ ধর্দ্থ শান্তর যেমন যন্ুষ্যের পক্ষে উষধ শ্বব্ধপ, মন্্- 
কো ধর্ম শান অন্রান্ত শান্তর পক্ষে সেইরূপ ওবধ স্বন্িপ । অর্থাৎ অন্কান্ত শীম্্ুগত 
কোন অপসিদ্ধাস্ত মহত ব্যবস্থা দ্বারা সংশোধিত হইবে, ইহা ভন্তান্ত শান্জের 
উষথ স্বূপ। 

ইহা কেবল প্রশংসাপর বাক্য এমত নহে, মন্থ বারা অন্তান্ত শা সংশোধন 
করিকা। লইতে "হইবে, ইহ! বেদে মীমাংসিত হইয়াছে। নুতরাঁং বেদে অন্তান্ত 
_ মহর্ধি গণের প্রসংশা! বাক্য ঘবারা, এরূপ মীমাংসা খাকিতে, মুর সহিত" গাহা'দিগের 
লক াপাধিত হইতে পানে মা) | 

বেদ-ব্যার্সের বুল প্রসংশ। আছে, কিস্ত তিনিও অবনত ষন্তকে মন্ধু বাক্যকে 

আজ্ঞাসিফি অর্থাৎ প্রস্থুর বাক্যের ন্যায় অবিতর্কিতভাবে প্রতি পালনীয় বলিম্ক 
স্বীকার করিয়াছেন। ইহ! তাহার ক্কৃত ষহাভারত হইতে মন্সংহিতাক টাকাঁকায় 
'পণচিড প্রবর কুদুক ভঙ্ট সহ্াশর যে বচন উদ্ধৃত কিরেন, তাহ পুর্বে একাশ্শিত 
হইয়াছে। অত মাধবাচার্খ? মহাশয় গরাশয় ভাষ্য ল্রিখিবার সমস" সীমাংসা 
করিয়াছেন যে, বখন বেছে পরাশরের পুজ্র বলিল্না বেদব্যাসের প্রফংশা আছে 


(১৭) 

২। পরাশর যে ধর্মসীন্স বলিয়াছেন, ইহা প্রামাণ্য কিনা? 

৩। যদি প্রামাণ্য হয়, তাহা হইলে পরাশর ও বৃহৎ পরাশর এই ছুই খানি গ্রন্থের, 
মধ্যে কোন্‌ খানি প্রামাণ্ট? 
৪) যদ্দি পরাশর সংহিতাই প্রামাণ্য হয়, তাহ হইলে “নষ্টে মুতে প্রত্রজিতে” 
ইত্যাদি বচনটা বিধবা-বিবাহ বিধাঁরক কি ন1? 

৫। বিবাহ-বিধায়ক হইলে, ইহা মন্ু-বিরুদ্ধ অথবা অন্যান্ত সংহিতার বিকষ্ধ 
কিলা? 

৬। ০ষদি চু ও স্ঠান্ত সংহিতার বিরুদ্ধ হয়, অথচ পরাশর কলিযুগে ব্যবস্থের 
বলেন, তাহ! হইলেও গ্রাহ কি না? 

ন্াদি ধ্শীনর চারি যুগের জন্য, কি কোন বিশেষ ব্যিশেষ যুগের, ইহ! বিচারে 
প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে ধর্ম কি? ইহা স্থির করা আবশ্তক | কারণ ইহা না জানিলে 
কাল বিশেষে তাহার পরিবর্তন কি সংশোধন প্রয়োজন কি নাঃ কিন্ূপে বুঝ! 
খাইবে। 

যাহার সত্বানিবন্ধন কোন পদার্থের অনুভব হয়, তাহাই সেই পদার্থের ঘর্্দ॥ 
বা সকল পদার্থহ স্থান ব্যাপিয়! থাকে । স্থান-ব্যাপকন্ব পদার্থ মাত্রেরই ধর্ম । 

স্থান-ব্যাপকত্ব না থাকিলে পদার্থের অস্তিত্ব অন্ভৃত হয় না।' চৈতন্ত আছে, 
বলিয়া! প্রাণী । টৈতন্ত না থাকিলে প্রাণী বলিয়া! স্বীকার করা যায় না। ইহা" 
প্রকৃতি, শক্তি, ভাব, গুণ, রব ইত্যাদি নানা নামে অভিহিত হয়। অতএব 
আমাঁদিগের এমন বিশেষ ধর্ম কি আছে, যাহা জগতের প্রাণী নধ্যে আমাদিগেরই 
আছে বলিক্কা। আমরা মনুষ্য নামে অভিহিত হইবার যোগ্য, এবং যাহা! না থাকিলে 
ূ ০ 


ভি চৈবৈতৈনি ত্য মামিভি্ছি জৈঃ। 

দশ লক্ষগণকো! ধর্দঃ সেবিতব্যঃ প্রযত্ততঃ ॥ ৯১1 ৬ 

ধৃতি ক্ষম। দম্যেহক্কেরং শৌচ মিক্িয়নিগ্রহঃ | 

ধীৰিদ্যা সত্যমক্রোখে। দশকং ধর্ম্মলক্ষণং || ৯২ 

এই চাক্ি,আশ্‌ মন্থ (ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বাপপ্রস্থ, ও যতি) ছিজ কর্তৃকই ্রযত 

সহকারে দশ লক্ষণান্বিত ধগ্ অন্ুষ্ঠেক্ষ জানিবে। ৯১। ধুতি, ক্ষমা, দম, অন্য 
শৌচ, ইজ্জিস্ব-নিগ্রহ, ী, বিদ্যা, ক্রোধ, এই দশটা ধর্ম লক্ষণ - 

১ 


(১৮) 


এক্ষণে বিবেচনা করিয়। দেখুন, প্রাণী মা্রেরই দেখিবার ও শুনিবাঁর ক্ষমতা! 
আছে, এবং সক্ষলে কত রূপ দর্শন ও কত প্রকার শব্দ শুবণ করিয়া! থাকে, কিন্ধ 
" সকল প্রাপা দৃষ্ট ও শ্রুত বিষয়ের সংস্কার যাহা দর্শন ও শ্‌বণ কালে মনোমধ্যে অঙ্কিত 

* হইয়াছিল, তাহা মনুষ্য ভিন্ন আর কাহারও ধারণ করিবার শক্তি নাই। এ ধারণ! 
শক্তি মন্থৃষ্যের নিজন্ব, সুতরাং ধৃতি মনুষ্য । 

২। আঘাত প্রাপ্ত হইলে প্রতিঘাত করিবার প্রবৃত্তি প্রাণী মাত্রেরই আছে 
(এটী ক্রোধ ও মদজ ) কিন্ত প্রতিঘাত করিবার প্রবৃত্তি প্রতিনিবৃত্ত করিবার শক্তি 

* মনুষ্যেরই আছে স্থতরাং ক্ষম। মনুষ্য ধর্্ম। রর 

৩। ক্ষুৎপিপাসা প্রিয় অথবা অভিষ্থ বিষয়ের বিনাশ হেতু প্রাণী মাত্রেরই চিত্র- 
বিকার উপস্থিত হয় । (এটা কামজ ও মোহজ ) কিস্ত এরূপ চিত্র-বিকার সংযম 
করিবার শক্তি মথয্যেরই আছে, ২ অতএব দম শক্তি মনুষ্যের নিজস্ব, সুতক্াং দম 
মনুষ্য ধর্ম। 

৪। লোভ পরতন্ত্র হইয়া! অন্যায় রূপে অন্যের বস্ত অপহরণ করিবার প্রবৃদ্ধি 
প্রাণী মাত্রেরই আছে, কিন্ত ইহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইবার শক্ষি মন্য্যেরই, 
সুতরাং অন্তেয় মনুষ্যধর্খম । ৃ 

৫1 মালিন্* হইতে প্রতিনির্বত্ত থাকিবার প্রবৃত্তি কৈবল মন্ুষ্যেরই আছে। 
"শরীর ও চিত্তের নির্দল ভাব আমাদের প্রকৃতি বলিয়াই আমরা গুচি থাকিতে ভাল 
বাসি, স্ৃতরাং শৌচ মনুষ্যেরই ধর্ম। *. * 

৬। অস্তর ও বৃহিরিজ্রিয় লইয়া প্রাণীমাত্রেরই একাদশ ইন্জিন আছে, এবং 
ইন্জির সকল বিষসাসক্ত হওয়া প্রাণী মাত্রেই স্বভাব, কিন্তু এপ আসক্তি হইতে 
ইন্জরিয়গণকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার শক্তি মন্ষ্যেরই আছে, স্থতরাং ইন্জিক্স-নিগ্রহ- 
শক্তি মনুষ্যের ধর্্ম। 

৭। পরীক্ষ। দ্বারা বস্ত সকলের" তত্ব নিরূপণ করিবার অথবা পুর্বে সম্যক 

পরীক্ষিত চইয়া বস্ত সকলের তত্ব যাহ! শাস্ত্রে নিকূপিত রহিম্নাছে, তাঁহার আলোচন। 
করিনা! বর তত্ব জ্ঞান লাভ করিবার শক্তি কেবল ম্যোরই আছে, সুতরাং 
বীশক্তি মনুষ্যের ধর্ম । * 

৮। সমনত ইঞ্জিরের সসটিরপ দেহ মালরেরই জ্ঞান হয়ত কোন কোন প্রাণীর 
আছে, কিন্ত ইহাদের এবং চৈতন্ত রূপ অন্তরার পৃথক্‌ পৃথক্‌ জাজ্ছল্যমাঁন (যেন 
প্রত্যেককে পৃথক পৃথক প্রত্যক্ষ করা যাইতেছে এক্ষপ) জ্ঞান লাভের শক্তি 
মন্থষ্য ভিন্ন অন্ত প্রাণীর নাই। নুতরাং বিদ্যা! মন্ৃষ্যেরই ধর্ম । . 


( ৯৯) 


৮। সমস্ত ইজিয়ের সমাষ্ট লইয়] দেহ, এই দেহের অন্তিত্ব মাত্র হয়ত কোন: 
কোন প্রাণীর আছে, কিন্ত দেহ হইতে চৈতন্য রূপ অস্তরাস্মা এবং ইন্জিয়গণের 
ভে ড্ঞান উপলব্ধি করিবার শক্তি মনুষ্য ভিন্ন আর কাহার নাই। অর্থাৎ চৈতত্ত* 
রূপ পরমায্মা এবং ইঞ্জিয়গণকে যেন পৃথক পৃথক দেখিতেছি, এপ জ্ঞান লাভের ' 
শক্তি মনুষ্যেতেই আছে, সুতরাং বিদ্যা মন্থুষ্েরই ধর্ম । 

৯। সত্য আচরণ করা সাত্বিক গুণের যে একটা ভাব, তাহা মহ্ুষ্যেরই আছে, 
এই জন্য সত্য মন্তুষ্যেরই ধর্ম । 

৯*। েব্ধাভিহ্ত হওয়া প্রাণী মাত্রেরই ধর্্। কিন্তু -কারণ সবে ক্রোধ* 

ধ্যম করিবার শক্তি মন্ুষ্যেরই আছে, সুতরাং অক্রোধ মন্থৃষ্যের একটি ধর্ম! 

এখন দেখা যাইতেছে, প্রাণী জগতেহ মধ্যে আঁমাদিগের পৃথক নিজস্ব রূপে 
ফৃতি, ক্ষমা, দম, ইত্যাদি দশটা ধর্ম আছে বলিয়াই আর্মরা মনুষ্য । কাম, ক্রোধ, 
লোভ, মোহ, মদ, মাংসধ্য+ ইহার] দশর্টি ধর্মের বিরোধী অর্থাৎ যখন ধুতি, ক্ষম] 
দম ইত্যাদি ধন্দ সকল প্রবল হয়, তখন কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ইত্যাদি রিপুগণ 
পরাভূত হইরা! পড়ে। ফল কথা, যে আধারে ধৃত্যাদি দশটা ধর্ম্ম জাজ্ছল্যমাম 
থাকে, সেখানে কাম, ক্রোধ, লোভ মোহ অতীব ম্লান নিজীব হইয়া থাকে। 
আবার যেখানে কাম ক্রোধ ইত্যাদি রিপুমকল বড়ই বলিষ্ঠ, সেখানে "ধত্যাদি 
ধর্ম বিলীন, একেবারে নাই বলিলেও চলে । এইরূপ পরম্পর বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন বলিয়ঃ 
কাম, ক্রোধ লোভ, মোহ ইত্যাদিশধ্গুলি অর্থ পথ্য ভুক্ত। 

কাম, ক্রোধ, লোত, ইত্যাদি সাধরণতঃ প্রাণী মাত্রেরই আছে, স্তরাং ইহা- 
দিগকে প্রাণী অথবা পশড ধর্ম বলা যায়। এবং হৃত্যা্ি দূশটি' আমাদিগের নিজস্ব 
বলিয়। ইহাদিগক্ষে মনুষ্য ধর্ম, অথবা! সামান্ততঃ ধর্ম বলিয়া থাকি। 

এখন বেশ বুঝ1 যাইতেছে, যেখানে মন্তুষ্য ধর্ম প্রবল হয়, সেথানে পশুধর্ঘম 
নিস্তেজ এবং, যেখানে পপ্তধর্ম প্রবল সেখানে মনুষ্য. ধর্শ নিন্তেজ "হইয়া পড়ে । 
ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, যাহাতে ধর্থের উদ্নতি, তাহাতেই মনুব্যতবের অভ্যুদয়, 
এবং যাহাতে ধর্মের অবনতি অর্থাৎ গঞ্ধর্থোর ( অধর্শের ) বৃদ্ধি, তাহাতে মহ 
ত্বের অবনতি হইয়া পণ শবাত হয়। এইরূপ অনুপাঁতানুসারে ধঙ্ষকসভির সত” 

মনুষ্যত্বের অভ্যুদয় এবং' অধর্শের বৃদ্ধির “সঙ্গে মনুষ্যত্বের অবনতি অথবা (স্রল 
কথান্) পঞ্তস্ব প্রাপ্তি ফল স্বন্নূগে স্বভাঁবতঃ গ্রস্থিত। 

অতএব ম্পষ্টতঃই দেঁখা যাইতেছে যে, ধর্মাচরণ আমাদিগেয় উন্নতির কারণ 
এবং তাহ! হইলেই আমর! মনুষ্য বলিয়া পরিচয় দিতে পারি । 
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যথা হারিতঃ-. 
*. ধর্সাঃ শ্রেয় সনুদ্দিষটং শ্রেয়োহভ্যুদয় লক্ষণং | 
*. যাহাতে উন্নতি হয় তাহাই _শে.বঃ, এবং এই শেরঃ যণ্টারা সাধিত হয়, তাহাই 
ধর্ম । 
এক্ষণে দেখুন পুর্ব যাহা বলা হইয়াছে, মহাখা। হারিতও তাহাই বলিয়াছেন। 
এখন ধর কি তাহা বুঝ! গেল, এবং ধর্মের প্রয়োজনীয়তাও তৎ্সঙ্গে উপলব্ধি 
হইয়াছে, কারণ ধর্টের হানি করিলে যখন অধর্মের বৃদ্ধি হয় এবং অধর্মের বৃদ্ধিতে 
তল স্বরূপ আমরা মনুষ্যত্ব হারাইয়। ক্রমশঃ পশুত্ব প্রাপ্ত হইতে জধোগামী হই, 
তখন ইহা। বুঝিতে কি বাকী রহিল যে, মনুষ্য ম্বধন্থ্ের (যাহাকে আমরা : উৎরষ্ট 
প্রবৃত্তি বলিয়া থাকি) উদ্বোধন ও তাহাদের" ক্রমোন্নতির চেষ্টা না করিয়া! নিকৃষ্ট 
বৃত্তির প্রশ্ন দিয়া পশুত্ব পরান্তির ইচ্ছা কোন কালেই করিবেন! । ইহাতে এন্সপ 
স্থির হইতেছে যে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি, কোন কালেই মনুষ্য স্বধন্মোন্নতির 
চেষ্টায় বিরত হইবে ন1। সত্য কালে মন্থ্যত্ব লাভের চেষ্টা করিবে এবং ত্রেতাদি* 
যুগে নিকষ প্রবৃত্তির যাহাতে প্রশ্‌য় হয় এমত কাব্য” করি] ক্রমশঃ কলিতে যে 
অধঃপতিত হইতে হইবে অর্থাৎ পশুত্ব প্রাপ্ত হইতে হইবে, এমত কখনই বিচার 
রঙ্গত হইতে পারে না। তবে দেখিয়। শুনিয়াও যদি মন্থষ্য নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিরই সেবা 
করে, তাহা হইলে তাহার অধঃপতন নিশ্চয়, ইহা কোন কালের গুণে বা দোষে হয় 
নাই, আমাদিগের অথবা পুর্ব পুরুষ দিগের কর্মের ফুল। কোন যুগ বিশেষের ফল 
নহে। কাল অনন্ত, ইন্কাতে সত্যও হইতেছে, দ্বাপরও হইতেছে, এইরপ ক্রমান্বয়ে 
সকল যুগ আসিতেছে ও যাইতেছে, কিস্ত কালের কোন ব্যতিক্রম নাই, তাহার হ্রাস 
বৃদ্ধি নাই, তাহা অনাদি অনস্ত ॥ আমাদিগের নিজের কার্ষে্টর ফল তভ্রোত 
যতকাল এক ধারে একরূপে প্রবাহিত হইতেছে, তাহাকে আমরা একটা যুগ 
বূলিয়। নির্দেশ করিয়াছি মাত্র। সেই ফল শোতের তারতম্যাঙ্থসারে, সত্য ভ্রেতা 
স্বাপর কলি ইত্যাদি যুগ ভেদ “করিয়াছি মাত্র। ইহার গঠন প্রণয়ন সকল ভারই 
এই মনুষ্য সূমাজের হস্তে। ,এই সমাজ বন্ধ পরিকর হইয়া ইন্ছা করিলে কলির 
বৃদ্ধি দমন করিয়া সত্যপথে অগ্রসর হইতে পারেন । আবার ইচ্ছা করিলে কলির 
মুখ্যাহন হুয্য/অতি অন্ন কালের মধ্যেই উদ্দিত দেখিতে পারেন্‌। 
. ইহা কাল সাপেক্ষ নহে, ইহা! সমাজের গতি সাপেক্ষ । আবার আমি তুমি, 
উনি এই সকল লইযক্সা সমাজ, কিন্তু যাহারা সমাজের নৈতা।, তাহারা সমাজের 
প্রধান অঙ্গ, অপর অঙ্গ সুকল ইহাদের গতানুগতিক সর্ধ কালেই মুখাপেক্ষা 
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করিয়া! রহিয়াছে, অতএব ইহাদের ক্রিয়া কলাপ যে পথে চলে, সমাজ সেই হাথে 
চলিতে থাকে । কাজেই,ইহারা যদি আপনাদিগের দায়িত্ব না বুবিক্না যদি সমাজে , 
নিকষ প্রবৃত্তি প্রবেশ করিবার পথ উদ্বাটন পুর পরিষ্কার করিক্না দেন, তাহা 
হইলে ভাহাদিগের কায্যের পরিণাম ফল স্বরূপ যখন সমাজ ক্রমশঃ অধ:পতিত্ত 
হইতে থাকিবে, তজ্জন্ত তাঁহাদিগেরই প্রত্যবার গ্রস্ত হইতে হইবে । ইহাতে স্পষ্টতঃ 
প্রতিপন্ন হইতেছে যে, যে সকল আচার, ব্যবহার, আহার ইত্যাদি মন্গুষ্যের নিত্য 
আবশ্তকীয় কর্ম সকল দ্বারা নিকট বৃত্তির দমন এবং উৎকষ্ট বৃত্তির উদ্বোধন এবং 
উন্নতি সাধেন হর্স, তাহাই সকল কালে সকল যুগে মনুষ্য মাত্রেরই পালনীয় । যে 
আচার সত্য যুগে উন্নতি কারক ছিল, তাস! যে অন্ত কুগে অধঃপতন জনক অথব! 
যাহা সত্য যুগে অধঃপতন জনক বলিয় নির্ণাতি হইয়াছে, দ্ভাহা যে বুগাস্তরে উন্নতি 
কারক হইবে, ইহা নিতান্তই অপসিদ্ধাত্ব, যুক্তি বিরুদ্ধ এবং প্রলাপ বাক্য মাত্র। 
কিরূপ আচার ব্যবহার আহার মন্গৃধ্যের পক্ষে অভ্যুদয় সাধক অর্থাৎ কিরূপ আচরণে 
উৎকৃষ্ট প্রবৃতি গুলির প্রবলত। সম্পাদিত হুয়, ও কিনধপ ব্যবহার মন্গৃষ্যের অধঃপতন 
কারক অর্থাৎ কিসে নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় তাহাই শান্ত্রকারগণ নিরূপণ 
করিয়। অভ্যুদয় সাধক আচুরণের বিধি দিয়াছেন, এবং তাহার ভূক্পসী প্রশংসা 
করিয়াছেন ও যে আচরণে অধঃপতন হর, তার নিষেধ এবং নিন্দা করিয়াছেন। 
ইহাতেই ধর্ম শাস্ত্রের জন্ম। 

তবে একথা! বল! যাইতে পাক্কে, যখন লোক সকল ম্বভাবতঃই উৎকৃষ্ট প্রবৃত্তির 
সেবক, তখন তাহারা ধর্ম শাস্ত্রোস্ত সমন্ত বিধি রক্ষা করিতে সক্ষিম এবং তাহাতে 
তাহাদিগের শ্বতঃই, প্রবৃত্তি জঙ্গিকা! থাকে। 

যখন লোক সমাজে নিকৃষ্ট প্রবৃত্বির আধিপত্য বিস্তার করিয়া ফেলে, তখন 
সমাজের ধর্ম শক্তি ছুর্ধল, কাজেই সক্প বৈধ আচার সর্বাঙ্গীন অনুষ্ঠান করিতে 
অক্ষম স্ৃতরাং শান্ত্ো্ত বিহিত আচার গুলির মধ্যে যে গুলি সম্পূর্ণ শক্তি সাধ্য, সে 
গুলি তদবস্থার অনোপযোগী বলিগ্না। পশ্চাৎ রাখিয়া যাহ। সুলভ সাধ্য অথবা তদ- 
বস্থার উপযোগী, তাহাই আঁচর্ণীর হুইক়্া উঠে। এর্মত,স্থলে সমাজের অবস্থা" 
বিশেষ প্রমিধান করিক্পা শান্ত্রোক্ত বিহিত কার্য গুলির মধ্যে ঘে গুলি সহজ সাধ্য 
এবং যাহাতে উৎকৃষ্ট প্রবৃত্তি ক্রমশঃ পুনঃ সঞ্চারিত হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা কর! 
সমাজ সংস্কারক দিগের অবশ্য কর্তব্য ।,কিস্তু তাহা না! করিয়া, একে নিন্কষ্ প্রবৃত্তি 
আোত সমজ মধ্যে তীক্ষ ধারে প্রবাহিত হুইয়। সমাজের ধর্ম বল ক্রমশঃ ক্ষপ্ন করিতেছে, 
তাহাতে আবার শান্্র নিন্দিত অবিক্ত কাধ্যের প্রবর্তন! করিতে অধোমুখীন সমাজ- 


(২২) 


কে শীঘ্র অধঃপতিত হুইবা'র সহায়তা করা হইল। চিকিৎসায় ভাণ করির। রোগীর 
প্রাখ নাশ করিলে যে পাতক হর, এরূপ সমাজ সংস্কারকের তদপেক্ষা সহজ গণ 
, অধিক পাতক গ্রস্ত হইতে হয়। সামান্ততঃ ইহা! সকলেই বুঝিতৈ পারেন যে, যখন শরীর 
প্রকৃতিস্থ থাকে তখন বরং ইহা! অন্যায় হইলেও একদিন অবিহিত আচরণ সবল দেহ 
সহ করিতে পারে,কিস্ত যখন অজ্ঞানতঃ শরীর অপ্ররুতিস্থ হই পড়িয়াছে তখন শরীর 
-রক্ষার্থীর পক্ষে অবিহিত আচরণ করা দূরে থাকুক, তাহার সংস্পর্শ যাহাতে না! হইতে 
পারে, তজ্জন্য সহস্র গুণ সাবধান হওয়া নিতান্ত কর্তব্য, ইহা কে স্বীকার না করিবেন। 
আজকাল লোকের মনের গতি যেরূপ দাড়াইয়াছে, তাহাতে বৈদিক আচরণের 
প্রতি বিদ্বেষ ও খ্রীষটায় আচরণের প্রতি আদরের লক্ষণ দেখ। যাঁ়। এই গতি পরিবর্তন 
করির! পুররায় লোকের মনে বৈদিক ধর্ম ভাবের সঞ্চার করিবার জন্য পণ্ডিতবর 
্্রীবুক্ত শশধর তর্ক চূড়ামণি মহাশয় বে ধর্ম প্রচার করিতেছেন, ইহাতে ত্াভাকে 
বর্ভমান কালের ধন্ম প্রয়োজক বলা! যাইতে পারে, কিন্ত ইনি কলি যুগের ধর্ম প্রচার 
করিতেছেন বলিক্পা কি কলির জন্য কোন নুতন ধর্ম প্রণয়ন করিয়। বলিতেছেন ? 
তাহা! হইলে ইহার বাক্যে কি কোন বৈদিক ধর্্মবিৎ ব্যক্তি কর্ণপাত করিত ? কথন 
ই না ।,ইমি যাহা বলিতেছেন, তাহ। সেই বেদ সম্মত, পুরা কালে মহধিগণও 
এইরূপ বেদ ম্মরগ করিয়া বলিয়া গিয়াছেন । ইনি কলির জন্য যাহা বলিতেছেন, পূর্ব 
“ কালে মহর্ধিগণও সত্য ক্রেতা দ্বাপর কালে যখন যিনি উপস্থিত ছিলেন, তখন 
তিনিও তাহা বলিয়াছেন । যাহা সত্য ভ্রেত1 ছ্বাপুর যুগে বিহিত, তাহা৷ কলিতেও 
বিহিত, যাহা পুরাকালে অবিহিত নিন্দিত হইয়াছে তাহা বর্তমান কালের 
জন্যও অবিহিত, বরং ধর্মের মুূর্ধ, কালে বিহিত কায্যের কতক কঠিন অংশ বাদ 
দেওয়া যাইতে পারে, কিন্ত অবিহিত কাধ? বিহিত বঙ! দুরে থাকুক, তাহার নাম 
গন্ধ করাও যাইতে পারে ন1। 
যদি এরূপ আদ্স্ি উত্থাপন হয় যে, ধর্ম্দোপদেশ যদি সকল কালের নিমিত্ত হয়, 
তাহা হইলে এত ধর্মশাস্ত্রের প্রয়োজন কি? এক জনের ধর্মশান্্র হইলেই ত হুইল, 
ভাহা। যথার্থকথা । এনুপ' হইবার কারণ এই যে, পুর্ধধকালে সকল ধর্্োপদেষ্টাই 
্রত্যুক্ত মীমাংসা স্মরণ করিয়। ধর্ম জিন দিগকে মুখে ধর্মোপদেশ দিতেন, এবং 
শোোতাগণ ধর্ঘোপদেশ গ্রহণ করিয়া আপন আপন সম্প্রদায় মধ্যে তাহ। গ্রচার 
করিতেন । যখন কালে ধর্দোপদেশ বিস্থৃত হইঙ্লা' আচাঁরগত বৈশক্ষণ্য উপস্থিত 
হইত, অথবা! কাহার ও ধর্মমসঙ্থন্ধে কোন বিষয়ের মীমাংস! প্রয়োজন হইত, তখন 
তিনি তণ্কাঁলের উপযুক্ত বেদবিৎ দ্রিগের নিকট সমাগত হুইয় ধর্মাজিন্ঞান্গ হইতেন 


০ 
এবং ধঙ্মবক্তা ধঙ্দোপদেশ দিতেন। এই সকল ধর্শবক্তা দিগকে ধর্শান্ত্র প্রখণনজিক 
বলা যায়, কারণ, মনুষ্যষণ্ডলীর স্থতি পথে ধর্্কথার পুনরনদ্দীপন করিরা দিয়া 


বিচ্ছিন্ন ভাবাপন ধর্মন্থত্র সংযোজিত করিয়া দিতেন বঙি্পা ধর্ম সংযোজ কর্তা লা 
যায়। 
এখন দেখা যাইতেছে, শান্তকর্ত। না করাইয়া দেন মাত্র; কেহ 
নিজে শাস্ত্র প্রণয়ন করেন ন1। বেদে যাহা বিহিত ও কর্তব্য আচরণ উত্ত হইয়াছে, 
লোকহিতার্থে তাহারা কেবল সেই ধর্ম স্মরণ করাইয়! দিয়াছেন মাত্র । বেদার্থ সার্ব- 
কালিক, ইহ! কোন যুগ বিশেষের জন্য নহে । কোন ধর্মবন্তা ও এপ বলেন নাই। 
সমস্ত সংহিতা হইতে নিয়ে ভ্াছার প্রমাণ দেওয়া যাইতেছে, পাঠকগণ বিবেচনা 
করিয়া! দেখুনঃ 
মনুসেকাগ্রমামীন ইডি মহ্র্ষয়ঃ | 
প্রতিপুজ্য যথান্তাঁয় মিদং বচনমব্রবন্‌ || ১। ১ 
ভগবন্‌ সর্বববর্ণানীং যথা বদনুপুর্ববশঃ। 
অন্তর প্রভবানাঞ্চ ধর্্মানে বক্তু মর্হসি। ২ 
ত্বমেকোহ্যান্য র্ববস্য বিধানস্থয়ন্ুবঃ | 
অচিন্তয়ন্তা প্রম্যেস্ত কার্ধযতত্বার্থবিত প্রভো ॥ ৩ 
সতৈঃ পৃইন্তথা লম্যগমিতৌজো। মহাত্মভিঃ। * 
্ত্যুবাচা্চ্য তান্‌ সর্ধ্বান্‌ মহ্ীন্‌ শয়তীমিতি || ৪ 
মন্থসংহিতা* 
ধ্যানপরাক্নণ ভগবান মন্থু একা গ্রচিত্তে আসনে উপবিষ্ট রহিয়াছেন, এমন্‌ সময়ে 
ধর্ম জিজ্ঞাস মহধিগণ তহার নিকট উপস্থিত হইন্া যথা বিধানে পূজা বন্ধনাদি 
করিয়া এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। ১। 
ভগবন্‌ ! ত্রাঙ্গণাি বর্ণ তুষ্ট এবং অন্ুলোম প্রতিলোম জাত শঙ্কর জাতির 


বখাবৎ ধর্ম সকল আন্মপূর্ব্কক 'আমাদিগকে বলুন। ২ 

প্রভু যেবেদ বনু শাখার বিভক্ত বলিয়! অনীমরূপে প্রতীয়মান হয়, এবং 
পাননি একনি নী বাতীতবোহাই তিন ভারররর 
প্রত্যক্ষ বা ্রত্যাদি শাঙত দবাকা অহুমেয় সেই অলৌকিক ও নিত্য সমগ্র বেদ শানে 
প্রকাশিত যাগাদি এবং র্গতত্বে আপনিই একমাত্র প্রান্ত। ৩ 
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অমিততেজ! ভগবান মন্থু উল্লিখিত মহাস্থুভব মহ্র্ষিগণ কর্তৃ্ধ জিভ্ঞাসিত হইস্স 
ফাহাদিগকে অর্চনা পুর্ব্কক শ.বণ করুণ বলিয়া! প্রকৃত উত্তর প্রদান করিলেন। ৪ 
লঘু অন্ধি সংহিতা এ 
হুতাগ্নিতহাত্রমাসীন মন্র্িং শ্রুতবতাং বরম্‌। 
উপগম্য চ পৃচ্ছন্তি খষয়ঃ সংশিতব্রতাঃ || ১ 
ভগৰন্‌ 1! কেন দানেন জপেন নিয়মেন চ। 
শুদ্ধন্তে পাতকৈর্বক্তা স্বং ব্রবীষি মহামুনে || ২ 
অপিখ্যাপিতদোষণাং পাপানাং মহতাং তথা । 
সর্বেষাং 'চোপপাতানাং শুদ্ধিং বক্ষ্যামি তত্বত: || ৩ 
ব্রতাবলম্বী খধিগণ কৃতামি হোত্র বেদজ্ঞবর উপবিষ্ট অত্রি মুনির নিকট উপস্থিত 


হইয়া এইরপ প্রপ্ন করিয়! ছিলেন। ১ ূ্‌ 
হে ভগবন্! কোন্‌ দান, জপ এবং ব্রত দ্বারা পাতকীগণ শুদ্ধ হইতে পারে, 


তাহা আপনি বলুন । ২ 
কথেত দোষ সমস্ত মহাপাতক এবং ইিিনিকে শুদ্ধি বলিতেছি। ৩ 


অতি সংহিতা-- 

ছোতাগ্রিহোত্রমাসীনমন্ত্রিং বেদবিদাঁং বরমূ। 

সর্ব স্রবিধিজ্ঞাতমৃষি ভিশ্চ নমস্কুতম্‌ || ১ 

নমস্কত্য চ তে সর্ববইদং বচনমক্রবন্‌। 

হিতার্থং সর্বলোকানাং ভগবন ! কথয়স্থ লঃ || ২ 

অভ্রিরূবাচ ॥ বেদশাস্ত্রার্থতত্বজ্ঞ ! যন্মীং পৃচ্ছথ সংশয়ম্‌। 

তৎসর্ববং সংগ্রবক্ষ্যামি যথাদৃষ্ট বথা শুস্তমূ।। ৩ 

কতানলিহো বেদজ্ঞবর সর্কশতরজ্ খষিপূজ্য উপবিষ্ট অনি মুনিকে খধিগণ এই 
্ধপ বাকা হলিয়াছিলেন্‌। $. 

হে ভগবন! সমস্ত লোকের হিতার্থ তাহাদের আচরণাদি আমাদের নিকট 


বলুন।২ 
অত্রি বলিতেছেন, 
হে বেদতন্বজ্ঞ খবিগণ ! 'তোমর! যেষে লংশাহ্ণ আমাকে জিজান। করিতেছ, 


, তৎসম্তই আমি বথাঘুষ্টি ও যথাশ্রুতন্ধপে তোমাদের নিকট বমিতেছি। ৩ 


(১১) 


তখন পরাশরের প্রশংসাই করা হইয়াছে, সুতরাং পরাশর ও মন্থু সমান। (বিদ্যা- 
সাগর মহাশয়ের বিধবা বিবাহ বিচারের ২য় পুস্তকের ; ৬৫। ৬৬ পৃষ্ঠ! দেখ)” ইহ 
যারপর নাই অযৌক্তিক মীমাংসা, সুতরাং অগ্রান্। 
তিনি প্রথমতঃ বলিয়াছেন । 
অস্ত বা কথঝ্চিম্িনুপ্মতেঃ প্রামাণ্য 
তথাপি প্রকৃতায়াঃ পরাশরম্মুতেই কিমায়াতং 
তেন নহি মনোরিব পরাশরস্য মহিমানং 
কষচিৎ বৈদঃ প্রখ্যাপয়তি তক্মাজ্তদীয় স্মতেছুর্ণিরপং 
গ্রামাণ্যম্‌। 
“ভাল, মঙ্গু স্থতির প্রামাণ্য কথঞ্চিৎ সিদ্ধ হইল, তাহাতে পরাশর স্বতির কি হইবে, 
কারণ বেদে কোন স্থলে মন্থুর হ্যায় পরাঁশরের মহিম1 কীর্তন করিতেছেন না, 
*অতএব পরাশর স্মৃতির প্রামাণ্য নিক্ুপণ করা কঠিন । +, 
(বিধবা বিবাহ বিচারের ২য় পুঃ ৬৫ পৃঃ) 
ইহাতে স্পষ্টতঃ দেখা ষাইতেছে যে, পরাশরের স্বতির প্রামাপ্য নিরুপণ্‌ করিতে 
মাধবাচার্ষেযর বড়ই কষ্ট পাইতে হইয়্াছে। প্রর্মীশাভাবে কিছুই স্থির করিতে ন! 
পারিয়া অবশেষে ভাষ্যকার এক অভিনব যুক্তি আবিক্ষুর করিয়! স্থির করিরাছেন ? 
« বেব্যাসের মহিম! সকলেই শ্বীকরি করিয়া থাকেন; বথন পরাশরের পুক্ত 
বলিয়। বেদে সেই বেদব্যাসের মহিমা কীর্তন হইতেছে, তখুন পরাশরের মঅনিস্তীয় 
মহিমা এ কথা আর কি বলিতে হইবে । অতএব পরাশর ও মন্থর সমান সন্দেহ 
নাই। ০ (বিঃ বিঃ ক পু ৬৬ পৃঃ) 
এখন বিবেচন? করিয়া! দেখিকো ইহ! সহজেই প্রতিপন্ন হয় যে, পরাশয়ের পুত্র 
ব্যাস বলির কোন্‌ প্রশংসা করিলে পরাশরের প্রশংস! করা সিদ্ধ হয় নাই। বরং 
ইহাই উপলব্ধি হয় যে “পরাশর পুত্র” এশবটী পরিচন্র-বোধক । শুদ্ধ ব্যাস বলিয়া 
উল্লেখ করিলে অন্যান্য ব্যাসুকেও বুঝাইতে পারে। ,পরাশরের বাক্যান্থুসারে ২ 
আটাইস ব্যক্তি ব্যাস হইয়্াছিলেন, শম্মধ্যে কফটৈপাককল অষ্টাবিংশ ব্যাস বঙ্িয়! 
কখিত হইয়াছে ।" 
বাচম্প্ত্যন্ডিধানে বিষ্ণণ,পুরাণ বচন যথা! 
যন্মিন্‌ মন্বস্তরে ব্যাসা যে যে তাং স্তাং বিবোধমে ! 


(১২) 
দ্বাপরে প্রথমে ব্যাস্তাঃ হ্বয়ংবেদা হ্থয়স্তৃব। || 
দ্বিতীয়ে বাপরে চৈব বেদব্যাসঃ প্রজাপতি | 
তৃতীয়ে চৌশন! ব্যাসশ্চতুর্থেতু বৃহস্পতিঃ 
গা রঙ গু % 
গ্ ঙ পু রগ গ 
তম্মাদস্মৎ পিত। শক্তি, ব্যাস স্তম্যাদহং (পরাশর) মুনে। 
জাতুকর্ণোইভবন্মত্তঃ কৃষ্ণদৈপায়ন স্ততঃ|। ্‌ 
অফ্টাৰিংশতি রিত্যেতে বেদব্যাসাঃ পুরীতনাঃ |. 
একো বেদশ্চতুর্ধাতুতৈঃ -কৃতো দ্বাপরাদিযু | 
তবিষো দ্বাপরে চৈৰ দভ্রৌণী ব্যাসো ভবিষ্যতি । 
র্যতীতে মম পুনত্রেহস্মিন কৃষ্ণদৈপায়নে সুনে |1 
যে যে মন্বস্তরে যে যে ব্যাস অর্থাঞ্চ বেদ-ব্যাখ্যাকারক হইবেন ও হইয়াছেন, 
পরাশর তাহাই বলিতেছেন । প্রথমে ব্যাস (বেদ বিভাগকর্তা অথব! বেদ ব্যাখ্যাকর্তী) 
্র্গা, দ্বিতীর, ব্যাস প্রজাপতি, 'তৃতীর ব্যাস ওশন!, উতুর্থব্যাস বৃহস্পতি, পরে 
পঞ্চবিংশতি ব্যাস পরাশরের, পিতা শক্তি, ষষ্ঠবিংশতি ব্যাস স্বয়ং পরাশর, সপ্তবিংল 
ব্যাস জাতুকর্ণ, এবং অষ্টাবিংশ ব্যাস কষ্দৈপায়ন । ইঞ্ঠারা পুরাকালে উদ্ভূত হইয়া- 
ছিলেন, পরে ভ্রোণী ব্যাঁস হইবেন । 
এক্ষণে দেখুন ব্যাস বলিলে বেদব্যাখ্যাকারক মাত্রকেই বুঝায়। ব্যাস বলিলে 
উই্াদিগের মধ্যে কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে বুঝায় ন!, ইহা উপাঁধি ত্লাধক শব্দ মাত্র। 
পরাশর পুত্র ব্যাসকে পারাশধ্যব্যাস অথব কৃষণদ্বৈপার়ন ব্যাস বলিয়া! উল্লেখ ন1 
করিলে শুদ্ধ ব্যাস শবে তাহাকে নির্দেশ করা হয় না । 
ইহার প্ররুত নাম' কৃষ্ণ, কিন্ত অনেকের নাম কৃষ্ণ থাকিতে পারে, সুতরাং 
বেদব্যাসকে বুঝাইতে হইলে, শুদ্ধ ক্ষণ বলিলে চলিবে না, সেম্কলে কৃষন্বৈপায়ন 
বাঁপিতে হইবে । কোন ব্যক্তি কোন আসনে উপবিষ্ট হইয়া যখন পুরাণাদি ধণ্াশান্ত্ 
ব্যাখ্যা করেন, তখন তাঁহার এ পৃথক নির্দিষ্ট আসনকে পুর্ব পরম্পরায় আমর! 
ব্যাস-আসন বলিম্না। আসিতেছি। ইহার নর্থ আর কিছুই নহে, কেবল এ আসনকে 
বেদব্যাখ্যাকারকের আসন বলিয়া! নির্দেশ করাই উদ্দেশ্টয। 
বড়ি বলেন, বেদব্যাসের প্রশংসা কেবল পরাশরের পুজ বলিয়া, তাহা হইলে 
: গর্লাশরের কথক্চিৎ প্রশংসা সিদ্ধ হয়, কিন্ত পরাশরের প্রত্যক্ষ প্রশংসা ন! থাকিলে এ 
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শীমাংসা কিরূপে সিদ্ধ হইতে পারে। 
যি পরাশরের পুত্র হওয়াই ব্যাসের প্রশংসার কারণ হয়, তাহা৷ হইলে ব্যাসের 

এত, প্রশংসা না করিয়া, বরং মূল কারণের প্রশংসা ম্পষ্টাক্ষরে এবং প্রত্যক্ষরূপে 
হওয়াই উচিত এবং তৎপরে পরাশরের পুত্র বলিয়া ব্যাসের প্রশংসা করা সম্ভব, 
নতুবা যখন পরাশরের প্রশংসার লাম গন্ধও নাই, তখন ব্যাসের প্রশংসার মূল কারণ 
পরাশরের পুক্র বলিয়। ইহা! অনুভব কর! যায় ন) এবং এব্প মীমাংসা! বিচারসিদ্ধ 
লহে। পারাশবর্ট বলিতে পরাশয় পুর্র ব্যাসকে বুঝায় । পরাশরের নাম উল্লেখ 
করিবার উদ্দেস্ত বুঝায় না| যেমন ভার্গব ও যামদগ্্য বলিলে ভূগুপুত্র ও যমদ্মির পুজ 
ইহাই বুঝার, ভৃগ্ড অথবা যমদগ্িফে বুঝায় না, তদ্রুপ পরাশষ্য: বলিতে বেদব্যাসকে 
নির্দেশ করিবার উদ্দেস্ঠ স্বভাবতঃ অন্থৃভূত হয়। 
| ইতি সত্যবতী সৃষ্ট লব্ধ! বর মনুত্তমম্‌ | 

পরাশরেণ সংযুক্তা সদ্যো। গর্ভংহ্ষাবসা | 

যজ্ঞেচ যমুনাদ্বীপে পারাশর্যঃ স বীধ্যবান। 

স মাতুর অনুজ্ঞাপ্য তপস্েব মনে! দধে। 


উক্ত শ্লোকে পারাশয্য ধলিতে পরাশরের পু বসকে বুঝাইরাছে।, মহাভারত 
আদিপর্্ব আদি বংশাবতারণ পর্বানি ৬৩ অধ্যায়ঃ ॥ 


বিশেষজ্ত শুৃদ্রাণাং পাবনানি মনীফিভিঃ। 
অক্টাদশ পুরাণানি চরিতং রাঘবস্তচ ॥। 
রামস্ত কুরু শার্দদল ধর্ম্মকামার্থসিদ্ধয়ে | 
তর্থোক্তং ভারতং বীর পারাশর্য্যেন ধীমত1। 
বেদার্থং সকলং যোগ্য ধর্মশাস্্ানিচ.প্রভে। | 
ইনি শুদ্রাহ্নিকাচার তত্বোদ্ধ ত 
ভবিষ্য পুরাঁণবচনং ॥ 
যদি বলেন, পরাশর পুত্র ব্যাস-বলিলে পরাশর ও াহার পুত্র বেদব্যাস উভয়কেই ' 
বুঝাইবে। কিস্তু কষ্ট কল্পন। দ্বারাও এরূপ অর্থউপলন্ধি হয় না । বেদে পরাশরের প্রশংসা 
করিবার উদ্দেশ হইলে তাহার প্রত্যক্ষ গরশংস। করিবার উদ্দেশ্য হইলে তাহার প্রত্যক্ষ 
প্রশংসা না করিবার ত কোন হেতু অস্থভব করা যায় না । বশি্ঠ, অন্ি, যাজ্ঞব্্ প্র 
তি খষিদিগের প্রশংসা প্রত্যক্ষরূপে বেছে উক্ত হইল, কিন্তুপরাশরের প্রশংসাকালে 
শ্ময় ব্রঙ্গার কি ভাষার অভাব হইক্লাছিল? না পরাশরের *অচিস্তনীয় “মহিমা” 
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রদ্ধাঁর চিন্তা শক্তিতে কুলায় নাই, সেই জন্য তাঁহার পুপ্রের প্রশংসা করিবার কালে 
তাহার নামোল্পেখ করিক্স! পরোক্ষে মহিষার অচিস্তনীয়ত্বের-পরাকা্ঠ। দেখাইল্লাছেন । 
যদি বলেন 'যে যখন পুভ্রের প্রশংসা করা হইরাছে, তখন পিতার প্রশংস! 
করা হইয়াছে; এ যুক্তিও সমান বলবান। পুত্রের প্রশংসার ঘদি পিতার প্রশংসা 
কর! হয়, তাহা হইলে ব্যাস যে বংশে জন্মিয়াছিলেন, তাহার আদি পুরুষের ও প্রশংসা 
সিদ্ধ না হইবে কেন? এরূপ স্তায়ে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলির কোন যুগের কাহারও 
প্রশংসা কর! হইলে মন্রই প্রশংসা! করা হইল বুঝিতে হইবে, কারণ মন্গুষ্য মাত্রেই 
মন্ু হইতে উদ্ভৃুত। এই ক্বন্যই বলিক়্াছি মাধবাচাব্য' এক অভিনবদ্যুক্তির অবতারণ! 
করিয়াছেন, যাহা কোন কালের কোন বিচারকের নিকট স্থান পায় না। 

সুত্র পরাশরকে প্রান্নান্ত কর! মাধবাচাষ্যের নিতান্তই প্রয়োজন হইক্াছিল কিন্ত 
কোন স্থানে কোন প্রমাণ ন! পাইয়া শেষে নিরাশ্‌য়ের ন্যাক্প এই কুট যুক্তির আশু 
গ্রহণ করিতে হইয়াছিল এবং বিদ্যাসাগর মহাশয় সঙ্কল্প সাধনের নিমিত্ত নিতাস্তই 
ব্যগ্র হইয়াছিলেন বলিয়। নির্কিবাদে এরপ যুক্তির আদর করিয়াছেন । 

যদিও মাধবাচায্য” এক .জন মহান্‌ বিজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন, তথাপি তাহার 
মীমাংসা যে অখগুনীয় এমত নহে । মাধবাচাধ্যঁ বিধবাবিবাহবিষয়ক ব্যবস্থ1 
যুগাস্তরীয়“বলিয়া যে যীমাংসা করিয়াছেন, তাহা অগ্রাহ্‌ করিবার কালে বিদ্যাসাগর 
মহাশয়ই মাধবাচাধ্য” সঙ্ষন্ধে কি বলিয়াছেন তাহা দেখুন । 

(বিঃ বিবাহ বিচার ২য় পুঃ ৪,৭৫৫, ৫৬ পৃষ্ঠা দেখ ) 

“এক্ষণে এই মাপত্তি উপস্থিত হইতে পারে যে, মাধবাচা্য” অতি প্রধান পণ্ডিত 
ছিলেন, স্থতরাং তিনি যে ব্যবস্থা করিয়। গিয্লাছেন, তাহা সঙ্গত কি অসঙ্গত এ বিবে- 
চনা না করিয়। গ্রাহ করাই কর্তব্য। এবিষয়ে বক্তব্য এই ধে, মাধবাচায্য অতি 
প্রধান পণ্ডিত ও বটেন এবং সর্ধপ্রকারে ষ্বান্তও বটেন, কিন্তু তিনি ভ্রম প্রমাদ শূন্য * 
ছিলেন না এবং ভ্রাহার লিখিত সকল ব্যবস্থাই বেদবৎ প্রমাণ হর না। যে স্থলে 


তাঁহার ব্যবস্থা অসঙ্গত'স্থির হইয়াছে, সেই সেই স্থলে তছুত্তর কালের শ্রন্থকর্ভারা 
তাহার ব্যবস্থা খণ্ডন করিয়াছেন ।” 


এই প্রসঙ্গেক্র উপসংহারকালে বিদ্যাসাগর হাশর বলিয়াছেন । 
পদেখ কমলাকর ভষ্ট ও স্মার্ড তাঁটাচাষ্য রঘুনন্দন যে যে স্থলে মাধবাচায্যের 
ব্যবস্থা অসঙ্গত বোঁধ করিয়া গিক্সাছেন, সেই স্ইে স্থলে প্রমাণ, প্রয়োগ প্রদর্শন 
পূর্বক তাহ। খণ্ডন করিয্না গিয়াছেন। ্ুৃতর1ং মাধবাচার্যের ব্যবস্থা অসঙ্গত হই- 
লেও তাহাই মান্ত করিক়! তদস্থুসারেই চলিতে হইবেক, এ কথা কোন মতেই সঙ্গত 
ও বিচাক্স সিদ্ধ নহে। » 


2, 


এক্ষণে দেখুন মাধবাচার্ষের মীমাংসা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট কিরূপ 
আছৃত হইয়াছে। তিঙ্গি বলিক্সাছেন মাধবাচার্যঠ ভ্রয-প্রমাদ-শুন্ত : নহেন, সুৃতক্মাহ 

. তিনি একজন বিখ্যাত পঞ্ডিত হইলেও তাহার সকল যীমাংসা ষে গ্রহণ করিতে 
হইবে এমত নহে। তাহার অনেক মীদাংস! তদুত্তর কালের রবুনন্দন প্রত্থৃতি ন্মার্ত 
পণ্ডিতগণ প্রমাণ দ্বারা খণ্ডন করিয়াছেন । 

পরাশরের বিধবাঁবিবাহ বিবয়ক বচন বুগাস্তরীয় বলিক্া ষাধবাচার্বয যে মীমাংসা 
করিয়াছেন, তাহ! বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাল লাগেনাই, সুতরাং তৎসথ্ন্ধে কোন 
বলব বিরোধী প্রমুণ ন! দিয়া তিথিতত্ব সহন্ধীকস মাধবাচায্যের একটা অপ্রাসঙ্গিক 
বিষয়ের মীমাংসা অবতারণ1 করিয়া -অন্তান্ত পষ্ডিতের তৎবিরোধী মীমাংসা দিয়া 
মাধবাচায্যের মীমাংসা যে খগ্ডনীক্স, ইহা সপ্রমাণ করিযক্সাই তাহার বিধবা-বিবাহ 
বিষয়ক মীমাংসা অগ্রাহ করিয়াছেন, কিন্ত এ স্থলে যাবতীয় ধর্শান্ত্র মধ্যে মন্থুপ্রোক্ক, 
ধর্ম শান্তর প্রধান নহে ইহা! কেবল মাঁধবাচার্ধযই বলিকাছেন, এবং তত্ধিকুদ্ধে স্বয়ং ব্রহ্মা 
দেবগুরু বৃহস্পতি, বেদ বিশারদ বেদব্যাস এবং সুনিবর পরাঁশরও একবাক্যে মন্থ- 
প্রোক্ত ধর্মবশান্ত্র যাবতীয় শাস্ত্রের শিরোভ্ষণ বলির শ্রেষ্ঠত্ব সম্পাদন ক্রিক 
ছেন, এক্ষণে কাহার কথা গ্রাহা? মাধবাচাষেঠর মত গ্রাহ? কি বেদপ্রণেতা। 
্রঙ্গা এবং বেদবিৎদিগের চূড়ার্ণণি বৃহস্পতি ও বেদব্যার্পের কথ গ্রাহ? ইহা বল! 
বাছল্য যে, সকলকে বিন। বাক্যব্যয়ে অবনত মস্তকে বেদেরু, বৃহস্পতির এবং বেদ 
ব্যাসের মীমাংস। শিরে ধারণ করিতে হইবে | ও 

ইহ্ছাদিগের কাছে যে মাধবাচাষে/র মীমাংস! তুচ্ছ ও অগ্রাহা, ইহা! আর প্রমাণ 
করিতে হয় নাঁ। তবে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ম্যাক্স একজন বিচক্ষণ পণ্ডিত 
যে এক্প প্রণালীতে ধর্ম শাস্ত্রের এরূপ অপসিদ্ধাস্ত করিরা জন সমাজে প্রচার 
বাঁরয়াছেন, এছুঃখেই এত কথা বল! আবষ্ঠক হইয়্াছে। 

তিনি আরও বৃহস্পতির মীমংসা সম্বন্ধে ৰলিরীছেন । 

মন্বর্থ বিপরীতা যা স। স্মৃতির্ণ শশ্তাতে । 


মনগুবিরুদ্ধ স্মৃতি প্রশস্ত নহে। 
পএকথ। কির্ূপে হইচতে পারে। আর 
বেদার্থোপনিবন্ধূত্বাৎ প্রাধান্যং হি মনোঃ স্মৃতম্‌। 


“মনু বেদের অর্থ সঙ্কলন করিরাছেন, অতএব যন্থ প্রধান। ইহাই বাঁ কিক্ধপে 
লগ্ন হইতে পারে । কারণ, মনু সংহিভাতে বেদার্থ সঙ্কলন করিক্াছেন, আর জাতক 


(১৬). 


পরাশর প্রতৃতি স্ব স্ব সংহিতাতে বেধার্থ সঙ্কলন করেন দাই” ইত্যাদি (বিঃ বিবাহ 
বিচার হর পু$ ৬৪। ৬৫ পৃঃ দেখ)। বিদ্যাসাগর মহাশক্মের [তর্ক আত্মঘাতী? 
' তিনি বলিয়াছেন, যখন সকল খধিই স্ব স্ব সংহিতাঁতে *বেদার্থ স্কলন করিয়াছেন, 
তখন সকল খধিকেই সমান জ্ঞান করিতে হইবে । 

তর্কানথরোধে তাহাই স্বীকার করাগেল, তাহা হইলে দেবগুরু বৃহস্পতি, 
বেদব্যাস, পরাশর, ই'হারাও ত ভ্রম প্রমাদ শূন্য, সুতরাং ইহাদের কথা কি বলিয়া 
অসংলগ্ন বলিতে সাহসী হই, এবং ইহারা যাকে আপনাদিগের মধ্যে পেঃ্ঠ বলিয়া 
মান্ত করিয়াছেন, তাঁহাকে আমরা ভ্রম-প্রমাদের বশীভূত হুইয়াও কি বলিয়৷ তাহাকে 
তোমাদের সমান বলিতে যাই? আমরা কীটাণৃকীট, ভীহাদের বিদ্যা যুদ্ধি ও শান্তর 
পারদশিতা আমাঁদের আলোচ্য বিষয় নহে, তাঁহাদের মধ্যে কে কাহা অপেক্ষা, সর্ব 
শান্ত্রজ্ঞতার ন্যুন অথবা প্রধান, ও কে কতদুর ভ্রম-প্রমাদ-শুন্যতা লাভ করিতে পারি- 
য়াছিলেন এবং কে কতদূর বেদের নিগুঢ় তত্ব জানিতে পারিয়াছিলেন, এ বিষয় তাহারা 
জানিতেন, সেই জন্তাই তাঁহারা ম্মুতির মধ্যে বিরোধ আশঙ্ক! করিক্া! তাহার কিরূপে 
ষীমাংসা করিতে হইবে তাহ! স্থির করিয়াছেন এবং সেই জন্তই আপনাদিগের মধ্যে 
কে সর্ধবগুণ সম্পন্ন প্রধান শাস্তজ্ঞ তাহা স্থির করিয়া সায়স্তৃব মন্থুকে সর্ধোচ্চ বলিষ। 
স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। এ বিষয়ে আমাদিগের, আলোচনা করা নিতাত্তই 
অনধিকার চচ্চা কর! মান্র। 

এক্ষণে ইহা! স্থির হইল, যাবতীয় ধর্শ্শশান্ত্রের মধ্যে মনুপ্রোক্ত ধর্শশান্ত্র যে অগ্র- 

গণ্য, ও সকল শাস্ত্রের মীমাংসা স্থল এবং শাস্ত্রের শাস্ত্র, অর্থাৎ মনু-বিরুদ্ধ শান্তর 
অগ্রাহ, ইহা স্বতঃসিদ্ধ রূপে সকলের গ্রহণ করা! কর্তব্য । 


দ্বিতীয় অধ্যায় । 


বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দ্বিতীয় কথা এই যে, মন্কুসংহিতাতে চারি যুগের ধর্ম 
নিরুপণ কর! নাই। পরাশর সংহিতা কেবল কলি-ধর্ঘ্ম নির্ণায়ক, অন্ত যুগের নছে। 
পরাশরের বিধা-বিবাহ বিষয্বক বচন মন্থ-বিকদ্ধু নহে, এবং মন্গ-বিরুদ্ধ হইলেও 
কলিযুগ সন্ধে পরাশরের ব্যবস্থা গরাহথ। 

এ বিষস্ের মীমাংসা! করিতে হইলে বক্ষ্যমান ব্ষির গুলির বথাঘখ ক্রমে আলো- 
চনা করা আবস্তাক। ৃ 

১) আমাদিগের ধর্শান্ত সম্বন্ধে যে বিংশতি সংহিতা শনি আছে তাহা! 
কি যুগ বিশেষের জন্ক ? ন? সর্বকালের জন্য ? 


(২৫ ) 


বিষ্ুস্থতিঃ__ 
মহামতে ! নছাপ্রাজ্ঞ ! সর্বশীন্ত্ররিশারদ !। 
অক্ষীণকর্ণা বন্ধস্ত্ পুরুষে! দ্বিজসিন্তম ! ॥ ১ 
মততং কিং জপন্‌ জপ্যং বিবুধঃ কিমনুল্মরন্‌। 
মরণে যজ্জপং জপ্যাং যঞ্চ ভাঁব মন্ুস্মরণ, | ২ 
বচ্চধ্যাত্ব। দ্বিজশ্রেষ্ঠ ! পুরুষে! সৃত্যুভাগতঃ । 
 পরম্পদমবাপ্পোতি তন্মে বদ মহাসুনেঃ || ৩ 
হে মহামতে ! মহাপ্রাজ্ঞ | সর্বশান্্র বিশারদ হে দ্বিজশে-্ঠ ! পুন্তশীল গ্ভানী 
পুরুষ সর্বদ| কিজপ করেন এবং কি স্মরণ করেন ? মরণ সময় যাহা জপ করিয়া এবং 
যে ভাব স্মরণ করিয়! ও যাহা! ধ্যান পূর্ব্বক পুক্লুষগণ মরণাস্তর পরমপদ প্রাপ্ত হইয় 
থাকেন, হে মহামুনে ! আপদি তাহা আমার নিকট বলুন। ১-৩ 
শৌনক উবাচ || ইদমেব মহারাঁজ ! পৃষ্টবাংস্তে পিতামহ্‌ঃ | 
ৃঁ ভীম্মৎ ধর্মভৃতাং অেষ্ঠং ধর্মপুজোষুধিত্িরঃ || ৪ 
হে মহারাজ ! তোমার পিতামহ ধর্ণপুত্র যুখিঠিৰ পূর্বে এই কথাই ধাণ্রিক শেঠ 
তীক্মের স্কট জিজ্ঞাস! করিয়াছিলেন । 
যুধিষ্ঠিরোবাঁচঃ£-- 
পিতামহ ! মহাপ্রাজ্! ! সর্ববশা ত্র বিশারছঃ !। 
প্রয়াণকালে যচ্চিস্ত্যং স্থরিভি ্ততবচিন্তকৈঃ | 
কিন্ন* স্মারণ কুরুশ্রেষ্ঠ ! মরণে পর্যনূপস্থিতে | 
প্রাপুসাৎ পরমাং সিদ্ধিং শোতুমিচ্ছামি তদ্বদ || 
যুধি্ঠির বলিস্রেছেনঃ__ (০ 
হে পিতামহ! সর্ব শান্ত্জ্ঞ! হে মহাপ্রাজ্ঞ! তত্দর্শা জ্ঞানী ব্যক্তির! 
যাহা চিত্ত! করিক্লা থাকেন এব& মৃত্যু সময় কি স্বরণ করি সিদ্ধি পাইয়! থাকেন, 
তাহা আপনার নিকট শুনিতে ইচ্ছা করি। ,হে কুরুশে ্! তাহা আমাকে বলুন । 
তীম্মিবাচঃ-- 
অদ্ততঞ্চ হিতং সুক্ষনং উজ্তং প্রশ্থং ত্বয়ানধঃ | 
শুণুষাবিহিতো রাজন্‌! নারদেন পুরা শ্রচ্তম্‌ ॥ 


(২৬) 


শ্রীবৎসাঙ্কং জগণ্বীজ মনম্তং লোকমসাক্গিণম্‌। 
পুরা নারায়ণং দেবং নারদঃ পরিপৃষ্টবান্‌ | 
তীত্ম বলিতেছেনঃ__ ই 
হে পুণ্যাত্মন্‌! তুমি আমাকে অতিআশ্চযহিত জনক সুক্ষ প্রশ্ন করিয়াছ। 
রাজন্‌ ! পুর্বে নারদ যাহা বলিয়াছেন, তাহা! অবহিত চিত্তে শখণ কর। জগতের 
মূল করণ সমস্ত লোকের সাক্ষী স্বরূপ অনস্ত শ্রীবৎসলাঞ্ছন নারায়ণ দেবকে পুরে 
নারদ খষি জিজ্ঞাস! করিয়াছিলেন । ই 
নারদ উবাঁচঃ__ 
ত্বমক্ষরং পরং ব্রহ্ম নিগুণং তমসঃ বং ] 
আহ্বে্যং পরংধাম ব্রহ্মাদিকমলোদ্ভবমূ || 
ভগবন্‌ ! ভূতভব্যেশ ! শ্রদ্দধানৈ জিতেন্দড্িয়ে || 
কথং তকৈর্বিচিপ্র্োহসি যোগিভিরেহ মোক্ষিভিঃ।1 
কিঞ্চ জপ্যং জপেন্সিত্যং কল্যুখায় মানব: | 
কথংযুজ্জন্‌ সদাধ্যায়ন্‌ ্রহি তত্বং সনাতনমং ॥ 
নারদ বলিলেনঃ-_ 
হে ভগবন্! ব্রহ্মাদি দেবগণ তোমকে পরমাক্ষ নিশুণ সপ্তকাঁল পরম ধাম 
ব্রহ্ম স্বরূপ বলিয়া গিয়াছেন। হে সর্ব ভূতের মঙঈলালয় ! শদ্ধা যুক্ত জিতেজিয় 
মোক্ষকামী ভক্ত যোঁগীগণ কর্তৃক তুমি কি প্রকার চিস্তিত হইয়া থাক। 
জ্ঞানী মানবগণ প্রাতঃকালে গাত্রোখান পুর্ব কিরূপ জপ করিয়া থাকেন, 
এবং সর্বদা কিরূপ ধ্যান করিয়া" থাকেন, ও কিরূপ যুক্ত হইয়া থাকেন, এই সমস্ত 
সনাতন তত্ব আনার নিকট বলুন । 
ভীম্ম উবাচঃ-_ 
শ্রত্বা তস্য তু দেবর্ষেবাক্যং বাঁচস্পতিঃ স্বয়ম্‌। 
প্রোবাচ ভগবান্‌ বিষুন্ণারদং বরদঃ প্রভুঃ || 
ভীম্ম বলিলেনঃ-_ 


সেই দেবর্ধি নারদের এই বাক্য শুবপ করিয়া স্রেশ্বর বরদাতা। ব্ভু বাচস্পতি 
বিষণ নাদের প্রতি বঙলগিয়াছিলেন ॥ 


হর 


হারীত সংহিতা । 

বর্ণানামা শ্রমাণাঞ্চ ধর্মা স্নো ক্রুহি সত্তম 1 | 

যেন সন্তষ্যতে দেবো নারসিংহঃ সনাতনঃ 11 
অন্রাহং কথয়িষ্যামি পুরা বৃত্তমনুত্তমং | 
খষিভিঃ দহ সংবাদং হারীতস্ মহাত্মনঃ || 
হারীতং সর্ববধর্মাজ্ঞমাসীনমিব পাবকং | . 
জ্রীণিপত্যাক্রবন্‌ সর্ষের মুনয়োধর্্ম কাজ্কিণ? | 
ভগবন্‌! সর্ববধনমর্ঞ ! সর্ববধর্মপ্রবর্তক ! | 
বর্ণানামাশ্রমাণাঞ্চ ধর্ম্নান্োক্রহি ভার্গৰ ! 
সমাসাদ্যোগশাস্ত্রঞ্চ বিষণ ভক্তিকরং পরমূ। 
এতচ্চান্তচ্চ ভগবন্‌ ! ক্রহি নঃ পরমো গুরুঃ 1 
হারীতস্তাণুবাচ'থ তৈরেবং চোদিতো মুনিঃ | 
শৃণস্ত মুনয়ও ! সব ! ধর্মান্‌ বক্ষ্যামি শাশ্বতানু | 


হে মুন্সত্তম! ত্রাঙ্গণাদি চারি বর্ণের এবং হুঙ্গচারী প্রভৃতি আশ্‌মের" 


ধর্ম আমাদিগের নিকট বলুন । 

যে কর্ধ দ্বারা সনাতন নারসিহহ দেব ডাষ্টলাভ করেন, সেই উৎকৃষ্ট পুরাবৃত 
আমি তোমাদিগের নিকট বলিত্েছি। এইরূপে মহাস্সা হারীতের সহিত খষি 
দিগের কথোপকথন হইয়াছিল । 

ধর্ম জিজ্ঞান্ু খধিগণ সব্বধর্মাজ্ঞ পাবুকের সায় তেজস্বী টপ হারীতকে প্রণি- 
পাত না এইরূপ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন । 

হ ভগবন !” হে সব্ধ ধর্ম প্রবর্তক ! হে সর্ধ ধর্ধাজ্ত! হে ভার্গব! সমস্ত 

রা এবং সমস্ত আশমের ধর্ম আমাদিগের নিকট বলুন । 


গু ৬ 
আপন্দি পরম গুরু । অতএব সংক্ষেপ ক্রমে যোগ শন্স এবং বিষ্ুভক্তিএ্রদ 


শাস্ত্র এবুং অন্যান্য শা আমাদের নিকট বলুম। 
হারীত মুনিগণ কর্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয় বলিয়া ছিলেন, খবিগণ ! 
সনাতন ধর্ম বলিতেছি শব কর। 
যাঁজ্বন্ক্য সংহিভা, ও 
যোগীশ্বরম্‌ যাজ্ভবল্ক।ম্‌ সম্পৃজ্য, যনায়ৌ ইক্রবন্?। 


(২৮) 


বর্ণাঅমেতরাণাম্‌ নে ক্রহি ধর্মানশেষতঃ || 
মুনিগণ যোগী শ্রেষ্ঠ যাজ্ঞবন্ধ্য খবিকে পুজ! করিয়া, বলিয়াছেন, ব্রাঙ্গণাদিবর্ণ 
্ঙ্গার্চনাদি আশ,ম ও অপর জাতির সকল ধর্শ আমাদিগকে বলেন। 
ওউশনসম্থতি 
_ শোনকাদ্যাশ্চ মুনয় উশনং ভার্গবং সুনিমূ | ১ 
নত্ব। পপ্রচ্ছুরথিলং ধর্শ্াশীস্ত্রবিনির্ণয়মূ ॥ 
খধীণাম্‌ শৃণৃতীং পুর্ব্বমুশন! ধর্মমতত্ববিৎ | ২ 
ধন্মার্থ কাম মোক্ষাণীষ্‌ কারণম্‌ পাপনাশনম্‌ | 
সুসমাধিহৃদে( যুয়ং শৃণুধবঙ্গদতো। মম। ৩ 
ভার্গবং পিতরং নত্বা উশনং ধর্ম্মমনরবীৎ |! 
উশনসম্থতি, 
শৌনকাকি খধিগণ ভার্গব শন মুনিকে নমস্কার করিয়া] ধর্ম শাস্ত্র নির্ণায়ক বিচার 
প্রশ্ন করিয়াছিলেন । 
শ্‌বণাকাজসী খফিদিগের বাক্য শবণ করিয়া ধরব তবববিৎ ওশনা বলিয়াছেন, 
« স্ীষিগণ ! ধন্ার্থ কাম মোক্ষের কারণ পাপ নাশন শাস্ত্র বলিতেছি, তাহা সমাহিত 
চিত্তে শবণ কর। ২--৩ | 
অঙ্গিরা স্থৃতি। ূ 
গৃহশ্রমেষু ধর্দোষু বর্ণানামনুপূর্ববশঃ | 
প্রায়শ্চিত্ত বিধিং দৃষ্ট। অঙ্গিরাস্ুনিরব্রবীৎ ।! 
চারিবর্ণের আমুপুর্কিক গৃহস্থাশ ম ধর্শে প্রায়শ্চিত্ত বিঘি অঙ্িরা! বলিয়াছেন । 
আপন্তধস্মৃতি ৷ 
আপত্তম্বং প্রবক্ষ্যামি প্রায়াশ্চিত্ত বিনির্ণয়মূ। 
দুবিতাণাং হিতার্থায় বর্ণানামনুপুর্ববশঃ ॥ 
চারিবর্ণের মধ্যে দৃষিতদ্দিগের হিতার্থ আমি আন্মপুর্বিক আপন্তন্থোস্ত প্রায়- 
শ্চিত্ত বিধান বলিতেছি। 


সম্বর্তীসংহিতা | 
সন্বর্ভ মেকমানীন মাত্মুবিদ্যা পরায়ণং | 


€ ২৯ ) 
খষয়স্ত সমাগম্য পপ্রচ্ছু ধর্মকাতিক্ষিণঃ | 
ভগবন্‌। এআতুমিচ্ছামঃ শ্রেয়ফম্্ দ্বিজোভমূ.! | 
যথাবদ্ধর্্মমাচক্ষ। গুভাশুভবিবেচনম্‌ || 
' ৰামদেবাদয়: সর্বেব তম পৃচ্ছন্‌ মহীজসম্‌ 11: 
| তান্ব্রবীন্‌ মুনীন্‌ সর্ববান্‌ প্রীতাত্সা। শ্রুয়তামিতি ॥ 
ধন্দ্াকাজ্কী খষিগণ অধ্যাত্ম বিদ্যায় পারদর্শী উপবিষ্ট সম্বর্ভের নিকট উপস্থিত 
হইয়1 এইু রূপ কৃহিয়াছিলেন । ১ " | 
হে ভগবান্‌ ! হে দ্বিজশেষ্ঠ “মলিন কাধ্যকি? , 
তাহ] শবণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি,যথা বিধানক্রমে শুভাুভ বিচার আমাদিগের 
নিকট বলুন । 
বামদেবাদি সমস্ত খষিগণ সেই মহাতেজা টি ক প্রশ্ন করিলে, তিনি 
সন্তুষ্ট হইন্স! সেই মুন্িদ্দিগের নিকট বলিয়াছিলেন, খধিগণ শবণ কর। ৩ 
কাত্যায়নসংহিত 
অথাতো। গ্োন্ডিলোক্রানামন্যেষাং পি কর্ম্মণাং। 
অস্পষ্টানাং বিধিং সম্যগ্দর্শয্িষ্যে প্রদীপব 1 
এখন গোভিলোক্ত কর্ম এবং শ্ন্তান্ “কর্মের অস্পষ্টভাব দীপের স্তার আমি 
সম্যক প্রকার প্রদর্শন করাইব । * 
বৃহস্পতি স্থৃতিঃ 
ইষ্টাক্রতুশতং রাঁজ। সমাগ্তবরদক্ষিণং | 
মঘবান্‌! বাখিদাং শেঙ্ং পর্য্যপৃচ্ছদ্রুহস্পতিম | 
ভগবন্‌ কেন দনেন সর্বতইঃ স্থখমেধতেত। 
বদত্তং যম্মহার্ঘং চ তন্মে ক্রহি মহাতিপঃ | ॥ 
এবমিন্দ্রেণ পৃষ্ঠোইসৌ৷ দেবদেব পুরোহিত । 
বাচস্পতির্ম হা প্রাজ্ঞো ₹ৃহস্পতিরুবাচ হ ॥ 
সুররাজ ইন্দ্র শতযজ্ঞ সমাপন পূর্বক বাগীশে ষ্ঠ দক্ষিণ! গ্রাহক বৃহস্পতির প্রতি 
এইক্প বলিক্ষাছিলেন। | 
ভগবন্‌! কোন্‌ দান হবার! সর্বতোভাবে সুখ লাভ করা যায়, সেই জানীয় পদা- 
ঁইবা কি? এবং মহার্থ্য বস্তই বাকি? হে মহাভাগ তাহান্মামার নিকট বলুন । 


(৩০) 


দেব. পুরোহিত মহাপ্রাজ্ঞ বাচণ্পতি জুররাজ কর্তৃক: এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইক্কা 
বক্ষ্যমান বচন বলিয়াছেন 
খা সন্থুতি:। 
বারাণস্াং স্থখাশীনং বেদব্যাসং তপোনিধিমৃ। 
পণ্রচ্ছুর্থানয়োইভ্যেত্য ধর্ম্মান্‌ বর্ণব্যবস্থিতা ন্‌ ।। 
ন পৃষ্ট: স্মৃতিমান্‌ স্মৃত্ব! স্ম_তিং বেদার্থগর্ভিতাঁম্‌। 
উবাচাথ প্রনন্নাত্ব। মুনগঃ আয়তামিতি ॥ 
বারাণসীতে উপবিষ্ট তপোধন বেদব্যাসের নিকট উপস্থিত হইয়া খধিগণ বর্ণা- 
শ্‌মের ধর্ম জিজ্ঞাসা! করিয়াছিলেন । 
প্রসন্নায্থা বেদব্যাস মুনিগণ কর্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া! স্মৃতিকে স্মরণ 
পূর্ববক বলির়াছেন যে, হে মুনিগণ শ,বণ করুন্‌। 
শঙ্খ সংহিত1। 
্বয়ন্তুবে নমস্কৃত্য স্ন্টিসংহারক।রিণে। 
চাতুর্ববণ্য হিতার্থায় শঙ্খঃ শাস্তমথাকরোৎ || 
ষজনং মাঁজনং দানং ইত্যাদি | 
্রদ্ধা বিষ মহেশ্বরকে নমস্কার করিক; চারি বের হিতার্থে পশম শান্ত প্রণয়ন 
করিয়াছিলেন । 
দক্ষস্ৃতি | ব্রহ্মচারী গৃহস্থশ্চ বানপ্রস্থোয তিস্তথা । 
এতেষাস্ত হিতার্থায় দক্ষঃ শাঙ্রমকল্পয়ৎ | 
ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বাণপ্রস্থ এই চারি আশুদের হিতার্ে দক্ষ শান্ত্র প্রণয়ন 
করিয়াছিলেন । 
গৌতম সংহিতা । 
বেদোধর্্সুলং তদ্বিদাঞ্চ স্ৃতিশীলে টো ধর্ন্মব্যতিক্রমঃ 
সাহসঞ্চ মহতাং ন ৮১ ল্যান্তুল্যবলবিরোধে 
বিকল্পঃ | 
বেদই ধর্মের মূল, অর্থাৎ ধর্ষের প্রন্কত তত্ব নিশ্চয় করিতে হুইলে ৰেদফে 


আশ করিতে হইবে। বেদজ্ত মহর্ষিগণের অনুষ্ঠিত কার্য ও তাহাদিগের উক্ত 
স্থৃতি শাহ্ুও ধর্ম বিষয়ের "প্রমাণ | কিন্তু মহাত্]া দিগেরশু বিহ্থিত কাষ্যের লঙ্ঘন 


(৩১). 


ও অবিহ্বিত কায্যের অনুষ্টান দৃষ্ট হয়। ইহা! বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, ধর্ম প্রমাণ 
সন্ধে মহাত্মাদিগের আচার নিঃসনেহ প্রমাণ নহে। -ম্ুতরাং তাহা স্বৃত্যাদি 
শান্ত্ের সঙ্গে .মিল করির$ লইতে তইবে। বিরোধ ব্যবস্থা স্থলে উভয় পক্ষে 
তুল্য বল হইলে বিক্সে ব্যবহায্য', কিন্ত দুর্বল পক্ষের মত গ্রহণীয় নহে। 
বশিষ্ঠ ।-- 
অথাতঃ পুরুষনিঃশ্রেয়সার্থং ধর্ম জিজ্ঞানা |. 
জ্ঞাত! চান্ুতিষ্ঠন্‌ ধার্মিকঃ প্রশস্যতমোভবন্তি || 
পুরুষের শ্ঞ্পে সাধনের জন্য ধর্ানুসন্ধান আবশ্তক। ধর্ম অবগত হইয়া 
তদনুষ্ঠান দ্বারা লোক প্রশস্ততা লঠভ করে। 
বৃদ্ধ গৌতম সংহিত। 1 ূ 
অশ্বমেধে পুরারৃত্তে কেশবং কেশিস্ুদনং | 
ধর্মসংশয়কং দৃশ্য কিমপৃচ্ছত গৌতম? || 
অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাপনান্তে ধর্ম সংশয় দর্শন করিয়া গৌতম কেশিস্থদন্‌ ভগবানকে 
কি জিজ্ঞাস! করিয়াছিলেন । ও 
গৌতমঃ।_- 
পঞ্চমেনাপি মেখেন যদা স্সাতো যুধি্টিরঃ | 
তদ1 রাজ! নমস্কত্য- কেশখং বাক্যমব্রবীৎ | 
পঞ্চমেধ স্বারা রাজা! যুধিন্টির যখন স্বাত হইস্মাছিলেন, তখন ,কেশবকে নমদ্ধার 
করিয়া এই কথ জিজ্ঞাস! করিয়াছিলেন ; 


যুধিষ্টিরঃ।-_ | 
যদি জানাসি মাং ভক্তং স্গিগ্স্বা ভক্তবতসল | 
সর্ববধর্মানি গুহাণি শ্োতুমিচ্ছামি তন্বতঃ"। 
ধর্্মান্‌ কথয় দেবেশ ! বদ্যনুগ্রহভাগ্হ্মৃ। 
শ্রতা মে মানব ধর্্মা বাশিষ্ঠাঃ কাশ্যপীন্তথা || 
গা্গেয়া গৌতমীয়শ্চ.তথা গোপালিতস্ত চ। 
পরাশরকৃতাঃ পুর্ববমাত্রেয়স্থ চ' ধন্মতঃ ॥ 
উমামহেশ্বরাশৈচৈব নন্দীধর্ঘমাশ্চ পাবনাঃ। 


(৩২) 


্রক্ষগা কথিতা যে চ কৌমারশ্চ শতাময়া || . 
ধুসবর্ণাঃ কৃতা ধর্ন্াঃ ক্রৌঞ্চবৈশ্বানরা অপি। 
ভার্গব্য। ষাজ্ঞবস্থ্যাশ্চ মাগুব্য। কৌশিকাস্তথা ॥ 
ভারদ্বাজকৃত! যে চ ব্রঙ্গস্বকুকৃতাম্চ যে। 
কৃণিনে চ কৃণীবাহী ! বিশ্বা মিত্রকৃতাশ্চ যে ॥ 
স্থমস্তজৈমিনিকৃভাঃ শাকনেয়। স্তঘৈব চ.। 
পুলস্তয পুলহোদগীতাঃ পারাশর্ধ্যান্তথৈব চ 1) 
অগন্ত্যগীতামৌদগল্যাঃ শাগ্চিল্যাস্তলহায়নাঃ | 
বালখিল্যকৃতা যে চ সপর্ষিরচিতাশ্চ যে। 
আপক্তস্ব কৃত ধর্মাঃ শখস্য লিখিতস্য চ 
প্রাজাপত্যান্তথা ষাত্ক্যা মাছেন্দ্রাশ্চ রতাময়া । 
বৈশ্টানরাখ্যাঁ গীতাশ্চ বিভাগ্তকরুতাশ্চ যে । 
নারদীয় কৃতা ধর্মাঃ কাপোত্তাশ্চ শ্রতা ময়া।। 
তথাপি পুরবাক্যানি ভৃগোরক্জিরস্তধা। 
ত্রোঁঞ্চমাতঙ্্গীতাশ্চ,সৌধা হাঁরীতকান্তথা | 
পিঙ্গবর্মকৃতাকান্ত! যে চ বা বন্থুপালিত।ঃ। 
উদ্ধালকরৃতাধর্্মা উশনসান্তখৈব ছি | 
বৈশ্যপা ধনগীতাশ্চ যে চান্যইপ্যেৰ মাগধ।ঃ| 
এতেভ্যঃ সর্ববধর্থ্েত্যে! দেবস্বাদ্যাশ্চনিশ্রিতাঃ ॥ 
পাবদত্বাৎ পবিত্রত্বাৎ বিশিষী। ইতি মে মতিঃ। 
ত্মা চ্ছত্বা প্রপরস্ত ত্বতিন্নন্ত চ মাধব | 
ক্ষদীয়ান্‌ পরান ধর্ান্‌ পুণ্যান্‌ কথয় মেহচ্যুত । 
বৈশম্পাঁয়নঃ| এবম কন্ত ধর্্মজ্ঞো ধর্মপুত্রেণ মাধবঃ। 
উবাচ ধর্মান্‌ সুন্গাখ্যান্‌ ধর্মপুত্ল্ত খীমতঃ। 


হে ভক্ত বসল! আমি সমস্ত গোপনীয় ধর্দশান্ত্র যথার্থরূপে শবণ করিতে 
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ইচ্ছা করিয়াছি। হে দেবেশ! আমিক্সিঞ্ধ অথবা ভক্ত বলিয়া বঙ্গি আপনার 
অন্ুগ্রহপাত্র হইয়1 থাকি, তবে আমাকে এ সমস্ত ধর্ম বলুন । 

আসি পূর্বে মনু, বশিষঠ, কাশ্তপোক্ত ধর্ম শু বণ করির্লাছি, এবং গার্গের, গৌত- 
মীয়, গোপালিত, পরাশর ও আত্রেয় কৃত ধর্ম শবণ করিয়াছি । অপিচ উম! 
মহেশ্বর ও নন্দিকৃত ধর্ম, এবং ব্রহ্মা ও কার্তিকের কৃত ধর, ধুঅ বর্ণোক্ত ধর্ম, 
ক্রৌঞ্চ ও বৈশ্বানর কত ধর্ম, ভার্গব, যাজ্ঞবঙ্থ্য, মাগুব্য, কুশিক, ভরদ্বাজ, ত্ন্ধাস্বকু, 
বিশ্বামিন্র, সুমন্ত, জৈমিনি, শাকনের, পুলস্ত, পুলহ, ব্যাস, অগস্ত্য, মৌদ গুলা, 
শাগ্ডিল্য, হুলায়ন; বালখিল্য, প্রস্থৃতি কর্তৃক কথিন্ত ধর্ম শবণ করিয়াছি । এবং 
সপ্তর্ষিরচিত ধর্ম, আপন্তস্থোক্ত ধর্ম, শঙ্খ ও লিখিতোক্ত ধর্শ, যম ও দক্ষোক্ত 
ধর্ম এবং মাহেক্্রোত্ত ধর্্মও শ,বণ করিয়াছি । 

অপর বৈশ্বীনর, বিভাগুক, নারদ, কপোত, ভূ, অঙ্জিরা, ক্রৌঞ্চ, মাঁতঙ্গ, 

সৌধ, হারীত, পি্গবর্ণ, বস্গুগণ, উদ্বালক, ওশনস, প্রভৃতি কর্তৃক কৃত ধর্ম 

এধং অন্তান্ত কৃত ধর্ম আমি সমস্ত শ,বণ করিয়্াছি। 

হে মাধব! তস্িত্ন শ্রেষ্ঠ ধর্ম আমাকে বলুন |, 

মনু, অত্রি, বিষু+, হারীত যাঁজ্বন্ক্য, উশনা:, অুঙ্গির:, যম, আপন্ডম্, সংবর্ত, 
কাত্যারন, বৃহস্পতিঃ, ব্যাস, শখ, লিখিত, দক্ষ, গৌতম, সাতাতপ, বধিষ্ঠ] ইহার! 
যে ধর্ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহার কতৃক কত অংশ পুর্বে উদ্ধৃন্ড করা হইয়াছে, 
তাহাতে দেখা যাইতেছে যে, কেহই কোন যুগ বিশেষের জন্য ধর্ম ব্যাব্যা। করেন 
নাই। ভগবান স্বায়ন্তুব মনু মহধিগণ কর্তৃক চতুর্বর্ণের ধর্ম অক্ুলোম প্রতিলোষ 
জাত শঙ্কর জাতির ধর্ম জিজ্ঞাসিন্ত হইক্সাছিলেন, তিনিও যথাশ্রুতি বলিছেছি 
বলিয়া জিজ্ঞান্থদিগকে চরিতার্থ করিয়াছিলেন। ইহা সত্য যুগের জন্ত বলিতেছি, 
_এমত কোনস্থানেই বলেন নাই। ভগবান্‌ অত্রি অন্যান্ত খষি কর্তৃক কি নিয়মে, 
কিরূপ জপে, কিন্ধুপ দানে, পাঁতকীগণ বিশুদ্ধ হইতে পারে, ইহা জিজ্ঞাসিত হইর! 
তাহাই জান্ুপূর্বিক বলিরাছেন। ইহাতেও যুগের কথ। কিছুই নাই, বরং সাধারণতঃ 
সর্ধলোকেরুহিতের জন্য ধর্শের লক্ষণ এবং বেদ সম্মত বিহিত কাব্য” কি, তাহাই 
বলিয়া গিক্াছেন। এইর্ধপ কোন ধর্্দ শাস্ত্রে, কোন ধর্ম ব্যাখ্যা কারক, কোন 
বিশেষ কালের জন্য বলিতেছি, এরূপ বলেন নাই। কোন বিশেষ ধর্ম শাস্ত্র কোন 
বিশেষ কালের জন্ত হইলে অবশ্ঠই কোন না কোন কথ! প্রসঙ্গে যাবতীয় ধর্ম শাস্ত্রের 
মধ্যে এক জনের মুখে একবারও একথা প্রকাশিত হইত । 


ধন্ম শাস্ত্রের মীমাংসা করিতে হইলে সকল শাস্ত্রের এক বাক্যন্তা সম্পাদন "করিয়! 


€ ৩৪) 


সিদ্ধান্ত করিবার যে চিরন্তন প্রথা প্রচলিত হইয়া আসিতেছে, ইহাতে এত কাল 
পব্যস্ত পণ্ডিত মণ্ডলীর ধর্ম সপ্বন্ধে যে কি ধারণ ছিল, তাহা স্পষ্টতঃ দেখা যাই- 
তেছে। তাহারা সকল ধর্ম শান্রকে সকল কালের নিমিত্ত বলিয়া জানিতেন, 
এই জন্তই বিশেষ যুগে বিশেষ ধর্মবশান্্র অবলঘ্ন ন1 করিয়া যাবতীয় ধর্মশান্ত্র অব- 
লশ্বন পূর্বক ধর্দ মীমাংসা করিয়া গিক্সাছেন। এমন কি, কলিবুগে রঘুনম্দন 
শিরোমণি তাহার ধর্ম শাস্ত্র সংগ্রহে যাবতীর শাস্ত্র অবলম্বন করিয়া অনুষ্ঠেয় কায্যে র 
পুণালী ও বিহিত প্রারশ্চিতাদির মীমাংসা করিয়াছেন, তিনিও তাহার গ্রন্থের 
অন্তর্গত অক্টাবিংশতি তত্বের কোন স্থলে ঘুণাক্ষরেও কোন যুগ বিশেষের জন্ম বিশেষ 
ধর্ম শাঙ্ত্রের উল্লেখ করেন নাই। প্রত্যুতঃ আদ্যন্ত পয্যস্ত যাবতীয ধর্ম শাস্ত্রের 
মত আদর পুর্বক অবলখবন রা সকল বিষয়ের মীমাংস! করিয়াছেন । 


এখস দেখা যাইতেছে যে, যত কাল মনুষ্য থাকিবে, ততকাল তাহাদের জন্য & 
একই ধর্ম শান্তর; এবং প্রলয় কাল পথ্যস্ত ইহার ব্যতিক্রম হইবে ন1। এত কাল এই 
রূপই পশ্ডিত গণ বুঝি আসিতেছেন, এখনও সকলের এইরূপই ধারণা । কেবল 
বিদ্যাসাগর মহাশয়ই এই চির প্রচলিত ব্যাখ্যার প্রতিকূলে ব্যাখ্যা করিয়াছেন; তাহার 
প্রতিজ্ঞা শাস্ত্র বিরুদ্ধ এবং সমাজ বিপ্লব কারী, সুতরাং মূল হইতেই সমস্ত প্রচলিস্ক 
সমগ্র পণ্ডিত গণের আদৃত মতের বিপ্লব সাধন করিবার জন্য ও কলির জন্য বিশেষ ধর্ম 
শাস্ত্রের স্থাপন এবং প্রমাণ সমূহের নৃতন ব্যাখ্য! করিয়া অশান্্রীকস সিদ্ধান্তে উপনীত 
হইবার ভন্ত ত্লাহাকে নূতন পথ করিতে হইয়াছে। এমন বিচক্ষণ শাস্তভ্ঞ পণ্ডিতের 
একপ শাস্ত্র বিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত করিবার প্রবৃত্িই কলির ধর্্ব। সত্য যুগে এব্প 
একেবারেই ছিল ন1। ত্রেতায়, তৎপরে হ্বাপরে, তত্পরে কলি.ত ক্রমান্বয়ে মনুষ্যের 
প্রবৃত্তি দৃষ্য ও প্রক্কত ধর্ঘ্ঘ বিরোধী হইয়াছে, ইহাকেই যুগের ধর্ম বলে, নতুবা ভিন 
ভিন্ন যুগে মন্ুষ্যের জন্য যে পৃথক ধর্ম শান্তর আছে, ইহার কোন তাতপব্য” নাই। 
'মন্কুষ্যের কর্তব্যও বিহিত কর্ম চিরকালই এক, একথা ধর্মশান্তর “চিরকালই বলিতে 


থাকিবে । 


বিদ্যাসাগর মহাশয় কিরূপে ভিন্ন যুগের ভিন্ন ভিন ধর্ নর নিরূপণ কদিয়াছেন, 
একবার বিশেষ প্রণিধান করিয়! দেখুন । 


বিঃ বিঃ ২য় পু$ ১৭৪ । ১৭৫ এবং ১৭৬ পৃঃ “মন্গুসংহিতাঁতে চারিধুগের ধর্ম 


নিকষপণ করা নাই”। (এই প্রস্তীৰ দেখ)। 


(৩৫ ) 


অন্যে কৃত ন্তুগে ধর্ম স্ত্েতায়াং পরে পরে। 
অন্য কলিষুগেননাং যুগহ্াসানুরূপতঃ ॥ ৮৫1১ মনু 
তপঃ পরং কৃতযুগে ত্রেতায়াং জ্ঞান মুচ্যতে । 
দ্বাপরে বজ্ঞমেবাহুর্দানমেকং কলৌ যুগে ॥ ৮৬। ১ 
এ সকল মন্ বচনের বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ব্যাখ্য1-_“বুগান্থদারে মনুষ্য 
শক্তি ভাস হেতু .সত্য যুগের ধর্ম সকল অন্য, ত্রেতা যুগের ধর্ম সকল অন্ত, দ্বাপর 
যুগের ধর্ম সকল অন্য, কলি যুগের ধর্ম সকল অন্ত । ৮৫ 
সত্যন্যুগেরপপ্রধান ধর্ম তপগ্তা, ত্রেতা বুগের প্রধান ধর্ম জ্ঞান, দ্বাপর যুগের 
প্রধান ধর্ম যজ্ঞ, কলি যুগের প্রধান ধর্ম দান। ৮৬ 
এক্ষণে এ সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর মহাশয় যাহা বলিয়াছেন, বাছল্য ভয়ে অবিকল 
উদ্ধৃত না করিয়া, যাহাতে পাঠকবর্গের আলোচ্য বিষয়ের মন্স বোধ হইতে 
পারে, এমত অংশ উদ্ধৃত করিলাম্ম। 
" “খর্শীনর কাহাকে বলে যালক্ঞবস্ক্যবচনান্থুসারে (১) তাহার নিরূপণ করিয়া 
আমি কহিয়াছিলাম, এক্ষণে ইহা বিবেচন। করা. আবশ্যক যে, এই সমস্ত ধর্মশান্ত্ে 
যে সকল ধর্ম নিরূপিত হুইয়াছে, সকল যুগেই, সে সমুদয় ধর্ম অবল্ন*করিয়] 
চলিতে হইবেক কিনা? মন্ুপ্রোক্ত ধর্শশান্ত্রের প্রথম অধ্যায়ে এ বিষয়ের 
মীমাংসা আছে যথা” দ্যা ঃ " 
“অন্যে কৃত যুগে” ইত্যার্দি বচনটা উদ্ধত করিয়া! বলিয়াছেন যে মন্তুই 
মীনাংসা করিয়াছেন যে “থুগান্গুসারে মন্ুষ্যের শক্তি হ্রাসহেতু সত্য ' যুগের 
ধর্ম সকল: অন্ত, ৬ত্রেতা যুগের ধর্ম সকল অন্ত, ছ্বাপর ঘুগের ধর্ম সকল অন্ত, 
কলি যুগের ধন্দ সকল অন্ত” । 
মন্থ সংহিতার এই বচনটার সৃখ্যার্থ ব্যাখ্যা না করিয়া পাঠকবর্গকে ভ্রম 
প্রমাদে পতিজ্ঞ করিয়াছেন । বুগে যুগে মন্তব্যের ধ্ [ভিন্ন ছিন্ন, ইহা দেখাইয়াই 
(বিস্তৃত করিয়া বুঝাইতে গেলে পাছে মন্কুবচনের প্রন্কত তাঁৎপব্য প্রকাশ হইয়া 
পড়ে এই আশঙ্কার অভি*সাবধান্র সহিত বেশী কথার অবতারণ1 না করিয়] 
ক্ষিপ্রগৃতিতে স্বতঃসিদ্ধান্তন্বরূপ ) একেবরেই স্থির করিম্াছেন বে, যখন মন্ধু 
বলিতেছেন যে যুগে যুগে মন্কুষ্যের্ধর্দ্দ ভিন্ন ভিন্ন স্তরাং প্রত্যেধ যুগের জন্য 
পৃথক পৃথক ধর্ম শান্ত্র। তদানিত্তন কালের পাঠকবর্গের মন বাল্যাবধি পাশ্চাত্য 


(১) মন্বত্রিবিষণ হারীত মাজ্বক্যোসনাঙ্গিরা বমাপত্ত্থ সংবর্তা ইত্যাদি । 


€ ৩৬) 


শিক্ষায় বৈদেশিক ভাবে অভিভূত ছিল সুতর!ং বিদ্যাসাগর মহাশয় যে বিষয়ের 
পক্ষপাতী তাহা তাহাদ্িগের বড়ই মিষ্ট বোঁধ হইয়াছিল) তিনিও এক জন 
বিশেষ সংস্কৃতজ্ঞ ও ইংরাজী ভাষার আলোকে হুন্গর রূপে আলোকিন্ত বলিয়া 
জন সাধারণের নিকট পরিচিত স্থতরাঁং তাঁহার মুখ হইতে যাহ! বহির্গত হইবে 
বিশেষতঃ ধর্ম শাস্ত্র সন্ধে যাহ! ৰলিবেন তাহা হুক্ষ্ষ বিচারদ্বারা নিপ্পাদিত হউক 
বা তাহার মন্ঃকল্পিতই হউক বিনা বিরোধে ষে পাঠকবর্গের হৃদয় গ্রাহী হইবে 
তাহার বিচিত্র কি? এক্ষণে এক বাঁর বিবেচনা করিলে দেখিতে পাওয়া 
যাইবে যে বিদ্যাসাগর মহাশয় মন্গু মহাত্বায় যে বচন উদ্ধত করিয়! যুগে বুগের 
জন্য পৃথক পৃথক ধর্ম শান্্র নিরূপণ করিরাছেন তাহ! সম্পূর্ণ ভ্রম প্রমাদখূর্ণ এবং 
এই কারণেই তিনি উদ্ধন্ত বচনম্বয়ের প্রথমটার সঙ্গে দ্বিতীয়টার কোন 
সংশ্রব দেখিতে পান নাই-। 


ইহার প্রকৃত তাৎপয্য ব্যাখ্যা করিবার পুর্বে উক্ত ছুই বচনের অব্যবহিত 
পুর্ব্ব বর্তী কয়েকটা তদানুসঙ্গিক বচন উদ্ধৃত করা আবশুক। তাহাহইলে 
এই ছই বচনের অর্থ আরো! বিশদ হইবে । 


চতুষ্পাৎ সকলো! ধর্ম সত্যঞ্চেব কৃতে যুগে । 
,নাধর্মেনাপমহ কশ্ষিম্মন্ুষ্যান্‌ প্রতি বর্ততে |৮১। ১ 
ইতরেঘাগমাদ্বর্মঃ পাঁদশস্ববরোপিতঃ। 
চৌরিকানৃতমায়াভি ধর্মশ্চাখেতি পাঁদশঃ || ৮২ 
আপ্রাগাঃ সর্ব সিদ্ধার্থাশ্চভূর্ববর্ষশতায়ুষঃ | 
কৃতে ভ্রেতাদিযু হোষামায়ু্সতি পাদশঃ 4) ৮৩ 
বেদোক্তমান্ুমর্ত্যানামাশিষশ্চৈব কম্মণামৃ। 
ফলক্ক্যনুযুগং লোকে প্রভাবস্চ শরীরিণাং || ৮৪ 
অন্যে কৃতধুগে ধর্ম জ্রেতায়াং ঘবাপরে পরে, ৷ 
আন্ত্ে কজি যুগে নৃণাং যুগত্রাসাস্থুরপতঃ ॥ ৬৫ 
তপঃ পরং কৃত যুগে ত্রেতায়!ং জ্ঞান সুচ্যতে । 
দ্বাপরে যজ্জমেৰাহুর্দীননেকং কলৌ যুগে ।| ৮৬ 


লত্য যুগে সকল ধর্দুই চতুষ্পানপূর্ণ। মঙ্ছষ্য মাত্রেই সম্পূর্ণ রূপে সত্যাচরণ 
- ক্রিক গাকেন। ধর্াচ+ণছারা ধস বিদ্যাদির উপার্জন করেন না। ৮১ 
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অনস্তর ত্রেতা দ্বার্পর* এবং কলিধুগে ক্রমশঃ চে'র (অনান্তেয়) অনৃতত 
(সত্য), কপটত (বিসদূশ প্রতীতি সাধনং মায়াং অঘটন ঘটন পটীয়সী 
মায়া”) ইত্যাদি অধর্ম্মীচৰণদ্বারা ধন বিদ্যা উপার্জিত হইতে থাকে। হ্থাতরাং 

ধর্ম যুগে যুগে এক এক পাদ হীন হইতে থাকে | ৮২ 

সত্যযুগে সকলে. অরোগী ও সর্ব্ব কামনা সিদ্ধ ছিল এবং মনুষ্যের চারিশত 
বৎসর পরমণয়ু ছিল পরে ত্রেতাদি যুগে ক্রমশঃ এক এক পাদ পরমারু হ্রাস 
হইতে থাক । ৮৩ 

ইসলোকে সন্ুষ্যের পরমায়ুর পরিমাণ, কাম্য কর্মের ফল, অভিসম্পাতের 
ফল এবং নুগ্রহাদির প্রভাব যুগান্ুরূপ ফলিয়! থাকে । ৮৪ 

সত্যযুগে মন্তৃষ্যের ধর্ম একরূপ থাকে, পরে তরেতাদিূপে যেমন যুগাপচয় হইতে 
থাকে সেইরূপ ধর্ম বৈলক্ষণ্য ঘটিয়া থাকে । ৮৫ 

সত্যযুগে তগন্তা ত্রেতাধুগে জাত্মক্ান লাভ দ্বাপরে যজ্ঞ এবং কলিতে কেবল 
দুনই মনুষ্য দিগের প্রাধান ধর্ম হইয়া থাকে । ৮৬ 

এই সকল বচনের তাপ এই যে সত্যযুগে মন্গয্যু মাত্রেরই ধর্ম প্রবৃত্তি 
প্রবল থাকে অধর্মা অর্থাৎ নিকৃষ্ট বৃ্তি সকল এক' কালেই জীত স্বৃতরাং ক্ষীণও 
ূর্বল; কামনা, সঙ্কল্প ও অনুষ্ঠান সমস্তই উৎকৃষ্ট বৃ্বি সকল দ্বারা প্রণোদিত সুতরাং 
নি্পাপ। অধর্খের ছায়ামাত্রও স্পর্শ করিতে পারিত না । সুকলেই দাঁন যক্ত আত্মজ্ঞান 
লাভ ও তগস্তা এই প্রধান ধর্ম চতুষ্ট্ক সন্পূর্ণ্ীপে সমাধান করিত । 

যাবতীয় সুলভ সাধ্য ধর্মাচরশেরু মধ্যে দান প্রধান। দানাপেক্ষা বস্তানুষ্টান 
অধিকতর শক্তি সাধ্য । আয্মন্ঞান লাভ কর! তদপেক্ষা আয়াস সাধ্যি। এবং তপস্তা 
সর্বোপরি আয়াস নাধ্য। কিন্ত সত্যঘুগে লোকের শক্তি সম্পূর্ণ থাকে স্থতরাং অল্লাঁ- 
যাস সাধ্য হইতে বহুল আয্াস সাধ্য ধুর্মাচরণ পধ্যস্ত সকল ধর্ম অনুষ্ঠিত হইত। 
এইরূপ অন্ু ধর্মাচরণদ্থার৷ লোকে ধর্ম সাধনের ব্যাথাতকারী রোগ সকল হইতে 
এককালে মুক্ত থাঁকিত, সর্ব কামনা! সিদ্ধ হইত এবং পূর্ণা ্রাপ্ত হইত । 

সত্য, ত্েত দ্বাপরাদিতে ক্রমশঃ২ হাস হইতে থাকে এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে স্থতা- 

তঃ লোকের ক্রমশঃ নির্ষ্ট বৃত্তির স্কুরণ এবং ধর্ম অধ উতকষ্ট বৃত্তি সকল হাঁস 

ইউ গলাকে কাজেই পরস্বাপহরণ, মিথ্যাচরণ, কপটতা ইত্যাদি অধর্ণ্ঘ অনুষ্ঠিত 
হইতে থাঁকে। ধর্মাচরণের মধ্যে ভ্রেতাঁধুগে আত্মজ্ঞান লাভ, যজ্ঞ, দান এবং 
ন্যান্ স্থলভ সাধ্য ধর্মানুষ্টিত হইক় থাকে । | 

ত্মজ্ঞান লাভাপেক্ষা অধিকতর আরাস সাধ্য অপন্তা ধর্মের অনুষ্ঠান তখন- 
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কার লোকের শক্তিতে কুলায় নাই স্থৃতরাং ইহার অহুঠান করিলেও উচিত ফল 
লাভ করিতে পারিত না। তখনকার শক্তি অনুসারে উদ্ধ সংখ্যায় আত্মজ্ঞান লাভ 
সম্পূর্ণবূপে হইতে পারিত সুতরাং আয়াস ও অনায়াস* সাধ্য ধর্মানুষ্ঠীন সমূহের 
মধ্যে আত্মজ্ঞান লাভ পয্যস্ত উঠিতে পারিত কাজেই ব্রেতাযুগে জ্ঞানই প্রধান ধর্ম 
হইয়] দঈাড়াইত এবং ধর্ম হানি ও অধর্ম প্রবেশ জন্ত লোকে ক্রমশঃ রোগপ্রবণ, 
যত্বে অসিদ্ধকাম, এবং অল্লায়ু হইয়! পড়ে । | 


অনস্তর হবাপরে ও কলিযুগে ধর্ভাব হীনবল হইয়া উঠে, সুভরাং লোকে আর 
দ্বাপর বুগের স্যার জ্ঞানোপার্জন পব্যস্তও উঠিতে পারে না। শক্তি- হীনতা-বশতঃ 
দ্বাপরে যজ্ঞ ও কলিতে দান পব্যস্ত ধর্মাচরণের সীমা হইয়া দাড়ায় এবং যুগ ক্রমা- 
নুসারে লোকে বহুল রোগাপর়, বহুযত্বেও নিক্ষলকাম এবং অল্লাযু হইয়া পড়ে। 
এখন স্পষ্টতঃই দেখা! যাইতেছে যে-_ 
| সত্যের হ্বাসাবস্থা__ত্রেতা 
ত্রেতার হাসাবস্থা--দ্বাপর 
এবং দ্বাপরের হ্বাসাবস্থা__কলি 
এবং ত্র হাসের ক্রমানুসারে তত্তৎকালের লোকের ধর ভাবের হাস অর্গাৎ বৈল- 
ক্ষণ্য হয় এবং কৃতকার্যের ফল প্রাপ্তিরও বৈলক্ষণ্য হয়। কুল্পুক ভট্টও এইরূপ অর্থ 
করিয়াছেন যথ! £ 


কৃতযুগে অন্যধর্মমা ভবস্তি তেতাি্বপি ষুগোপচয়ানুরূপেণ 
ধর্ম বৈক্ষণ্যং | 


এখন স্পষ্টতই দেখ! ধাইতেছে' উল্লিখিত বচন গুলির পধস্পর বিশেষ সংশ্রব 
'সাছে এবং ইহার মধ্যে কোনি বচনই বিপ্কি বা নিষেধ বাঁচক নহে। ইহাতে কেবল' 
সত্যাদদি যুগ চতুষ্টুয়ের লোকদিগের ধর্দভাবের তারতম্য, ধর্মীন্ুস্ঠানৌপযোগী শক্তির 
তারতম্য এবং তত্তৎকাঁলে স্থাস্থ্যাস্বাস্থ্য অবস্থার তারতম্য স্বভাবতঃ কিরূপ হই 
থাকে তাহাই বর্ণন করিয়াছেন মাত্র। স্থানাস্তরে বিদ্যাসাগর মহাশর অবিকল 
এইরূপ অর্থ করিয়াছেন (বিঃ বিঃ পুং ১৫৯ পৃ)। যথা অন্তে কত' যুগে ধর্াঃ 
ইত্যাদি বচনে “পরাশর (পাঠৰকগণ স্মরণ রাখিবেন এ গুলি মন্থু বচন পরাশর 
কেবল মনুক্ত কথাই বলিক্নাছেন ) এইন্ধপে বুগানুলারে মনগুষ্যের শক্তি শ্বাস হয় 


- হেতু প্রত্যেক যুগের ধর্দ সকল ভিন্ন ভিন্ন এরই ব্যবস্থা করিয়া যুগে যুগে মনু 


য্যের শক্তি হ্বাসের ও প্রবৃত্তি ভেদের উদাহরণ প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত পরবর্তী 


(৩৯ ) 


কতিপক্ন বচনে সভ্য ত্রেতা দ্বাপর কলি এই চারি যুগের কথা লিখিয়াছেন। 
যথা__ . 
তপঃপরংকৃতে যুগে ত্রেতায়াং ইত্যাদি 

“সত্য বুগের লোক দ্দিগের ক্ষমতা সর্বাপেক্ষা অধিক ছিল, এই নিমিত্ত সর্ব্বা- 
পেক্ষ! অধিক কষ্ট সাধ্য তপস্যা এ যুগের প্রধান ধর্্মছিল | কিস্তু পর পর যুগে 
মন্ুষ্যের শক্তি যথা ক্রমে হ্রাস হওয়াতে যথাক্রমে অপেক্ষাকৃত অরকষ্ট সাধ্য জ্ঞান 
ও দান প্রধান ধর্ম হইয়াছে ।” 

বিদ্য$সাগর*মহ্াশয়েন্স এই ব্যাখ্যায় স্পষ্টই বুঝাইতেছে যে, ভিন ভিন্ন যুগে 
মন্ুষ্যের শক্তি হাস হইয়ণ স্বভাঁবতঃ ধর্ম প্রবৃভির বৈলক্ষণ্য এবং সত্যাদি চারিবুগে 
তপন্তা্ি ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম প্রধান হয় ইহা ব্যবস্থা নহে কেবল যুগহ্বাসান্গুসারে মন্ুষ্যের 
ধর্ম বৈক্ষণ্য ঘটে ইহ! কেবল তাহারই উদাহরণ মাত্র । গ্রক্ষণে এ ছুই বচনের 
পরস্পরের যে নিগুঢ় সংশ্রব আছে তাহা স্পষ্টতঃ দেখাইয1 বিদ্যাসাগর মহাশয় 
১৭৫ পৃষায় আবার বলিতেছেন "পুর্ব বচনে (অর্থাৎ অন্যে ক্কৃত যুগে ইত্যাদি 
বচনে ) প্রত্যেক যুগের ধর্ম সকল ভিন্ন এই মিত্র্দশ আছে, পর বচনে (অর্থাৎ 
তপঃপরং ক্কৃত বুগে ইত্যাদি বচনে) কোন্‌ ঘূগের প্রধান ধর্ম কি তাহারই 
নিক্ুপণ আছে হ্ুতরাং পর বচনের পুর্বে বচনের সহিত কোন সংশ্রব দৃষ্ 
হইতেছে না। পাঠক বর্গ বিবেচনা করিয়া! দেখুন ছুই বচনে সংশ্রব আবার 
কিরূপে থাকিতে পারে। পূর্ব '্বচনে ভিন্ন ভিন্ন যুগে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম হয় বলিয়া 
সেই ধর্ম বৈলক্ষণ্য যখন পর বচনে বিশেষ করির়। উদাহরণ প্রদর্ণন পূর্বক দেখান 
হইয়াছে তখন স্তাবার সংতরব নাই কিরূপে? পূর্ধব বচনে স্থালতঃ ধর্ম বৈলক্ষণ্য 
হয় বলিয়াছেন, এবং পরবচনে ধর্ম বৈলক্ষণ্যের স্পষ্টীভূত উদাহরণ দিয়াছেন । 

এক্ষণে বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিয়াছেন যে “অন্তে কত যুগে ধর্ম ইত্যাদি 
বচনে ভগবান “মন্কু ভিন্ন ভিন্ন যুগে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম এই বাঁবস্থা করিয়াছেন |” 
(বিঃ বিঃ পু$ ১৭৫ পৃঃ) ইহ! উক্ত বচনের 'ভা্পয্যের সম্পূর্ণ বিপরীত । ইহাতে 
যুগভের্দে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম ব্যবস্থা করেন নাই, ফেবল" যুগী ভেদে মনুষ্য দিগেন্ব 
ত্বভাবসুঃ ধর্ম ভাবের বৈলক্ষণ্য হয় এই মাত্র বলিয়াছেন। এরূপ রৈলক্ষণ্য যে 
বৈধ তাহা তিনি বলেন নাই। এরূপ বৈলক্ষণ্য বৈধ হইলে আর ধর শাস্ত্রে 
আবশ্তকতা৷ থাকেনা । সত্য যুগে পঁকলে সর্বাংশৈ ধর্মপ্রতিপালক এবং কলি 
যুগে লোকে শঠ কপট মিথ্যাবাদী ও অধার্টিক হইক্সা থাকে এক্সপ বলিলে যদি এই 
ধর্ম বৈলক্ষণ্য বৈধ বলা! হয় তাহা কইলে কলি যুগে লোকের শঠ কপট মিথ্যাবাদী , 


(৪৯ ) 


এবং সর্বাংশে অধক্ষ্বিক হওয়াই উচিত এবং যে অধার্মিক হইছে না|! পারিবে 
তাহাকে প্রত্যবার ভাগী হইতে হইবে, এইরূপ অর্থ হইয়া, দাড়ায় সুতরাং যাবতীয় 
ধর্ম শাস্ত্রের মধ্যে একটা তুমুল বিপ্লব ঘটিয়! উঠে। অতএব এরূপ অর্থ নিতাস্তই 
হেয়। | | 
বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উদ্দেপ্ত এই যে প্অন্যে ক্ষত যুগে ধর্ম: ইত্যাদি মনু 
বচনে মন্থ স্বয়ং ভিন্ন ভিন্ন যুগে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম বাবস্থা করিয়াছেন কিন্ত কোন যুগে 
কি ধর্ম তাহা ব্যবস্থা করেন নাই। ইহ! বুঝাইতে পারিলে ভিন্ন ভিন্ন যুগের জন্য 
পৃথক পৃথক ধর্ম শান্তর থাকা সঙ্গত এই রূপ নীমাংসায় উপনীত হইয়া পরা- 
শরের। ও " | 
কৃতেতু মানবাঃ ধর্ম্ান্ত্রেতাঁয়াং গৌতমাঃ স্মৃভাঃ । 
দ্বাপরে শঙ্খ লিখিতাঃ কলৌপারাশরাঃ স্মৃতাঃ | 
এই বচন দেখাইরা মনুধর্্ম শান্্র সত্য যুগের জন্য এবং পরাশর ধর্ম শান্স 
কলি বুগের জন্য ইহা নিরুপণ করিবেন । কিস্ত মন্দ বচন দ্বারা বিদ্যাসাগর 
মহাঁশয্মের এ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতেছে না । কারণ পুর্বে যে রূপ দেখান হইয়াছে 
তাহাতে মন্ু মহাশয় যুগভেদে মনুষ্যের স্বভাবতঃ ধর্ম ভাবের বৈলক্ষণ্য হয় এই মাত্র 
, বলিয়াছেন, ইহাতে মস্থ মহাশয় তাহার ধর্ম শাল্পে যে সকল কর্তব্য কর্বের অনুষ্ঠান 
বিহিত বলিয়! নির্দেশ করিয়াছেন অথব! যাহা অন্থষ্ঠানের যোগ্য নয় বলিয়া বেদি 
বদ্ধ করিয়াছেন তাহা! কলি কি অন্ত বুগে খাটে নাঁঠ ইহা তাহার এই বচন দ্বারা 
সিদ্ধ হইতেছে না 1" ইহা! বিদ্যাসাগর মহাশয়ও বিঃ বিঃ পুঃ ১৭৬ পৃষ্ঠার তাহা 
একরূপ স্বীকার করিয়াছেন যথা “বস্তত তপস্ত। প্রভৃতি সকলই ,সকল বুগের ধর্ম 
কেবল তগন্তা প্রভৃতি এক একটা সত্য প্রভৃতি এক এফ যুগের প্রধান ধর্খ ইহা 
মনু বচনের অর্থ ও তাঁৎপয্য” | তাহা ইইলে পাঠক বর্গ একবার বিবেচনা করি 
দেখুন যে মনু নির্দিষ্ট তপস্তাদি সমস্ত ধর্ম সকল যুগের পক্ষেই বিহিত কইতেছে, 
এবং যখন মন্থু প্রোক্ত ধর্ম শাস্ত্রে তপন্তাঁদি বু আল্লাস সাধ্য ধর্ম হইতে অতি 
'অল্লায়াস সাধ্য সমস্ত বিহিত ধন্্ব সম্যক রূপে নির্দিষ্ট রহিয়াছে, তখন মনু প্রোক্ত 
ধর্ম শাস্ত্র যে কলি যুগের পক্ষে নহে অথবা৷ কলি যুগের উপযোগী ধর্শ মনু “মহাশয় 
বলেন নাই.এ কথা আর বলা যায় না। . 
যদ্দি- বলেন তপন্তাদি কলি যুগেরও ধর্ম বটে কিন্ত ইহা অতি কষ্ট 
সাধ্য। কলিষুগের শক্তিতে অতদুরূহ কাঁধের অনুষ্ঠান হইয়া উঠে না! 
সুতরাং কলি যুগের উপযোগী অল্লারাস সাধ্য ধর্ম নিরূপণ করা আবশ্তক। এ স্থলে 
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পাঠকবর্গকে বিশেষ মন্কুরাঁণ এই যে মন্সংহিতাখানি একবার বিশেষ করিয়া আদেযো- 
পাস্ত দেখুন, ইহাতে কি কেবল কষ্টসাধ্য অতি ছরূহ ধর্মাচরণের কথাই আছে ?:কি 
সপ্ূর্ণ শক্তি সাধ্য অতি কঠোর তপন্ত] হইতে ক্রমান্বয়ে শক্তি অঙ্গ্সাঁরে পর পর অন্তি” 
সামান্য শক্তিসাধ্য ধন্মান্থষ্টান্র বিধি পধ্যন্ত নির্দিষ্ট আছে ? দেখিতে পাইবেন যে," 
সোপানশে,ণীর ন্যায় অতি অল্লায়াস সাধ্য নাঙ্গান্ত আচার রক্ষা রূপ ধর্মাসর্ণ হইতে 
তগল্তাদি চরম-সীমা পথ্যস্ত অতি স্ন্দররূপে সমস্ত ধর্ম বিধিবদ্ধ রহিয়াছে । কলির 
ধর্ম বল। হয় নাই, একখা কিরূপে বল! যাইতে পারে? এই তর্কের নিরাকরণ 
করিবার জন্য মুন মহাশয় গ্রাস পাঁইযাছেন। - ্ 

উল্লিখিত বচন সমূহে তিন ভিন্ন বুগে মনুষ্যের ধর প্রবৃস্তির বৈলক্ষণ্য হয়, এবং 
অবশ্্ কেশ হেতু লোকে ক্রমশঃ শক্তিহীন হই পড়ে, সুতরাং বহুল আরাস সাধ্য 
তপন্তাদি ধর্ম অনুষ্ঠান করিতে অক্ষম হয়, ইহ! বলিয়া! মন্থু মহাশয় নিশ্চিন্ত থাকেন 
নাই, ক্তিনি পরে বলিয়াছেন-_ ও 

অস্মিন্‌ ধর্মেহখিলেনোক্তো। গুণ দোঁকে চ কর্ম্মনাং | 
চতুর্ণা্সপি বর্ণনাঁমাচার শ্চৈব শাশ্বতঃ || ১০৭। ১ 

এই ধন্শাক্ত্রে সমস্ত ধর্মই অবিচ্ছন্নরূপে অভিহিত হইয়াছে, বিচ্থিত* কর্মের 
শুণগ নিন্দিত কর্শের দোষ বধিভ হইয়াছে। এবং চাতুব্ণের পাঁরম্পাব্য গত, 
সম্যগ আচার বণিদ্ঠ হইয়াছে ।' * 

ইহাতে কি স্পষ্ট বুঝ বাক্টুতেছে না ক, ন্গু সকল কালের (উপযোগী ধ্্ব 
বলিয়াছেন অর্থাৎ সহজ ও কঠিনসাধ্য বিহিত কার্য” সকন্গলর বিধান করিয়া 
পিয়াছেন ? যদি কেবল সত্য যুগেরই ধর্ম বলা তাহার উদ্দেশ্ত হইত তাহাহইলে 
ষে সকল ধন্ধান্ুষ্ঠান সম্পুর্ণ কষ্টসাধ্য, তাহাই বলিনেন, ধারণ তৎকালে সকলেই 
সম্পূর্ণ শক্তিবান ছিলেন, এবং কাহাম্বও অধম প্রবৃত্তি ছিল.না; সুতরাং অবিহিক্ 
কাব্যের উল্লেখু ও তাহার নিন্দাবাদ করাতে মনুপ্রোক্ত ধর্মশীস্ত্র খানি 
অসন্ধ গ্রালাপপুর্ণ বলিয়া! নির্দেশ করিতে হয্স। কিন্তু” এ কথা কখন ই বলিতে 
পারা যাক না। এ কথ রললিলে শাস্ত্র নিন্দা জনিত, পাপের পরারশ্চি্াহ 
হইতে হয়। 

নিঙ্গলিখিত কয়েকটা উদাহরণ মন্থু সংহিতা হইতে উদ্ধৃত করি- 


তেছি, পাঠকবর্গ বিশেষ পথ্য ণালোচন। করিয়া দেখিলে মন্ুশীল্র চারিবুগের 


বলিয়া বে মীমাংসা করা হইয়াছে, তাহার সার্থকতা অনায়াদে বুঝিছে 
পারিবেন । 


৬ 
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মন্থ বলিয়াছ্েন__ 
স্বাধ্যায়েন ব্রতৈরহোমৈক্স্বিদ্যেনেজ্যয়া জুতৈ | 
মহাযজ্ঞেশ্চ বজ্ৈশ্চ ত্রান্ষীয়ং ক্রির়তে তনুঃ | ২৮ । ২. 
বেদীধ্যত্ননদ্বারা, মধুমাংস বর্জনাদি নিয়ম রূপ এতদ্বারা, সাবিত্রিচক আদিহোম 
বারা, ব্রেবিদ্য নামক ব্রতাক্ুঠান দ্বারা, ব্রক্মচরযদ্বারা, দেবর্ষিপিতৃতর্পণরূপ গ্ৃহস্থা- 
বন্থায় পুজ্রোঘ্পাদনঘার!, ব্রহ্ম যজ্ঞাদি পঞ্চ মহাঁধজ্ঞদ্ধারা, জ্যাতিষ্টোমাঁদি যজ্ঞ- 
ছারা, দ্বেহকে ব্রহ্ম প্রাপ্তির যোগ্য করিবে । 

আবার বলিয়াছেন__ 

ওক্কাঁর পুর্ব্বিকাস্তিস্ত্রে। মহাব্যাহৃতয়োহব্যয়াঃ। 

ত্রিপদণ চৈব সাবিত্রী বিজ্ঞেয়ং ব্রঙ্গপোয়ুখং |; ৮১। ২ 

যোহধীতেহহন্যহন্যেত।ং ভ্রীণি বর্ষাণ্যতন্দ্রিত £ | 

স ব্রহ্ম পরমভ্যেতি বায়ভূতঃ খমূর্তিমান্‌ 11 ৮২। ২ 

একাক্ষরং পরং ত্রন্ম প্রাণায়াষাঃ পরং তপঃ। 

সাবিক্তর্যান্ত পর নান্তি মৌনাৎ সত্যং বিশিষ্যতে 11৮৩ । ২ 
ও'কার পুর্বিকা সহাব্যাফতিরুক্লা অব্যয় ত্রিপদ1 গার়ত্রীকে ব্রহ্ম লাভের 

কারণ বলিয়। জানিবে। ৮১ 

যে ব্যক্তি প্রতিদিন পবিত্র হইয়া বৎসরত্রর প্রণব ও ব্যবহ্ৃতি যুক্ত ত্রিপদ! 
গায়ত্রী জপ করে, সে বাধুবৎ কামচারী হইতে ও ব্রহ্মতত্ব পাইতে পারে । 

-একাক্ষর প্রণব পর ব্রহ্ধ স্বরূপ, প্রাণারাম পরম তপন্ত, গায়ন্ত্রী হইতে 

উৎ্কুষ্ট মন্ত্র নাই, এবং মৌনাবল্ন অপেক্ষা সত্যই বিশিষ্ট বলিয়া! জানিবে। 
ইহার তাৎপর্য এই যে, প্রণব, প্রাণায়াম, ব্যাহতি সংযুক্ত ত্রিপদা গায়ত্রী ও ত্য 
বাক্য এই চারিটার উপাসনা করিবে । 
,. পুর্ব্ঘ বচনে বে সকল'কাধ্য অতি কাঠোর এবং বিশেষ শক্তি সাধ্য, তৎ্সমুদা- 
য়ের অনুষ্ঠানদ্বারা ব্রক্ধ প্রাপ্তির যোগ্য হয় বলিয়! নির্দেশ করিয়াছেন, এবং 
তাহার পরে অতি অন্ন শক্তিসাধ্য গায়ত্রী মাত্র জপ, প্রাণাক্লাম ও সত্য রাক্যা্- 
শালনদারা মোক্ষ হইতে পাঁরে বলিয়া! উপদেশ দিয়াছেন । 

এক্ষণে পাঠকবর্গ বিবেচন। করিয়া দেখুন, পুর্ব ও পর ব্চনের মধ্যে যে কাষ্যণ- 
সুষ্ঠানের তারতম্য আছে, তাহা কি অনুষ্ঠান কর্তার শক্তির তারতম্যানুমারে 
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বলিয়। প্রতীয়মান হুইন্তেছে না? ষাহার কঠোর তপন্তাঁদি দ্বারা চরম উন্নতি 
লাভের শক্তি নাই, তিনি যদ্দি প্রণব ও ব্যান্ৃত্তি সংবুক্তা গায়ত্রী জপ এবং 
সতত সত্যান্ছশীনন করেন, তাহাহইলেগু পরম মোক্ষ লাভ করিবেন । ডু 
সাবিত্রী মাত্র সারোইপি বরং বিপ্রঃ ক্যন্ত্রিতঃ | 
নাঘজিতস্ত্রিবেদেইপি সর্ববাশী সব্ববিক্রয়ী || ১১৮। ২ 
গায়ত্রী মাত্র পরিজ্ঞাত নিয়মবাধ্য বিপ্রও বরং মাননীয়, কিন্ত সর্ঘভোজী 
সর্ধবিক্রযী অনন্ত ব্যক্তি ত্িবেদজ্ত হইলেও শেষ্ঠ হন নাঁ। অর্থাৎ ভ্রিবেদজ্ঞ 
না হইন্টে পারিলেও ক্ষতি নাই, বরং গায়ত্রী মাত্র অবগত হইক্সা সদাচারী হইবে। 
যে সত্য যুগে সকল ধর্ম চক্ুপ্পাদপূ ণ ছিল, খন অধর্মের ছায়] মাত্র ছিল না, 
তখনকার কি এই কথা সন্ভৰে? যখন মনুষ্য হীনবল হইয়াছে খবং বখন 
পাপ প্রৰেশ করিয়াছে, তখনকার জন্য এ কথা বলা হইয়াছে বলিয়া কি স্পষ্ট 
প্রতীরদান হইতেছে না? কারণ যখন সম্পূর্ণ ধন্মভাব বিরাজমান, তখন অধর্মম 
আশঙ্কা করা নিতান্তই অনরবন্ধ প্রলাপ বাকা হইয়] উঠে। 


ত এব হি এয়ো লোকা্ত এবংত্রয় আশ্রমাঃ। 
ত এব হি ত্রয়ে! বেদান্ত এবোক্তাস্কয়োইগয়) | ১৩০ । ই, 
পিতা বৈ গাহপত্যোইগ্নির্মাতামিদরক্ষিণঃ স্মতঃ। 
গুরুরাহবনীয়স্ত“সাগ্নিত্রেত। গরীয়মী | ২৩১। ২ 
ত্রিষপ্রমাদ্যন্নিতেষ, ত্রীন্‌ লোকান্‌ বিজয়েদৃগৃহী 
দীগ্যমানঃ স্ববপুসা দেববদ্দিবি মোদতে || ২৩২ । ই 
ক পি. ঞ্$ নর 
ভ্িষেতেঘিতিকৃত্যং হি পুরুষস্ত সমাপ্যতৈ | 
এষ ধর্ম? পরঃ সাক্ষাছুপধর্থ্মোইন্য উচ্যতে || ২৩৭। ২ 
তাহাবাই (পিক, মান্তী এবং আচার্য) তিন লোক, তাহারাই তিন 
আশ.ম,তাহারাই তিন বেদ, এবং তাহারাই ভিন অগ্নি বলিয়া জানিবে। 
পিতা গাহ্পত্য অগ্নি, মাতা দক্ষিণাগ্রি, এবং গুরু অহবনীয় আগ্নি, এই 
তিন অগ্িই শেষ্ট জানিবে। 


এই তিনের প্রতি সতত ষনোঁষোগী গ্রহী, দেবতার নায় স্বশরীরে স্বর্গ 
স্থ ভোগ করেন। 


(৪৪ ) 


ইন্বাদিগের দিন জনের গুশ্রাফা করিলেই পক্ষের সমস্ত কা করা হয, অন্তএব 
ইহাই সাক্ষাৎ উৎকুষ্ট ধর্ম, অন্যগুলি উপধর্্ম নার বলা যায়| 

শেষ বচনে যে পিতা মাত! ও আঁচাঁয গুশৰা করিলেই ঞ্ৰ সমস্ত ধর্মাাচরণ 
করা হইল, এ কথা বলার তাতপন্যয কি, একবার বিবেচনা করিয়া দেখুন 
পিতামাতার ও আচায্যের সেবা শুশ্রাী করিলেই ঘে আর অন্ত ধর্ম করিতে 
হইবে ন।, এ কথা ইহার ভাঙ্পর্য নহে। িল্তা সাভার ও আঢাষ্যের সেবায় 
“নিয়ত নিহুক্ত থাঁকিয়া অন্যান্ত ধর্দ কাব্য নির্নাহ করিবে | ধর্ম সাধনের জন্ত 
পিতা মাতা ও জাঁচায্যে'র উপেক্ষা অথবা ভাহাদিগের সৈবান্ ক্রুটী করিবে না, 
তাহা হইলে অন্য কোন ধর্ম সাধন বুথ হইবে । 

মিভা মাতা গুরু ওশ্ধদা অন্যান্স পন্দীপেক্ষা গ্রধান বলিবাঁর তাতিপত্য” এই যে, 
দি ইহাঁদিগের সম্ক্‌ শুক্রযা করিয়া! অন্ত ধর্াস্্ানের শক্তি না হয়,ভাা ভইছে উহা 
ঘিগের সেবা! শুক্ফা করাই শেয়, ভাহা হইলেই সদন্ত ধর্ম সাধন কলা! হইল । ইষ্কা- 
দিগের সেবায় পরাগ্মুখ হইক্লা আম্মোক্লতির ভন্য অন্ত ধঙ্দ উপাক্দনে ভাভী হইবে 
না। এখন দেখুন সভ্য যুগের লোকদিগকে কি এইরূপ ধম্ৰপদেশ আবত্যক ? 
খন 'শ্কি লোকে পিতা মাভা ও আজযোর, প্রতি অবহেলা করিয়া 
“ধন্দোপার্ঘন করিভে যাইত ? তখন অআধর্ম প্রবৃত্তি লোচকর ব্বভাবতঃ ছিল 
না? ইহা মহ মহাম্থা। ম্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন । অভএব সত্য বুগের লোকের 
জন্য এরপ ধর্ম্মোপদেশ নিতান্তই নিশ্রয়োজন ঘলিয়। বোধ হয়। যখন অধ্ 
গ্রবৃত্তি প্রবল, যখন লোঁকের ধর্মজ্ঞান দুর্বল, তখনকার জন্তই এই সকল 
ধর্দোপদেশ প্রয়োজন । আমরা প্রতি দিন এরপ অধর প্রবন্তি দেখিতেছি। 
পিতা মাতা পরিত্যাগ পূর্বক কত শত লোক আত্মোন্নতির ভাবে মুগ্ধ হইয়া 
্রান্ধন্মীবল্বী হইতেছেন। ইহারা বাস্তবিক এই উপদেশের উপবুক্ত পাত্র। 
স্ত্রী স্বাধীনতা প্রবঙ্গ হইল! যখন পুকুর স্ত্রীজিত হইয়া পড়িবে, তখন কপি 
ধন্মের চগ্মমোন্নতি হইবে ।' সেই সময়ে বুঝিতে পারা যাইবে যে, এই মনু বাক্য 
“যথার্থই এই কালের উপবুক্ত উপদেশ। সন্যন্কূগের ধন্মপক্মাদিগের জন্ত ইন্না 
বিধিবদ্ধ হয় নাই। পক্ষপাতিশূন্য হইয়া! দেখিলে মন্ুসংহিভায় যে সকল অব- 
স্থার উপষোী থন্মোপদেশ আছে, তাহা” কখনই অস্বীকার করিতে পার! যায় 
না। পুর্ব কালের মহামহোপাধ্যা খধিগণও ইহাতে কলিকঈলের নিষিত 
বিধি দেখাইয়া দিয়! গিক্সাছেন; যথা,-- 


ততঃংপ্রতৃতি যোমোহাৎ প্রমীতপতিকাং স্ত্রিয়ং | 


(৪৫ ) 


নিয়োজয্যযপত্যার্থং তং বিগরন্তি মাধব? || ৬৮। ৯ 
ঝুলুক ভটের টাকা। * 
তত ইতি । বেণকালাৎ প্রভৃতি ঘে| মৃত ভর্তৃকাদি্তিয়ং শান্সা- 

ঁড্ঞানাদপত্য নিমিত্ত দেবরাদো নিয়োজয়তি তং মাধবে নিয়ত 
গর্য়ন্তে। অয়ঞ্চ স্বোক্তনিয়োগনিষেধ কলিযুগবিষয়ঃ; তদাহ 
বৃহস্পতি 1 উক্তে!নিয়েগোমন্ুনা নিধিদ্ধঃ স্থরমেব তু ॥ যুগ- 
হাসাদশ্বক্যোহয়ং কর্ভমনৈর্বিধানতঃ। তপোজ্ঞান সমাযুক্তাঃ 
কৃত ত্রেতাযুগে নরাঃ। দ্বাপরে চ কলৌনৃণাং শক্তিহানির্ি নি- 
শত] । অনেকধকৃতাঃ পুত্র! খধিভির্ষৈঃ পুরাতনৈঃ | ন শক্য- 
স্তেইধুনা কর্ত,ং শক্তিহীনৈরিদন্তনৈঃ | অতো! যদ্গোবিন্দ  রাজেন 
যু্গবিশেষ ব্যবস্থামজ্ঞাত্বা! সর্ধবদৈব সন্তানাভাবে নিয়োগাঁদণি য়োগ- 
পক্ষঃ শ্রেয়ানিতি স্বমনীনর! কল্পিতং তন্মনি ব্যাখ্যা বিরোধান্না- 
ভ্রিয়ামহে । প্রায়শো মন্তুবাক্যেষু সুনিবযাখ্যা মহ্‌ং দির? নাপ- 
রাধ্যে হম্মিবিভুষ।ং কাহং সর্বব বিদঃ কুধীঃ ॥ পু 

অনপত্য স্থলে বিধব1 স্ত্রীকে নিয়োগধন্থণ্ছসারে দেধরাদি দ্বারা ক্ষেত্রজ সন্তান 
উৎপাদনের বিধি দিয়! মু আবাধ্ধ বলিয়াছেন যে, এরূপ প্রথা সাধুদিগের নিকট 
নিননীয়। ইহা! পণুধন্মঃ বেণ রাজার কাল হইতে প্রবর্ত হইয়াছে । বৃহস্পতি 
বলিয়াছেন, সত্য েন্তা ও দবাপর যুগে মনুষ্যগণ তপজ্ঞন বুক্ত ছিল। বৃগস্থসান্- 
সারে কলিধুগে মনুষ্য শক্তিহীন হইয়াছে, অতএব এতৎকালে ক্ষেন্রজাদি সস্তান 
গ্রহণে অশক্ত, এ জন্য ওরস ভিন্ন অন্ত সম্ভান নিষেধ করিয়াছেন। অতএব মন্ধু 
নিক্ষোগ ধর্ম বৈধ বলিয়1! আবার ষে নিন্দা করিয়াছেন, তাহ1কেবল কলির জন্য । 
গোবিন্দরাজ যুগ বিশেষের ব্যবস্থা না বুঝিয়া) নিয়োগধর্সীপেক্ষা নিয়োগ না করা যে 
সকল কা*লের জন্য শেয়ঃ বলিয়াছেন, তাহা বৃহস্পতির ব্যাখ্যার বিরুদ্ধ ১ সুতরাঃ 
আমি (কুন্ধুকভট্র ) মুনি ব্যাথ্যাঙ্থসারে ল্িখিলাম। সর্ধশান্ত্র বিশারদ মুনিতে 
আর আমাঁতে অনেক প্রভেদ, সুতরাং গোবিন্দরাঁজের ব্যাখ্যা অনাদর করাতে 
আমার অপরাধ হইতে পারে ন1। 

এখন মনুপ্রোক্ত ধর্সশান্সে যে সকল কালের ধর্ম বর্ণিত আচ্ছে, ইহাতে বৃহস্পতির 
ব্যাখ্য। স্কার আর কোন সন্দেহ খাঁকিতেছে ন1। 


(৪৬ ) 


এ সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর মহাশয় নিজেও ঘটনাক্রমে একরূপ প্রমাণ দিয়! গিয়া- 
ছেন, তবে ইহা ভাহার মীমাংসার প্রতিকূল প্রাণ বলিয়া! ওকথার আর ছ্িরুক্তি 
করেন নাই। ও 

ভিনি নারদ সংহিতাকে মন্সংহিতার সমতুল্য প্রমাণ করিতে গিয়। নারদেরই 
বাক্য দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন যে» 

“ভগবান মনু প্রজাপতি সর্ধভুতের হিতার্ে আচার রক্ষার হেতু স্বরূপ শান্ত 
করিয্বাছিলেন। সেই শাস্ত্র লক্ষ শ্লোকে রচঠিত। মন্ু প্রজাপতি দেই শান্ত সহজ 
অধ্যায়ে সঙ্কলন করিয়া বনু বিস্তৃত গ্রন্থ মন্ুষ্টের অভ্যাস কর: দুঃসাধ্য ভাবিয়। 
দ্বাদশ সহস্র শ্লোকে সংক্ষেপে সার সংগ্রহ করেন, 'এই সঃক্ষিপ্ গ্রন্থ তিনি ভূগুবৎশীর 
স্থমতিকে দেন। সুমতি দেবষির নিকট অধ্যয়ন করিয়া এবং আনুহ্বাস সহকারে 
মনুষ্যের শক্তি হাস হইতেছে দেখিয়া চারি সহস্র শ্লোকে সংক্ষেপে সার সংগ্রহ 
করিলেন? মন্ুৃষ্যেরা সেই সুমতি কৃত মনু সংহিতা অধ্যয়ন করে ইত্যাি।” (বিঃ 
বা পুঃ৮২ পৃ দেখ) 

এস্থলে বিদ্যাসাগর মহাশয়, যে পাঠ নারদ সংহিতা হইতে উদ্ধত করি- 
যাছেন, তাহার কিছু বৈলক্ষণ্যু আছে, এই বৈলক্ষণা নিবন্ধন তাহপদ্যের কিছু 
বৈলক্ষণ্য ঘটয়াছে। ব্জদেশের এসিয়াটিক সোসায়িটী হইতে যে নারদ সংহিতা 
প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা'হইতে উক্ত অংশটা নিম্নে উদ্ধত করিয়া! দিলান। পাঠকগণ 
বিবেউন। করিয়া! দেখুন, স্থুমতি প্রোক্ত মন্থু সংহিতা বাহ] এক্ষণে প্রচলিত রহিয়াছে, 
তাহা ইহধুগের উদ্দশে সঙ্কলিত তইয়াছে কিনা? 

“ইহ হি তগবান্‌ মন্তুঃ প্রথমং সর্ধবভূতান্ুগ্রহার্থমাচারস্থিতি 
হেতুভূতং শাস্্ং চকার। যন্বে লোকক্ষির্ভত প্রবি্াগঃ 
সদ্দেশগ্রমাণং, পর্ষলক্ষণম্‌ বেদবেদাঙ্গযজ্ঞবিধানমচারো ব্যবহারঃ 
কণ্টকশোধনং রাঁজর্ত্ং বর্ণাশ্রমবিভাগৌ বিবাহন্যায়ঃ স্ত্রী 
পুংলবিকল্পে! দায়নুক্রমঃ শ্রাদ্ধবধানং. শৌচাচারবিকল্লে। 
তক্ষ্যাভক্ষ্য লক্ষণ বিক্রেয়াবিক্রেয়মীমীংসা পাতকভেদাঃ 
স্বর্গনরকানু দর্শনং প্রায়শ্চিস্বান্্যু পনিষদে। রহস্যস্থানানি। এবং 
চতুর্ব্িংশতি প্রকরণানি। ১। তদেতদত্র শ্লোকশতসহজ্রেণ 
ঘাশীতিনাধ্যায়ধহত্রেণে চ ভগবান্মনুরূপনিবধ্ত  দেবর্ষয়ে 
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নারদায় প্রাধচ্ছৎ ।' সচ তম্মাদধীত্য মহত্বানায়ং গ্রন্থঃ বর 
মনুষ্যোরেব ধা্ধয়িতুমিতি ছাদশভিঃ সহজ্রৈঃঠ সংচিক্ষেপ তং চ 
মহর্ষয়ে মার্কপ্ডেয়ায় প্রাবচ্ছৎ। ২। সচ্ তস্মাদধীত্য তখৈবায়ুঃ 
শক্তিমপেক্ষ্য মনুষ্যাণাষষ্টভিঃ সহজৈঃ সংচিক্ষেপ তং চ স্থমতয়ে 
ভার্গবায় প্রণযচ্ছৎ। ৩। স্থমতিরপি ভার্গবস্তশ্বাদধীত্য তথৈবায়, 
হ্সাদল্লীয়সী শক্তিমনুষ্যাণামিতি চতুর্ভিঃ সহজে সংচিক্ষেপ। ৪। 
এক্ষণে দেখুলস্মতিকৃত মন্থুসংহিত। কোন্‌ কালের জন্ত হইল? মনু লক্ষ শ্লোকে 
ধন্মশাস্তর ব্যধ্যা। করেন, লক্ষ শ্লোক্‌ সহস্র অধ্যায়ে সঙ্কলন করিয়া! নারদকে পড়ান । 
নারদ আবার এ লন্গশ্লোক হইতে সারোদ্ধার করিয়া! সুষ্যে যাহাতে সহজে স্মরণ 
রাখিতে পারে,এই জন্য দ্বাদশ সহ ক্লোকে সংহিত। ব্যাখ্য। 'করেন, এবং ইহ মার্ক- 
গেয় খষিকে প্রদান করেন । মার্কগেয় মন্ুষ্যের শক্তি ও আয়ু বুগাহ্ক্রমে হ্রাস 
হইতেছে দেখিয়! অষ্ট সহম্র শোকে সংক্ষেপ করিয়া, ইহ ভূগুবংশীয় -স্থমতিকে 
অধ্যয়ন করান, তৎকাল হইতে & অষ্ট সহজ শ্লোকাস্মক সংহিতা! (যাহাঁকে আমরা! 
এক্ষণে বৃহন্ম্থ বলি) চলিয়া আসিতেছিল, পরে যখন যুগ হ্রাসাহ্গুসারে মন্থৃষ্যের 
শক্তি ও আমু এতই অল্প হই. যে, এ অই সহ শ্লোকাস্ক বৃহন্মন্থু আর লোকে 
অধ্যয়ন করিয়া উঠিতে পারে না, তখন স্মৃতি আবার তাহার সারসংগ্রহ করিয়া 
অন্লা়ু লোৌকদিগের অধ্যয়নার্থে চারি শ্নহম্্র গ্লোকে সংহিতা ব্যাখ্যা করিলে এবং 
এই সুমতিরূত সারসংগ্রহ এক্ষণে আমাদিগের মধ্যে প্রচলিত, এখন স্পইতঃ দেখা 
যাইতেছে বর্তমান প্রচলিত মন্ুমংহিতোক্ত ধর্ম অত্যন্লাদু ও হীন শক্তি বিশিষ্ট 
মহ্ষ্যদিগের জন্য নির্দিষ্ট হইয়াছে ইহার আর সংশয় নাই । সুতরাং মন্ধু প্রোস্ত শান্তর 
*যে কেবল সত্য বুগের জন্য, একথ। শ্রমাণ্বিরুদ্ধ। বরং নারদ মন্ষ্যের ধারণ করিবার 
যোগ্য করিয়া যে দ্বাদশ সহত্র ক্পোকে মন্ুসংহিতা। সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহা 
একদিন সত্যঘুগের'জন্ত. বলিয়া উপল্ধি-হইতে পারে। বিত্ত যখন মার্কগ্ডের মুনি 
বুগস্বাসানগসারে আবু ও শক্তি ক্ষ হইতেছে দেখিয়া, জারও সহজ করিবার 
জন্য ৮ হাজার প্লোকে সংক্ষেপ করিয়া স্ুমতিকে প্রদান করিলেন, তখন বৃহম্মঙ্ছই * 
যে সত্য *যুগাপেক্ষা যুগান্তরের জন্য নির্দিষ্ট হইয়াছে ইহা স্পষ্টতঃই বুঝ! 
যাইতেছে । স্থমতি যখন আবার যুগ স্বাসান্গুবূপ মনুষ্য হীন শক্তি ও অল্লাযু 
হইয়াছে ও তাহারা ৮ হাজার ক্লোকের গ্রন্থ ধারণ! করিবার যোগ্য নহে দেখিলেন, 
তখন ৪ হাজার শ্লোকে সংক্ষেপ করিয়া উহা মনুষ্য দিগকে দিলেন, অতএব ইহা! যে 
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আরও যুগান্তরের জন্ঠ নির্ষিষ্ট হইয়াছে, ইহা স্বতঃই বুক্ধাধাইতেছ্ছে, এবং এই নারদ 
বচনে আরও প্রমাণিন্ত হইতেছে বে, সত্যবুগ হইতে বুগ ধুগাস্তরে এ মন্থসংহিত! 
ধন্মশীস্ত্রবপে চলিয়া! অসিতেছে, যুগ যুগান্তরের জন্য থু্থক পৃথক ধর্ম্শান্ত্র নাই। 
যাবতীয় ধর্মশান্্র সকল কালের জন্য । মন্বত্রি ইত্যাদি সকল শাস্ত্র সকল যুখেরই 
আলোচ্য এবং সকল বুগের আচরণীয়। ভিন্ন ভিন্ন বুগের ভিন্ন ভিন্ন ধন্ম শাস্ত্র ইহা 
বড়ই ভ্রান্ত, সিদ্ধা্ত । 
নারদ বলিয়াছেন» 
ধৰ্ট্কতানাঃ পুরুষা যদাঁসন্‌ ত্যবাদিনঃ॥ , 
তদা ন বাবৃহারোহভূন্ন দ্বেষে। নাপি মত্ঘরঃ || ১1 ১ 
নক্টে ধর্মে মনুষ্যাণাং ব্যবহারঃ প্রবর্ততে | 
দ্রষ্টী চ ব্যবহারাণাং রাজ দগ্ুডধরঃ স্মৃতঃ || ২। ৯ 
সেকালে মন্ুব্যের ধন্মবল সম্পূর্ণ, সকলেই সত্যবাদী, তখন দ্বেব ও মাহসয্য 
থাকেন], সুতরাং ব্যবহার শাস্ত্র অর্থাৎ বিচারালয়ের কাধ্যবিধি থাকে না । ১ 
যখন মনুষ্য ধম্ম হীন, তখন বিচার কাষ্যের আবশ্তকত। উপস্থিত হর, এবং 
রাজ। দোষ হরণার্থ দণ্ডধর হন"। ২ 
এখন দেখা যাইতেছে যে, মন্থুপ্রোক্ত ধন্মশাল্ত্র কেবল সন্ত বুগের জন্য, ইহা 
কোন মন্তেই বলিতে পারা যার না।' সম্পূর্ণ ধান্সিকমণ্ডলীর হধ্যে অধর্মম হরণার্ 
দণ্ডাদির নিয়ম করিবার কারণ কিছুই নাই) সুষ্তরাং মন্থু সংক্তার ব্যবহার 
প্রকরণে যে বিস্তৃত রূপে অবিহিত কার্ষের দণ্ড নিরুপিত আছে, তাহা কখনই 
সত্যবুগের জন্ত -নহে, অবশ্যই অধর্মপুর্ণ কালের জন্যই নির্দিষ্ট'হইয়!ছে, ইহা স্বতঃ 
প্রমাণিত । এ 
এইরূপ মন্ুপ্রোক্ত ধর্মশান্্র ষে সকল যুগের অনুষ্টেক়্ ধর্ম সম্পূর্ণ রূপে বিবৃত 
রহিয়াছে, তাহার প্রমাণ অশৌচ, প্রায়শ্চিত্ত ইত্যাদি প্রকরণে বুল পরিমাণে 
জাজল্যমান রহিয়াছে, এবং আজি পথ্যস্ত শাল্্রবিদ্‌ ,পপ্ডিতগণ তাহা অক্কু্র হৃদয়ে 
স্বীকার করিযা। ইহখুগের কর্ঘব্যাকর্তব্য মন্কৃপ্রোক্ত ধর্ম শাস্ত্রের বিধানাহ্থসারে 
মীমাংসা করিয়া আসিতেছেন। " 
যদি বল যে, বিধব। বিবাহের বিচার পুস্তকে বিদ্যাসাগর মহাশর ননুপ্রোক্ত ধর্ম 
শাস্ত্রে কলি ব্যবহায্য ধর্ম উক্ত হয় নাই এমত কথা বলেন নাই। তিনি এই মাত্র 
বলিয়াছেন যে, মন্তুশান্ত্রে চারি যুগের পৃথক পৃথক রূপে ধন্দ নিরুপণ করা নাই 
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অর্থাৎ মস্ত এইগুলি সত্য, গের,এই গুলি ত্রেতা যুগের,এই গুলি দ্বাপর যুগের»এবং 
শুই গুলি কলি যুগের জন্ত, এরূপ পৃথক পৃথক করিয়া ধর্ম্মশান্ত্র মধ্যে যুগানু রূপ 
ধর্ম পৃথক পৃথকর্ধপে নির্দিষ্ট করিয়া দেখান নাই । যদি ইহাই তাহার বল! উদ্দেশ 
ছিল, তাহা হইলে বিঃ.বিঃ পুঃ ৫ম পৃষ্ঠায় ২ নং টীকাতে অতি ক্ষুত্র অক্ষরে মৃছ্‌. 
মন্দ ভাবে এরূপ বলা উচিত ছিল না। 
যথাঃ 

“এস্থলে এই আশঙ্কা উপস্থিত হইতে পারে, যদ্দি সত্য যুগে কেবল মন্গু প্রণীত 
ধরদশাস্, ত্রেত যুগে কেবল গৌতম প্রণীত ধর্মশীস্ত, দ্বাপর যুগে কেবল শঙ্ঘ ও 
লিখিত প্রণীত ধর্ম শাস্ত্র, অর কলি যুগে কেবল, পরাশর প্রণীত ধর্ম শাস্্ই 
গ্রাহ্থ হয় ; তবে অন্যান্য খষির প্রণীত ধর্ম শান্তর কোনু কালে গ্রাহহ হইবেক। 
ইহার উত্তর এই যে, যথা ক্রমে মনু, গৌতম, শঙ্খ, লিখিত ও পরাশর প্রণীত ধর্ম্ম- 
শান্ত্র সত্য, ত্রেতা দ্বাপর ও কলি যুগের শান্ত। এত যুগেউঁত্ঁ শান্ত্রই প্রধান 
প্রমাণ । অন্তান্ ধর্ম 'শান্ত্রের যে যে অংশ এর প্র প্রধান শাস্ত্রের অবিরোধী, তাহ? 
উজ বুগে শ্রাহ্থ 


মঙ্গ ধর্ম শাস্ত্র লকল যুগের ধর্ম সম্পূর্ণ রূপে কত হইক্াছে, তবে গৃথক পৃথক 
করিয়া দেখান নাই, ইহা। বল এক কথা ; আর সত্য যুগের জন্য মনু, ত্রেতা 
যুগের জন্ত গৌতম, দ্বাপরের জন্য শঙ্খ, লিখিত ; এবং *কলি যুগের জন্ত পরাশর 
প্রণীত ধর্ম শান্ত, ইহা বলা আরএক কথ! । এই যে একটু তারতম্য আছে, ইহাতে 
সমাজ মধ্যে অতি ভরানক বিসদৃশ ফল ফলিয়াছে। পরাশর সংহিতোক্ত পকতেতু 
মানবোধন্মণ ইত্যাদি বচনের উদ্দেশ্য না বুঝিয়া তিনি যে শেব সিদ্ধাস্তটী করিয়!- 
ছেন, তাহা পণ্ডিত মণ্ডলীর নিকট কখন আদরণীক্স হইতে পারে না, ইহা ক্রমশঃ 
স্পষ্ট করিয়। দেখান যাইতেছে । ; | 


তৃতীয় অধ্যাক্ন। 


১ম অধ্যায়ে বিস্তৃত রূপে দেখান হইয়াছে যে, মন্গ্রেযক্ত ধর্ম শান্তর যাবতীয় 
ধর্ম শাস্ত্রের শিরোভূষণ এবং এক্ষণে সপ্রমাণিত হইল যে, মনু ধর্ম শাস্ত্রে সত্য, 
্রে্ডা, দ্বাপর, কলি সকল যুগের উপযোগী সমন্ত ধর্ম সম্পূর্ণ ব্যাখ্যাত হইয়াছে। 
তবে বিদ্যাসাগর মহাশয় বলেন. যে, গৌতম, শঙ্খ, লিখিত ও পরাশর ইহার! 
বুগান্থুসারে পৃথক পৃথক করিয়া জন্তৎ কালোপমোগী ধর্ম লিখিয়াছেন, যদি 


' ইহ্থাই সত্য হয়, তবে মন্থু ধর্ম শাস্রে যাহা আছে ; গৌতম, শঙ্খ, লিখিত ও পরাশর 


লি 


ধর্ম শাস্ত্রে অবিকল সেই সকল না থাকুক, তাতপর্য্যার্থে সেই. সকল কথাই আছে। 
ইহাদের কায কেবল যুগান্ুরূপ ধর্ম বাছিরা বাহির করা মাত্র। ইহাতে 
তাহাদের প্রণীত ধর্ম শাস্ত্র মনু প্রণীত ধর্ম শাস্ত্রের বিরোধী, একটী কথাও 
থাকিতে পারে ন! এবং থাকিলেও তাহা গ্রাহযোগ্য নহে। কারণ, বেদে 
যেমন উক্ত হইয়াছে, মনু অবিকল তাহার মর্দার্থ নকল যুগের আচরণের নিমিত্ত 
যখন ব্যাখ্যা করিয্লাছেন, একথা যখন স্বয়ং বেদ এবং দেবগুরু বৃহস্পতি, 
বেদব্যাস ইত]াদি মহধিগণও মুক্তকণ্ে স্বীকার করিয়াছেন, তখন বুগান্ুব্ূপে 
এ সকল ধর্ম পৃথক করিরা বলিতে গেলে মন্থু শাস্ত্রের অনুগত হুইয়া বলাই 
্তা সিদ্ধ, নতুবা ইহার বিপরীত কোন্‌ কথ উক্ত হইলে, বেদ বিরুদ্ধ বলিয়া! 


অবস্তই অগ্রাহ্থ হইবে, ভাহার আর ফংশয় মাত্র নাই। 
“ক্কতেতু মানবো ধর্মাঃ পরাশর সংহিতোত্ত) এই বচনটার যে অর্থ বিদ্যাসাগর 


মহাশয় করিয়াছেন, তাহাতে গৌতমস্থৃতি ত্রেতা যুগের জন্য, এবং শঙ্খ লিখিত 
দ্বাপর যুগের জন্য এবং পরাশরস্বতি কলিধুগের জন্য স্থির হুইক্সাছে, এবং এ এ 
যুগে যথাক্রমে ইহ্াদ্রিগের শান্তর শে.ষ্ঠ নিশ্চিত করা হইয়াছে। এস্থলে পাঠকবর্গ 


' দ্ধিবেচন। করিষ্কা দেখিবেন যে, গৌতম খধির সংহিতা! ব্যাখ্যা করা 


কেবল ত্রেত ধুগের ধর্খু নিরূপণ করাই প্রধান উদ্েশ্ঠ। যদি তিনি জানিতেন 
যে, যুগে বুগে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্শান্ত্র হওয়া! আবশ্বক, এবং যখন তিনি সেই 


' বুগাঙ্থন্ধপ ধর্ম নিরূপণ করিতে কৃত বঙ্কল্প হইয়াছিলেন, তখন অবশ্তই কোন্‌ 


কালের জন্য তিনি ধর্ম ব্যাগ্যা করিয়াছেন, তাহা! তাহার সংহিতার কোন ন! 
কোন স্থলে প্রকাশ থাক1 নিতান্ত :প্রয়োজনীর | তাহা না হইলে তিনি 


অৰশ্তই জানিতেন যে, যে বুগ বিশেষের জন্য ধর্ম নিফপণ করিতেছেন, তাহ 
তিনি নিজে নির্দেশ না করিপে ইহা কথন প্রামাণিক হইতে পারে না। স্থৃত- 
রাৎ তাহার মূল উর্দেশ্ত বিপর্যস্ত হইয়! পড়ে। অতএব গৌতমস্থতি যে, 


€ ৫১ ). 


ত্রেতাবুগের ধর্্মনিয়ামকঃ তাহা উক্ত স্থতি কর্তার মুখে না শুনিলে বিদ্যাসাগর 
মহাশয়ের এক্সপ অর্থের বিশিষ্ট প্রমাণাভাৰ বলিতে হইবে। এক্ষণে গৌতম 
স্থতির আদ্যোপাস্ত প্রত্যেক পংস্কি অথবা প্রত্যেক অক্ষর তন্ন তন্ন করিয়া, 
দেখুন, কোন স্থলেও ভ্রেতাঁবুগের কথা দুরে থাকুক, কোন বুগের নাম গন্ধ ও , 
নাই। প্রত্যুতঃ গৌতম মহাত্মা ধর্ম ব্যাখ্যা করিবার প্রথমেই বলিয়াছেন, 

বেদো ধর্্দযূলং তদ্াঞ্চ স্মৃতিশীলে দৃষ্টো ধর্মব্যতিক্রমঃ 
লাহুসঞ্চ মহতাং ন তু দৃষ্ট্যোখোবরদৌর্ধল্যাত্তল্য বলবিরোধে 
বিকলপ। ৭, মি 

বেদই ধর্টের মূল | অর্থাৎ ধর্মের প্রকৃত তব্বনিশ্চয় করিতে হইলে বেদ- 


কেই আশুযর় করিতে হইবে । বেদজ্ঞ মহ্ধিগণের অনুষ্ঠিত কার্য ও তাহাদিগের 


উক্ত স্বতিশাস্ত্রও ধর্ম বিষরের প্রমাণ। কিন্ত মহাঁয়াদিগেরও বিহিত কাষের 
লঙ্ঘন ও অবিহিত কারের অনুষ্ঠান দৃষ্ট হয়) ইহা! বলিবার উদেস্ট এই যে, 
বন্দ প্রমাণ সঙ্বন্ধে মহায্মাদিগের আবার নিঃসন্দেহ প্রমাণ নহে। সুতরাং 
তাহা স্বত্যাদি শাস্ত্রের সঙ্গে মিল করিয়া লইতে হইবে। স্মতি শান্তের মধ্যে 
বিরোধ ব্যবস্থ। স্থলে উভয় পক্ষ তুল্যবল "হইলে বিকল্পে ব্যবহার্য । দুর্বল 
পক্ষের মত গ্রহণীয় নহোঁ। এ রর 

এস্থলে গৌভম খধি যাহ বলিষাছেল, তাহা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সিদ্ধান্তের 
সম্পূর্ণ বিপরীত। খধিবর বন্লূর্তেচেন বেদ হইতেই ধর্ নিরুপণ করিবে । বেদ- 
বিদদিগের প্রণীত স্বৃতিশান্জ সকল ধর্মের প্রমাণস্থল বলিয়াছেন । তরাঁং 
ইহাতে, যাবতীয় ধর্ম শাস্ত্রের অনুমোদিত যে আচরণ, তাহাই বৈধ ও অনুষ্ঠেয় 
বলিয়া বিধি দিয্লাছেন এবং এই সকল শাস্ত্রের মতদ্বৈধ থাকিলে. অধিকাংশ খবি 
যে পক্ষে মত দিতেছেন, তাহাই, গ্রহণ করিতে বলিয়াছেন । অতএব বিদ্যাঁ- 
সাগর মহাশয় যে পিদ্ধান্ত করিয়াছেন বে, গৌতমস্থতি ত্রেতাঘুগের জন্য নির্ছি 
এবং এ যুগের এক মাত্র ধর্ম শান্তর | অন্ান্ত ধর্ম শান্ত্রের যে বে অংশ গৌতম 
স্মতির অবিরোদী, তাহা এ যুগে গ্রহণীক়্ এবং বিরোধ স্থলে ত্রেতা যুগে গৌতম , 
স্বতিই প্রামাণ্য। ইহা কখনই আদরণীয় হইতে পারে নী । যিনি শান্তর প্রণেতা 
তিন্চি যখন ঘুণাক্ষরে ও একথা স্বীকার করেন না যে, তাহার ধর্শ শান্তর কোন্‌ 


বুগ বিশেষের জন্য প্রণীত হইয়াছে এবং ব্যবস্থার-বিরোধ স্থলে যুগে যাবতীয় 
শাস্ত্রের উপর তাহার প্রণীত শান্ত্রই প্রামাণ্য হইবে। বরং অন্ঠান্ত ধর্ম শাস্ত্রোক্ত 


. বিধান লইয়া এবং বিরোধ স্থলে ছুই পঙ্ষের সুবল বিবেচনা করিষ্কা কর্তৃব্যাকর্তব্য 


(৫২ ) 


স্থির করিতে আদেশ. দিয়াছেন । ইহাতে তাহার ব্যাখাত কোঁন ব্যবঞ্রু অন্তান্য 
ধর্্শশান্ত্রের বিরোধী হইলে, এ ব্যবস্থা যদি ছুর্ব্বল পক্ষ হয়, তাহা! যখন খগ্ডনীয্সয 
“হইবে বলিয়া স্পষ্টতঃ বিধান দ্িতেছেন,--তখন বিদ্যা্সাগর মহাশয় যে ব্যাখ 1 
' করিয়াছেন যে, ব্রেতাধুগে গৌতম স্থতিই অবলম্বনীয় এবং বিরোধী স্থলে এ যুগে 
এ স্থৃতিই প্রধান প্রামাণ্য ইহা গৌতম বাক্যেই অপসিদ্ধান্ত বলিয়। প্রমাণিত হইতেছে। 
শঙ্খ ও লিখিত ধর্্মশান্তে দ্বাপরের কি অস্ত কোন যুগের কোন কথাই নাই। 


্বয়্ুবে নমস্কত্য স্ক্টিসংহারকারিণে। 
চাভুর্ববন্য হিতার্থায় শঙ্ঘঃ শাস্ত্র থাকরোৎ ॥ 
্রহ্ধা ও শিবকে নমস্কার করিয়া চতুর্ধর্ণের মঙ্গলার্থে শঙ্খ শান্ত্র বিধান করিলেন। 

এই মাত্র বলিয়া যজনং যাঁজনং দানং ইত্যাদি ধর্ম বলিয়াছেন। স্বভাবতঃ যেরূপ 
অর্থ বুঝ। যায়, তাহাতে লিখিত প্রণীত শাস্ত্রে (লিখিত সংহিতার আরস্তে কোন 
্রন্থারস্ত স্চক বাক্য নাই ) শঙ্খ প্রণীত শাঙ্জেরই যেন শ্োত বহিয় গিয়াছে, এইরূগ 
বোধ হল্স। লিখিতসংহিতার প্রথম শ্লোক এইঃ-- 

ইন্টাপুর্তে তু কর্তব্য ্রাহ্মণেন প্রযত্্তঃ | 

'ইঞ্টেন লভতে স্বর্গং পুর্তে মোক্ষমবাপু, য়াৎ।। 


সকল কালের জন্যই চাঁতুর্বর্৫ের সাধারণ ধর্স্দ ধিরাছেল। বিশেষ কোন 
নির্দেশ না থাকিলে সকল কালের জন্য বলিয়া নির্পণ করাই ন্তায় সঙ্গত। স্বতরাং 
শঙ্খ লিখিত সংহিতা কর্তারা ও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কৃত মীমাংসার পক্ষ সমর্থন- 
কারী হইতেছেন ন1। | রর 
বিদ্যাসাগর মহাশয়ের “কৃতেভু মানবো! ধরা: ইত্যাদি 'বচনের 
ব্যাখ্যানথুসারে মনুপ্রোক্ত ধর্ম শান্তর সত্যযুগের, গৌতম ত্রেতাখুগের, শঙ্খ ও 
লিখিত দ্বাপর যুগের'ও পরাশর কলিযুগের জন্ত নির্দিষ্ট হুইন্সাছে+ কিন্তু, অন্তি 
বিষুণ, হারীত, যাজ্ঞবস্ক্য ইত্যাঙ্গি আর ১৬ খানি সংহিতা কোন্‌ কালের জন্য 
'তাহার কিছু মীমাংসা! করেন নাই। তাহারা হক্ক, সত্য, ত্রেতা,” দ্বাপর ও 
কলি এই চারি যুগের জন্য, না হয়” কোন যুগ বিশেষের জন্য ধর্ম ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন। এ | 
বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিক্মাছেন “মনু, গৌতম, শখ, লিখিত :ও পরাশর 
প্রণীত ধর্শ শান্তর সত্য, ব্রেতা, স্বাপুর ও কলিযুগের শাস্ত্র ।” এ এ যুগে 


(৫৩ ) 


ধর্ম শান্তর প্রধান প্রমাণ । ' গন্যান্ত ধর্ম শাস্ত্রে যেযে অংশ ত্র প্রধান শাস্ত্রের 
অবিরোধী তাহা এর & যুগে গ্রাহা।? ইহাতে এইরূপ বুঝাইতেছে যে, সত্য 
ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিধুগগের সকল ধর্পাশান্ত্রই অবলম্বনীয় ; তবে মত বিরোধ 
স্থলে সত্য যুগে মনু, ত্রেত যুগে গৌতম, দ্বাপর বুগে শঙ্খ, লিখিত ও কলিতে 
পরাশরোক্ত ধর্ম শান্ত প্রধান প্রামাণ্য । কোন যুগান্থসারে কোন ধর্শবশান্ত্রে 
প্রধানত্ব জন্মায় এ মীমাংসা গৌতম খবি স্বয়ং খণ্ডন করিয়াছেন । অতএব 
ফাবতীয় ধর্মশাস্্ যে চারি যুগের জন্ত তাহার আর কোন সংশয় নাই। কাজেই 
বলিতে হইতেছে, সকল ধর্শীস্ত্রেই সকল যুগের শক্য অশক্য 'বিধায়ে সমস্ত 
ধর্মই বিস্তারিত রহিয়াছে । 

বস্ততঃ পরাশরোক্ত সংহিতা ভিন্ন যাবতীয় ধর্মশীস্ত্র বিশেষ যত্রের সহিত পর্যয- 
বেক্ষণ করিলে কোন ধর্শাশাস্ত্র যুগ বিশেষের জন্য নির্দিষ্ট হয় না। সংহিতাগুলির 
মধ্যে কেহ বা কোন বিষয় সংক্ষেপে, কেহ বা কোন বিষর বিস্তৃতরূপে বলিয়াছেন, 
কেন্ত বা কেবল প্রায়শ্চিত্ত-বিধি বলিয়াই বক্তৃতা সমাপন করিয়াছেন । কোন আচার 
ধর্ম ইত্যাদি অন্ত কোন সম্বন্ধে কিছুই বলেন নাই। এইক্ধপ যাহা কিছু প্রভেদ 
দেখা যায । নতুব1 ব্যবস্থার তাৎপর্য্যগত কি প্রানশ্চিত্তগত কোন প্রভেদ দেখ যায় 
ন1। বিধি সকলের নিয়োগ স্থল নির্ণয় করিতে পারিলে আর শান্ত্রদ্বধ স্বীকার করিতে 
হয় না। এইরূপ নিয়োগস্থুল নির্ণর করাই প্রকৃত মীমাংসা, নতুবা প্রয়োজন 
অস্থসারে শান্তর গড়িয়া মত স্থাপন করা কেবল' শান্ত ত্রোহীতা এবং তৎফলস্বরূপ 
সমাজ উতৎশৃঙ্খল করা হয় মাত্র। 

যুক্তি অন্থুসারে বিচার করিতে গেলেও ইহা প্রতিপন্ন হয় যে, যুগানসারে শক্তি 
বিবেচন]| করিয়া বিহ্থিত কার্্যগুলির মধ্যে সাধ্যাসাধ্য নির্বাচন করিয়া বিধিবদ্ধ 
করা ধর্মোপদেষ্টার কাধ্য“নহে । নিষিদ্ধ কাধের ত কথাই নাই, যাহা সত্যযুগে 
নিষিদ্ধ, তাহা যুগাস্তরে বিধি হইতে পারে না। যাহাতে লোকের অধোগতি হয় 
তাহ! সত্য যুগে যেরূপ অননুষ্ঠয়, অধর্ধ গ্রবল কলি যুগেঞ্তাহ! :সেইবূপ অনম্থ 
্টেক্,ইহা চিরকালই বলিতে হইবে । কালবশে লোকের মন্‌ অধোমুখী হয় বলিয় 
ষে, তৎকালে অবিহিত কায্যের ্ অনুষ্ঠানই বৈধ হইবে, ইহা 'নিতাস্ত যুক্তিবিরদ্ধ 
বরং ধর্মুশিল, ধর্ম পরায়ণ লোকের সমাজের মধ্যে কোন নিন্দনীর কাষে?র অনুষ্ঠা 
প্রচলিত থাকিলেও যখন লোঁক স্বভাবতঃ *অধর্দ্ম পরায়ণ হয়; তখন যত্পূর্ববক 
সকল কার্য বর্জন কর! একান্ত বিধের, নতুবা অগ্নিতে দহমান কাষ্ঠ প্রয়োগে 
তায় অধর্প প্রবৃত্তি উদ্বেল হইয় সমাজকে বিপর্যক্লু করিয়া! ফ্লে। 
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এক্ষণে বিহিত কাঁষ্যের অনুষ্ঠান লইয়া কথা হইতেছছ। মন্তব্যের চরমোন্নতি 
সাধন করিতে হইলে বহুল কঠোঁর তপন্তাদি সাধন করিতে হয়, কিন্ত সকল কালে 
সকল লোকের তৎ তৎ্ কাঁযর্যানুষ্ঠানের উপযোগী শক্তি স্বভাঁবতঃই থাকে না। 
স্থতরাৎ যুগাঙ্গসারে শক্তি হাসাহ্থরোধে সকল প্রকার বৈধ কার্ষেযর অনুষ্ঠান করিতে 
প্রায় সমস্ত লোক একরূপ অনধিকারী হইয়া! পড়ে, ইহা বলা যাইতে পারে। কিন্ত 
সাহা বলিয়া একথা স্বীকার করা যাইতে পারে না যে, ত্রেত1 যুগে সত্য যুগের স্যায় 
একটা লোকেরও জন্ম হইবে না, অথবা দ্বাপর কিম্বা কলিতে যে একজন ও এমন 
লোক জন্মিতে পারে না যে, সে তপন্তা কি আত্মজ্ঞানোপাঞ্জন কি যজ্ঞাদি করিতে 
সক্ষম । কলি যুগে বেদব্যাঁসপুত্র শুকদেব, সাক্ষ।ৎ ধর্ম স্বরূপ যুধিঠির, চৈতন্য, 
তৈলঙ্গস্বামী, ভাক্করাচায্য”ও প্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রভৃতি ধর্্াত্মা জন্ম গ্রহণ করি- 
য়াছেন, তখন কলিবুগে যে কেহই ধর্খান্রাগী নাই, অথবা কলিবুগে তপস্তাদি 
কাধ্য নির্বাহ করিতে কেহই সক্ষম নহে, একথা বলিতে পারা যায় না। উল্লি- 
খিত ধশ্মাস্বাগণ যে কলিযুগে প্রাহুভূতি হুইয়াছিলেন, ইহার প্রমাণ বিদ্যা দাগর 
মহাশয়ই দিক্লাছেন, আমি তাহাই পাঠকবর্গের সুবিধার জন্ত নিয়ে উদ্ধত করি- 
লাম। 

& (বিঃ বিঃ পুঃ ১৩৩ পৃঃ 
_ শতেষু ষটস্্ সার্েষু ভ্র্যধিকেযু চ ভূতলে। 
কলের্গতেষু বর্ষাণাঁমভবন্‌ করুপাপ্তব12 | 

কলিযুগের ৬৫৩ বৎসর গত হইলে কুরুপাগুবেরা ভূতলে প্রাছু্ূতি হইক্লাছিলেন। 

কহলণরাজ তরঙ্গিনী । প্রথম তরঙ্গ । 


ত্রিষু বর্ষসহত্র্রেযু কলের্যাতেবু পার্থিব | 

ত্রিশতে চ দশ ন্যুনে হান্য।ং ভুবি ভবিষ্যতি | 
শু্রকো, নাম বীরাণামধিপঃ সিদ্ধনত্তমঃ।" 

নৃপান্‌ সর্ববান্‌ পাপরূপান্‌ বদ্ধিতান্‌ যো হনিষ্যতি | 
চর্বিতায়াং সমারাধ্য লপস্ততে ভূভরাপহঃ ।' 
ততঙ্িযু সহতেষু দশাধিক শতত্রয়ে। 
ভবিষ্যৎ নন্দরাঁজঞ্চ চাঁণক্যে যাঁন্‌ হনিষ্যতি । 
শুরুতীর্থে সর্ববপাপনির্মক্তিং যোইভিলগ্দ্যতে । 
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ততস্ত্রিযু নহজেষু সহজ্রাভ্যধিকেযু চ। 
ভবিষ্যো র্রিক্রমাদিত্যো রাজ্যং সোহন্র প্রলপস্ততে | 
কলিযুগের ৩২৯০ বৎসর গত হইলে এই পৃথিবীতে শূদ্রক নামে এক রাজা 
হইবেন। তিনি মহাবীর ও অতি প্রধান পিদ্ধ পুরুষ হইবেন। পাপিষ্ঠ প্রবল 
প্রতাপান্থিত সমস্ত রাজাদ্িগকে বধ করিবেন, এবং চর্্বভাঁতে আরাধনা করিয়। 
সিদ্ধহইবেন। তৎপরে বিংশতি বৎসর অতীত হইলে নন্দ বংশীয়েরা রাজা 
হইবেন । চাণক্য, এই নন্দবংশ নিপাত করিবেন এবং শুরুতীর্থে আধ্লাধনা করিয়। 


সকল পাপ হইতে" মুক্ত হইবৈন। তংপরে ৬৯* বৎসর গত হইলে বিক্রমাদিত্য 


রাজা হইবেন । 
কুমারিকা খগযুগ ্যবস্ধযার ] 


অথ বারাণসীং গত্বা কৃতক।যায়সংগ্রহঃ ৷ 
সর্বংসন্নস্য স্থকৃতী মাতৃগুপ্তোহভবদ্যতিঃ | ৩২২ | 
বহলণরাতরকজিণী । তৃতীয় তরঙ্গ। অনস্তর কাশ্বীরাধিপ পুণ্যবান্‌ রাজা 
মাতৃগুপ্ত সমুদয় সাংসারিক বিষয় পরিত্যাগ করিস! 'বারাণসী গমন করিয়া কাঁষায় 
বন্ত্র পরিধান করিয়া যতি ধর্ম *অবলম্বন করিলেন। 
আজন্ম ব্রন্মাচারী দিগমলবসনঃ সংযতা স্ব! তপশ্থী 
্রীহর্যারাধনৈকব্য্ননশুতমতিস্ত্যক্তমংসারমোহঃ। 
আমীদৃযো লব্ধজন্মা নবতরবপুষাং সম্ভমঃ জীস্বস্তৃ- 
স্তেনেদং ধর্মাবিত্তে: হৃঘটিতবিকটং কারিতং হর্ষহ্ন্ম্যং ॥ 
যে স্ুবস্ত যাবজ্জীবন ব্রহ্মচারী দিগম্বর সংযত তপস্বী হর্যদেবের আরাধনে 
একাস্তরত, সংসার মার! শূন্য সার্থক জন্মাঁ ও স্থুপুরুষ ছিলেন। তিনি ধর্্ার্থে হর্ষ 
দেবের স্থগঠন প্রকাণ্ড অট্টালিকা নির্ধীণ করাই দিয়াছিলেন। * 
উপরে যে সকল উদাহরণ দেখান হইল, তাহাতে শ্পষ্টিই বুঝা যাইতেছে যে, 
বর্তমান কলেবুগে ও ধন্মান্থরাপী এবং বিশিষ্ট শক্তি সম্পন্ন ,লোক জন্মিয়াছিলেন, 
যাহারা সম্যক দুরূহ কষ্ট সাধ্য ধর্ম সাধন কুরিক্লাছিলেন, এবং এক্ষণে ও ভারত 
মধ্যে খুজিলে অনেক ধর্্াস্মাকে তপমগ্র, দেখিতে পাওয়া যার। পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত 
শশধর তর্কচুড়ামণি ধর্ম্ব্যাখ্যা পুস্তকে বর্পিক্পাছেন “বদি ইতিহাস বিশ্বাস ন! কর, 
তবে চল চন্দ্রনাথ, বারাণসী, হরিদ্বার, হিমালয়াদির কন্দরে যাই, আজও শত শত 
তপোময় দেবোপম মহাপ্রভাব মহাত্মা আত্মদর্শী সম্পূর্ণ মঁছ্ষ্যু সকল দেখু ইব 1 
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যদি সংহিতা কর্তারা কলিযুগে শক্তিস্বাস হর বলিয়া শক্তি অস্সারে ধর্মব্যবচ্ছেদ 
করিয়! কলিবুগের জন্য অতি সহজ সাধ্য ধণ্মাচরণ বিহিত বলিয়া পৃ্করূপে বিধিবন্ধ 
করিয়া যাইতেন, তাহা হইলে এ সকল মহাপুরুষদিগের ' ধর্শোন্নতির পথ রুদ্ধ হইত। 
অধর্ম প্রবল ব্যক্তিদিগের সুবিধার জন্ত ধর্ঘেচ্ছুদিগের উন্নতির পথ সঙ্কোচ করিয়া 
দেওয়া যে যুক্তি ও ধর্ম বিরুদ্ধ,তাহা। সংহিত! বর্তারা বেশ বুঝিতেন। কাজেই কোন 
বিশেষ কালের জন্য ধর্শীচরণের কেহ পরিমাণ স্থির করিয়া দেন নাই। তাহার! 
ধর্্বোতির বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র দেখাইয়া দিয়া! গিয়াছেন। যাহার যতদুর শক্তি, তিনি 
ততদূর চরমোন্নতির পথে অগ্রসর হইতে সতত বত্ববান হউন, ইহাই তাহা্দিগের 
মুখ্য উদ্দেশ্ত । কোন সংহিতায় খুগ বিশেষের পৃথক ধর্ম নিরূপণ করিষ্বা ন। দিবার 
ইহাই প্রধান কারণ। বিদ্যাসাগর মহাশয় ও যে এইরূপ বুঝিক্াছেন, তাহার এই ' 
কথাতেই তাহা স্পষ্ট বুঝ যাইতেছে, যথা,__ 

“কলিযুগের ইদানীস্তন কালের লোক অপেক্ষা পূর্বতন লোকেরা অধিক শাস্ত্র 
জানিতেন, অধিক শান্ত্র মানিতেন, তাহার কোন সন্দেহ নাই ।”+ বিঃ বিঃ পু ১৩৫ 
পৃঃ ৬ হইতে ৮ম পংক্তি পর্য্0যস্ত। 

এক্ষণে দেখুন, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিজের কঞ্াতেই প্রমাণিত হইতেছে যে, 
পূর্বতন কালের লোকেরা কেবল পরাশরোক্ত ধর্শশাস্ত্র কলিযুগের বলিয়া! তাহারই 
আশ্‌য় লইতেন না, ভন্তান্ত ধর্শশাও অবলম্বন করিক্া! চলিতেন। ইহাতে বুঝা! 
যাইতেছে যে, যেখানে বিরোধ নাই, সে স্থলে যে কোন ধর্শান্ত্র হউক না কেন,তাহা 
অবলম্বন করিলেই হইল; কিন্ত বিরোধস্থলে সকল শাস্ত্রের ব্যাখ্যার বলাবল 
বিবেচনায় সামপ্তশ্ত করিয়া যাহা স্থির হইবে, তাহাই গ্রাহ? আচার বিধির মধ্যে 
কতকগুলি কাধ? এমত আছে যাহা, যখন.লোক সমাজে ধর্মপ্রবৃত্তি অতীব প্রবল, 
তখন তাহা অনুষ্ঠিত হইলে কাহাকে বিপথগামী করিতে পারে না, স্থতরাং তখন 
ততদুর দোষাবহ হয় না। কিন্তু যখন সমাজের গতি স্থত:ই জধর্ঘীভিমুখে 
ধাবিত, তখন তাহা আচরিত হইলে ্পবৃততিদবিুপতর় পরফল হইয়া উঠে। পুর্ব 
তন কালে মনীবিগণ'সমাজের অবস্থা পঠালোচনা করিয়া সমাজ সংশ্করণার্থ উ সকল 
কাধ হইতে বিরত থাকিবার জন্ত সীময়িক নিয়ম স্থাপন করিয়া গিক্সাছেন। যথা, 


"* বৃহম্লারদীর পুণে, 
সমুদ্রষান্্াস্বীকারঃ কমগুলু বিধাররম্‌? 
ভিজ্ধানামসবর্শান্থ কন্যান্থপযমন্তথা | 
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দেবরেণ সৃতোৎপতির্দধুপর্কে পশোর্ব্বধঃ | 
মাংমাদনংতথ1 আছে বানগ্রন্থাশ্রম্তথা || 

_ দতায়াশ্চৈব কন্যায়াঃ পুনর্দীনং পরস্ চ| 
দীর্ঘকালং ব্রজ্মচর্য্যং নরমেধাশ্বমেধকৌ |। 
মহা প্রস্থানগমনং গোম্ধঞ্চ তথা মখন্‌ | 
ইমান্‌ ধর্্দান্‌ কলিষুগে বর্জ্য নাহুম্্মনী বিণ. 

অথা্গ আর্দিত্য পুরাণ, 
দীর্ঘকালং ব্রন্মচর্য!ং ধারণঞ্চ কমণগ্ডলোঃ | 
দেবরেণ হৃতোৎপত্তির্দত্তাকন্য। প্রর্দীয়তে | 
কন্যানামসবর্ণানাং বিবাহশ্চ দ্বিজাতিভিঃ । 
আতভায়িদ্বিজা গ্র্য।ণাং ধর্মাযুদ্ধে নিহিংসনম্‌ | 
বাণপ্রস্থাশ্রমস্তাপি প্রবেশো বিধি দেশিতঃ । 
বৃত্তস্বাধ্যায় সাপেক্ষ মঘসস্কোচনং তথা 
প্রায়শ্চিভবিধানঞ্চ বিপ্রাণং মরণাস্তিকং | 
ংসর্গদোষঃ পাপেষু মধুপর্কে পশোর্ববধঃ 1 
দত্তোরসেতরেধান্ত পুক্রত্বেন পরিগ্রহঃ | * 
শুদ্রেযু দাস গোপাল কুল মিত্রাপ্ধপীরিণাষ্‌ ॥ 
ভোজ্যান্নত1 গৃহস্থম্য তীর্থ সেবাতিদ্ুরতঃ ৷ 
্রাহ্মণাদিঘু শৃদ্রন্ত পকতাদি ক্রিয়াপিচ || 
ভূষ্বগ্রি মরণঞৈত্ব বৃদ্ধাদদি মরণং তথা | * 
ইত্যাদিত্াভিধায়,_ 
এতানি লোক গুপ্তযর্থং কলেরাদৌ মহীত্মভিঃ। 
নিবস্ডিতানি কর্্মাণি ব্যবস্থা পুরব্বকং বুধৈঃ || 
সমুদ্রযাত্র!, কমগুলুধারণ, ত্রা্মণাঁদির অসবর্ণা কন্তা বিবাহ, দেবর ছারা স্থতোঁৎ- 


পভ্ভি, মধুপর্কে পশুষধ, মাংসশ দ্ধ, বাণ পরস্থাশ্‌ ম, দৃত্তা কন্যাকে পুনর্ধার অন্ত পাত্রে 
দান, দীর্ঘকাল, ত্রহ্ষচ যাবলঙ্বন, নরমেধ ও অশ্বমেধ যজ্ঞ মুহাপ্রস্থান গ্রমন এবং £ 
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গোমেধ যজ্ঞ এই সমস্ত ধর্ম কলিযুগে বর্জনীর, গণ্ডিতগণ ইহা বলিয়া গিয়াছেন। 
দর্ঘকাল ত্রহ্মচযাৰলম্বন, কমগলু ধারণ, দেবর দ্বারা স্বুতোৎপত্তি, দতত। কন্যার 
পুনর্দান, ব্রাঙ্মণাদদি বর্ণের সহিত অসবর্ণ। কন্ঠার বিবাহ, আততায্নী ক্রাঙ্গণাদির 
ধর্শবুদ্ধে হিংসা করা, বাণপ্রস্থ ধর্ম্মাবলম্বন, বৃত্ত (অগ্নি হোমাদি) এবং স্বাধ্যায় (বেদা- 
ধ্য়ন ) অপেক্ষ। করিয়া অশৌচের হাঁসবৃদ্ধি হওয়া এবং পাপ গোপন করা, ব্রাহ্মণের 
মরণাস্ত প্রারশ্চিত্, পাঁগের সংসর্গদোষ, মধুপর্কে পশুবধ, দত্তক ও ওরস তিন্ন অন্ত 
বিধ পুক্রকে পুত্রূপে গ্রহণ, শুদ্রজাতি মধ্যে দাস, গোপাল, কুলমিত্র, অর্ধসিরী, ইহা- 
দ্িগের সহিত ভোজ্যান্নতা, গৃহস্থের অতি দূরদেশে তীর্থ পর্মযটন, শুজ্লের, আহারের 
নিমিত্ত ব্রাহ্মণাদি বর্ণের পাকরুরা, পর্বতের যে উচ্চস্থান্‌ হইতে জলপ্রপাত হয়, সেই 
স্থানে এবং অগ্নিতে প্রাণ পরিত্যাগ করা, বৃদ্ধাদির স্বেচ্ছাপুর্র্বক মরণ, কলির প্রথমে 
লোক রক্ষার্থ মহা মহোপাধ্যার় পঙ্ডিতগণ কর্তৃক এই সমস্ত কাষ্য ব্যবস্থাপৃব্বক 

নিবস্তিত হইয়াছে । 

উল্লিখিত বচনে মনীষিগণ যাহ! নিরম স্থাপন করিয়। গিক্সাছেন, তাহার কোন- 
টাই ধর্শান্্র বিরোধী নহে। ধর্মশাস্তের প্রক্কৃত তাৎপর্য গ্রহণ করিয়াই এ নিম 
স্থাপিত হইয়াছে। পূর্বতন কালে অর্থাৎ কলির প্রথম ভাগে বীর্ধযবান ধর্খাত্মা- 
, দিগকে এই 'নিযমের উল্লজ্ঘন করিতে দেখিক্সা বিদ্যাসাগর মহাশর বলিয়াছেন যে, 
তাহারা আদিপুরাণ প্রভৃতির নিষেধ নয মানিয়া অশ্থমেধ অগ্নি প্রবেশাদি করিয়া 
গিয়্াছেন। সুতরাং স্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে যে, তৎকালীন লোকের পুরাণের 
নিষেধের অনুরোধে স্বতি বিহিত কর্মের অনুষ্ঠানে পরাশ্ুখ হইতেননা। “সময়শ্চাপি 
সাধুনাং প্রমাণ বেদব ভবে” সাধুদিগের ব্যবস্থাও বেদবৎ প্রমাণ হয়। 
এরূপ শাসন সত্বেও যখন পূর্বকালীন লোকেরা পুরাণের নিষেধে অনাদর করিরা 
অশ্বমেধাদ্দির অনুষ্ঠান করিয়া গিক্াছেন, তখন এ সকল নিষেধ যে নিষেধ বলিয়। 
গণ্য ও মান্য ছিলন; তাহার কোন সংশর নাই । রিদ্যাসাগর মহাঁশর শাস্ত্রের প্রকৃত 
তাৎপয্য গ্রহণ না করিয়া. কেবল আপন উদ্দেশ্ত সাধনে ব্যগ্র; স্থতরাৎ পদে পদে 
“ন্তায় সিদ্ধান্ত করিয়াছেন? যে সকল ধর্মাত্বা এ নিক্লমান্ুসারে কার্য করেন নাই, 
তীহায়! জানিতেন যে ধর্শশান্ত্রের প্রক্কৃত তাঁৎপর্য”কি, এবং কি উদ্দেস্ত সাধনের 
নিমিত ও সমুদয় নিম স্থাপিত হইয়াছে; স্থতরাং তাহারা এ সমস্ত নিক্মীনুসারে 
'ক্বাধ্য না! করায় খবিবাক্য অগ্রাহা বা অমান্ত করিয়াছেন, এক্সপ বলা যাইতে 
পারেনাঁ। শাস্ত্রের তাৎপধ্য্ণক্ুসারে যাহার! এ নিয়মের অন্তর্বর্ভা১ তাহার! এ 
নিযমানগুযারে ন! চলিলে'অব হাই লিয়ম উল্লত্বন জন্য খষিবাক্য অমান্ত' করিয়াছে 
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এন্ধপ বলিতে পার! যার; কিন্ত ধাহাদিগের জন্য এ নিয়ম স্থাপিত হয় নাই, তাহার! 
তদন্সারে ন। চলিলে তাহাদিগকে -পুরাণ অমান্য করিয়াছেন এরূপ বলা যাইতে 
পারে না । পুরাণ শাস্ত্রে ফে সমন্ত নিক্মম স্থাপিত হইয়াছে, তাহ! ইন্দ্রিযসংযত ধর্ময়ত 
মহাত্মাদিগের জন্ত নে। কলিতে জন্মিলেই যে এই নিরমের বশবর্তী হইতে হইবে, 
ইহা! শাস্ত্রের উদ্দেস্ঠ নহে। এ সকল ইন্জিয় ছর্ববল ব্যক্তিদিগের জন্য, সুতরাং বেদ- 
ব্যাসের ন্যার সংযত তপন্বীর পক্ষে এবং ধর্ম্মাতআব৷ বুধিষ্টিরাদির পক্ষে এ নিয়ম নহে। 
বেব্যাস দ্বারা কলিবুগে ক্ষেত্রঙ্গ সন্তান উত্পাদন করা হইয়াছে দে খিয়1,অথবা সিদ্ধ 
পুরুষ শূদ্রক রাজ অশ্মেধ যক্ত করিক্লাছেন দেখিয়াই তাহারা পুরাণ মানিতেনন। 
বলা নিত্বান্তি অন্তর । এপ সিদ্ধান্ত করিক্া প্রচার করান্স শুদ্ধ মহাত্মাদিগের প্রতি 
অযথা দোষারোপ কর! হইয়াছে এইমাত্র নহে, শান্ত্রানভিজ্ঞ পোক দিগের কর্ণে এ 
মন্ত্র দিয়া সমাজের বিশিষ্ট ক্ষতি করা হইয়াছে। * 
দেখুন নিয়োগ ধর্ানুসারে ক্ষেত্রজ সন্তান উত্পাদন করিতে মু কিরূপ 
ইন্ডি্ নিগ্রহ আবশ্যক বলিয়াছেন ।-- . 
বিধবায়াং নিযুক্তস্ত ঘৃতাক্তো বাকঘতো। নিশি । 
একমুৎপাদয়েছ পুত্রং ন দ্বিতীযং কথঞ্চন 1৬০1৯ 
বিধবায়াং নিয়োগার্থে নির্ববৃত্তে তু যথাবিধি | 
গুরুবচ্চ সুযাবচ্চ 'বর্তেমীতাং পরম্পরঘ্‌ । ৬২৯ 
নিযুক্তৌ যৌ বিধিং হিস্ব! বর্তেঘ়াঁতাস্ত কমেতঃ । 
দ্বাবুভৌ পতিতৌম্যাতাং স্ষাগগুরুতল্পগো 1৬৩৯ 
নিয়োগ ধন্মাহুসারে যে ব্যক্তি বিধবার গর্ভে সন্তানোত্পাদনের নিমিত্ত গুরুজন 
দ্বারা নিঘুক্ত হন, তিনি ঘতাভ্যঙ্গ হই য়া তু্ধীস্তাবে (নিথুক্তণ বিধবার সহিত কণা 
কহিতে পারিবেনা১ খত কালের রাত্রিতে এক মান পুন্র উদপাদন করিবেদ। 
দ্বিতীয় পুত্র কদাঁচ উৎপাদন করিবেননা। [ও 
যধাবিধি পুজোৎপাদন্‌ কার্য সম্পন্ন হইলে নিবুক্ত ব্য ও নিবুক্তা স্ত্রী পরস্পর : 
গুরুব্ '$ পুত্র বধুব্ মান্য করিবে । 
নিয়োগ ধর্সের যে বিধি আছে শাহ উল্লত্বন করিয়া! কাম বশতঃ যদি 
পরস্পর অভিগমন করে, তাহা হইলে তাহারা গুরুগমন ও পুজরবধ্‌ গমন পাপে 


পতিত হয়। 
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এখন বিবেচনা! করিয়া দেখুন অন্ঠের ক্ষেন্জে যচ্চ্ছাগমন করিঝা সন্তান উৎপাঁ- 
দন করিলেই যে ক্ষেত্রজ সন্তান হয় তাহ! নহে। যেনিয়ম রক্ষা! করিয়। সন্তা- 
নোতৎ্পাদন্‌ করিলে ধর্দতঃ ক্ষেত্রজ সন্তান বলিয়া অভিহিত হইতে পারে, তাহা কি 
প্রবলেন্দ্িয়দিগের পক্ষে সম্ভব ? বেদব্যাসের ন্যর সংযতেক্দ্রির ভিন্ন আর একাধ্য 
কেহই বিধিপুর্ববক সম্পন্ন করিতে পারেনা । একবার বিবেচন। করিয়া দেখুন, যখন 
যে সমাজে কি পুক্ুষ কি স্ত্রী ইন্জিক্স চরিতার্থ জন্য লোলুপ, তখন তাহাদিগের মধ্যে 
নিয়োগ প্রথা, বৈধ প্রমান করিকা, প্রবর্ত করিয়। দিলে গুরুগমন ও পুত্রবধূ গমন 
পাপে পতিত ব্যক্তির সংখ্যা কি গণনা দ্বারা স্থির করা যাইতে প্রারে? কাজেই 
প্রবলেন্দিয় ব্যক্তির সংখ্যা যখন সমাজে অধিক হইয়] গড়ে তখন সমাজ রক্ষার 
জন্য নিয়োগ প্রণালী দ্বারা সন্তানোৎপাদন প্রথা এক কালে উঠাইয়! দিতে হয়। 
অতএব উল্লিখিত পুরাণোক্ত “লোকপ্ডপ্ত্যর্থং কলেরাঁদৌ মহাত্মভিঃ,, ইত্যাদি 
বচনে যে সকল কার্যহইতে সমাজ নেতৃ মহধিগণ বিরত থাকিতে উপদেশ দিয়! 
গিয়াছেন, তাহ! প্রবলেক্তিয় শক্তি হীন দ্িগের জন্য । কলিতে প্রবলেজিয় লোকই 
অধিক। সুতরাং পুনঃ পুনঃ শক্তি হীন, এরবলেন্িয়, ইত্যাদি লোকদিগের ভন্ত 
না বলির! সামান্তত কলিধুগের জন্য বলিলেই হীন শক্তি দিগের কথাই বলিয়) 
বুঝাষায় ;- ধর্মাক্মাদিগর জন্য নহে। | 

পুর্বে বলিয়াছি যে গপরাশরোক্ত ধম্মশান্ত্র ভিন্ন আর ঘাবতীস্ন ধন্মশান্্র কোন কাল 
বিশেষ নির্দেশ না করিয়া সাধারণতঃ লোক হিলের জন্ঠ দুর্বলের উপযোগী, সময়ের 
উপযোগী সকল প্রকার বিহিত আচার ধর্ম্মনিষ্ঠা ইত্যাদি ধর্মীচরণ ব্যাখ্যা করিয়া- 
ছেন, এবং কেহই কোন শাস্ত্রকে কোন বাল বিশেষের জন্য প্রধান করেননাই, বরং 
সমস্ত ধর্দ্শাত্রের মধ্যে মন প্রোক্ত ধর্মশান্ত্র সাধারণতঃ আজ্ঞাসিদ্ধ বলিয়। মানত করি- 
যাছেন। এক্ষণে পরাশর সংহিত। কি কেবন্দ অশক্ত লোকদিগের জন্যই নিদ্ধারিত, 
ন) ইহাতে অগ্ঠান্ত ধর্মশাজ্জের সার সকল কালের ও সকল অবস্থার ধন্ম ব্যবস্্িত 
রহিয়াছে, তাহা এক বার-আলোচন। করা 'আবশ্তক । 

এক্ষণে আমরা ছুইধানি পরাশর সংহিতা প্রাপ্ত হুইতেছি। একখানি, ক্ষদ্রায়তনের 
ও অপর খানি তদপেক্ষা। বৃহত। ক্ষুদ্রখানি পরাশর ও বৃহ থানি বৃহ পরাশর নামে 
অভিহিত ।, বিদ্যাসাগর মহাশয় বলেন ক্ষুত্রখানি পরাশরের নিজের প্রণীত এবং 
দ্বিতীর অর্থাৎ বৃহৎ পরাশরথানি পরাশরের অন্ুমত্যান্থসারে সুত্র নামে একজন 
তপস্বী করিস্বাছেন। স্ঠাহার মীমাংসা প্রমাণসহ নিন্নে অবিকল উদ্ধত্ত করা হইল, 
পাঠকবর্গ দেখিবেন ও মীমাংসা বিচার সঙ্গত কিন । 
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বিদ্যাসাগর মহাশয় ধলেন (বি, বি, পুঃ ১২১ পৃঃ) “পরাশর সংহিতাতে লিখিত 
আছে যে,-- 


ব্যাস বাক্যাবসানেতু মুনিমুখ্যঃ পরাঁশরঃ | 
ধর্স্য নিয়ং প্রাহ সুক্ষং স্কুলঞ্চ বিস্তরাৎ | 
ব্যাসবাক্য সমাপ্ত হইলে মুনিশেষ্ঠ পরাশর বিস্তারিতরূপে ধর্মের সঙ্গ ও স্থূল 
নির্ণর বলিতে আরম্ত করিলেন । 
এইরূপে পরাশর ধর্মকথনে প্রবৃত্ত হইর! ব্যাসদেবকে সঞ্ধোধন করিয়া কহি- 
ততেছেন ৪ তি খু ্ 
শৃনুপুত্র প্রবক্ষ্যামি শৃণন্ত স্বুনয়স্তথা । 
হে পুত্র ! আমি ধন্ম বলি শবণ কর এবং সুনিরাও শঞ্বণ করুন । 
ইহাদ্বারা পরাশর সংহিতা যে পরাশরের স্বয়ং প্রণীত, তাহ! স্পষ্ট প্রতীরমান 
হইতেছে। কিন্ত, কুহৎ পরাশর সংহিতাঁতে লিখিত আছে,_- 
পরাশরে। ব্যাস বচোহবগম্য যদাহশাস্ত্রং চতুরাশঅমার্থম্‌। 
যুগানুরূপঞ্চ সমস্তবর্ণ-হিতায় রক্ষ্যত্যথ স্ুব্রতস্তৎ | 
পরাশর ব্যাসবাক্য শ,বণ করিয়া চারি আশ,মের নিদিত্ত এবং চাপ্রিবর্ণের হিতের 
নিমিত্ত বর্তমান কলিবুগের উপযুক্ত যেশান্ত্র কহিয়র্ঈছলেন এক্ষণে সুপ্ত তাহা 
কহিবেন । 
শক্তিসুনোরনুজ্ঞাতঃ স্থতপাঃ স্থব্রতস্তিরম্‌। 
চক্তুর্ণামীআমাণাঞ্চ হিতং শাস্ত্রমথাব্রবীৎ || 
পরাশরের অনুজ্ঞা পাইয়। তণ্রন্বী স্থব্রত চারি আশ্‌মের হিভকর এই শাস্ত্র 
কহিয়াছেন।, ূ 
রঙ 
ইহাদ্বার! স্পট প্রতিপন্ন হইতেছে যে বৃহৎ পরাশর.সংহিত। পরাশরের স্বয়ংপ্রণীত 
নহে।, পরাশর ব্যাসদেবুকে যে সক্ষল ধর্ম কহিয়াছিলেন, সুত্রতনানা এক ব্যক্তি 
পরাশরের অনুজ্ঞা পাইয়! সেই সমস্ত ধন্ম কহিয়াছেন 1» 
খঁবদ্যাসাগর মহাশয়ের শীমাংসা খিশেষরূপে পদর্টালোচনা করিরা দেখিলে 
্পষ্টতঃ বুঝা যায় যে লঘু সংহিতাখাঁনি পরাশরের নিজের কৃত এবং বৃহৎ সংহিতা 
খানি বেদব্যাসকে পরাশর যাহ! উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহাই পরাশরের অন্ুক্ঞাক্রমে 
সঙ্গলিত হইয়াছে এবং পরে এ পথ্7স্থও বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিয়াছেন “মে পরাশর 
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যে ধর্ম বলেন নাই সুরত তাহাও বলিয়াছেন। ইহা বলিবার অভিপ্রায্স এই যে 
সুব্রত আপন ইচ্ছামত পরাশর বাক্যের অধিকও বলিয়াছেন, অবশেষে বৃহৎ পরাশর 
সংহিতা আধুনিক পণ্ডিতগণের মধ্যে কেহই স্বীকার, করেন নাই বলিয়া ইহ! 
অপ্রামাণিক গ্রন্থ স্থির করিয়! অগ্রাহ করিয়াছেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় ষে কিরূপে 
এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন বলিতে পারি না । - তিনি এ গ্রস্থখাঁনি পরাশ- 
রোক্ত ধন্মশান্ত্র বলির স্বীকার করিতে পারেন না। কারণ “নষ্টেমৃতে প্রত্রজিতে” 
ইত্যাদি বচন পরাশর €ে বিধবাবিবাহ বৈধ বলিয়৷ বিধিবদ্ধ করিবার উদ্দেশে 
বলিয়াছেন, ইহ প্রমাণ করিতে পারেন না, এজন্য বুহৎ্পরাশরকে অপ্রামাণিক, 
অপ্রচজিত ইত্যা্দ বাক্যে যে কোন প্রকারে অগ্রাহ্হ করিতে হইয়াছে । বিদ্যাসাগর 
মহাশয় ভিন্ন অদ্যাবধি ষে আর কেহই ইহাকে অগ্রাহহ করেন নাই এবং সকলেই 
পরাশরের বলিয়! গ্রহণ করিয়াছেন, ইহা! গ্রন্থান্তরে স্পষ্টতঃ দেখা যাইতেছে ; কেহব! 
বৃদ্ধ পরাশর বলির! উল্লেখ করিরাছেন এবং কেহ ব বৃহৎ পরাশরোক্ত বচন কেবল 
পরাশরের বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছেন । যথা 
 লবু পরাশর সংহিতার ভাব্যে মাধবাচাধ্য বৃদ্ধ পরাশর বলির উল্লেখ করিয়াছেন । 
এসিয়াটিক ০সোসাইটী হইতে মাধবাচার্যেরর ভাষ্য সহিত পরাশর মাধব নাছে 
যে পরাশর সংহিত। গুকাশিত হইয়াছে, তাহ]র ১২৭ পৃঃ,১১ পহক্তি হহতে দেখ । 
মুনিভিস্তততৎ যুগ সামর্থ্যং বিধি নিষেধাভ্যাং বিশেষেণ ভাবি- 
তম্‌, তথা, বিহিতাতিক্রম নিষিদ্ধীচরণয়োঃ প্রায়শ্চিত্তমপি চিরন্ত- 
নেন পরাশরেণোক্তমূ। পঠ্যন্তেহি বৃদ্ধ পরাশরস্ত বচনানি,__ 
জরায়ু জাগ্র-জাশ্চৈব জীরাঃ সংস্বেদ'জাশ্চ তে । 
অবধ্যাঃ সর্বএবৈতে বুধেঃ মমনুবর্শিতিম্ || ইত্যাদি | 
উক্ত গ্রন্থে ২১৬ পৃষ্ঠায় দেখ-_ 
বৃদ্ধ পরাশর$ ্ 


উপবিষন্ত বিন্ম,ত্রং কর্তৃর্যস্ত ন বিন্দূতি। 
ন কুর্য্যাদদ্ধশৌচন্ত স্বস্য শৌচস্ত সর্বদা || ইতি | 


এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে মার্বাচাধ্য বৃহৎ পরাশর সংহিতা প্রমাণ স্বরূপ 
স্ক্রীকার করিয়াছেন সুতরাং ইহা যে পরাশরোক্ত সংহিতা, তাহা আর বলিতে বাকী 
রহিল না। 


( ৬৩) 


পরস্ত আরও দেখান যাঁউতেছে যে, রঘুনন্দন ভট্টাচাষ্য তাহার স্বভি সংগ্রহে 
পরাশ্‌রের বচন বলিক্ন বৃহ পরাশরের বচন প্রমাণ স্বরূপ উদ্ধৃত করিয়াছেন । 
এ সকল বচন লঘু সংহিতায় নাই। 
রঘুনন্দন স্মৃতি সংগ্রহে শুদ্ধিতন্বে সদ্য: শৌচ প্রকরণে,-_ 
তথাচ পরাশরঃ | উপসগর্থতে চৈব সবদ্যঃ শৌচং বিধীয়তে |. 
বৃহৎ পরাশরে ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে । 
দুর্ভিক্ষে রাষ্ট্রভঙ্গেচ আপতকাল উপস্থিতে । 
 উপনর্গায়ৃতে বাপি সদ্যঃ শৌচং রিধীয়তে | 
পুনরপি ।-- 
শুদ্ধিতত্বে দান প্রকরণে» 
শাতাতপ পরাশরৌ। . 
সন্নিকৃষ্ট মধীয়ানং ব্রাহ্মণং যে! ব্যতিক্রামেৎ। 
ভোজনে চৈব দাচেন চ দহত্য সপ্তমং কুলমৃ।1 
বৃহৎ পরোশরের চতুর্থ অধ্যায়ে । 
অত্যাসন্ন মধীয়ানান্‌ ব্রাঙ্গুণান্‌ যে! ৰ্যতিক্রমেৎ | 
ভোজনে চৈব দানেচ হিনস্ত্যাসগ্তমং কুলমৃ।! 
আরও দেখুন দত্তক চক্দ্রিকা এক খানি প্রসিদ্ধ ও প্রামাণিক গ্রন্থ । স্বীয় 
পণ্ডিতবর ভরত চন্দ্র শিরোমণি ইহার বাল সম্বোধনী নামে টীক। করিয়াছেন। এই 
গ্রন্থে স্পষ্টাক্ষরে বৃহৎ পরাঁশর গ্রন্থের লাম উল্লেখ করিয়া উক্ত গ্রন্থস্থ বচন প্রমাণ 
স্বরূপ উদ্ধৃত হইরাছে। যথা-_ 
অপুত্রের পুক্র প্রতিনিধি গ্রহণ প্রকরণে-__ 
অপুত্রস্ত পিতৃব্যস্য তৎপুজে। ভ্রাতৃল্লো৷ ভবে | 
_স এব তস্ত কুববীত শ্রাদ্ধ পিণোদক 'ক্রিয়ামিতি 
রৃহৎপরাশর ম্মরণাৎ || 
এই বচন অবিকল বৃহৎপরাশরের পঞ্চম অধ্যায়ে আছে। 
যথা 


অপুভ্রস্ত পিতৃব্যস্ত তপু ভ্রাতীজৌ! ভবেৎ। * 


(৬৪ ) 


স ত্রব তস্য কুর্বীত পিগুদানোদক ক্রিয়া: || 


এ বচন লবু পরাশরে নাই। লব পরাশরে কেবল শুদ্ধি ও প্রায়শ্চিত্ত নিবদ্ধ হইয়াছে, 
শাদ্ধাদি ক্রিয়ার বা মাত্রও নাই । অতএব বৃহ্পরাশর গ্রন্থ যে পুর্বে পুর্বে সকলে 
পরাশরের শাস্ত্র বলির! গ্রহণ করিয়াছেন তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। স্বগীর 
ভরত চন্দ্র শিরোমণি আমাদিগের দেশে একজন প্রসিদ্ধ নব্য ও প্রাচীন স্তিশাস্ত্রের 
অধ্যাপক বলিল! বিখ্যাত ছিলেন । তিনি দত্তক শিরোমণি নামে যে গ্রন্থ লিখিক়া 
প্রচার করিয়াছেন, এ বৃহ২্পরাশরের বচন যেমন দত্তক চত্দ্রিকায় উদ্ধত হইয়াছে 
তিনিও নিজগ্রন্থে অবিকল এরূপ বৃভত্পরাশরের বচন বলির! এ বচন প্রমাণ স্বরূপ 
উদ্ধূতত করিয়াছেন । (দত্তক সিরোমণিঃ | বিধান ব্যতিরেকে পুত্র গ্রহণ নিষেধঃ 
এই প্ররকণে ১০২ পৃষ্ঠা দেখ ।) 

দত্তক মিনাংসাকার নন্দ পশ্তিতও লিখিয়াছেন__ 


অপুজ্রস্ত পিতৃব্যস্ত তৎপুজো। ভ্রাতৃর্জো ভবে । 
নস এব তন্তকুবর্বাত আাদ্ধ পিশ্ডোদক ত্রিয়ামিতি রৃহত্পরাশর 


| স্মরণাৎ || 

অতএব দেখুন পুর্ব পুর্ব নিবদ্ধ কারেরাও বৃহত্পরাশর মান্ত করিয়াছেন । 
সুতরাং বুহৎপরাশর গ্রন্থ যে অপ্রচলিত, অপ্রামাণিক গ্রন্থ, কেহ কখন গ্রাহ করে 
নাই, বিদ্যাগর মহাশয়ের একথার আর স্থল থাফিতেছেন।। 

এক্ষণে দেখা বাইতেছে স্মার্ত ভভ্রাচাঁঘ?, মাধবাচাষ্ায? কুবের, নন্দ পণ্ডিত ও 
ভরত শিরোমণি প্রভৃতি বৃহৎ পরাশর স্মৃতির প্রামান্ত স্বীকার করিরাছেন, এবং ইহা 
যে চির প্রচলিত ও নিবদ্ধকারদিগের সকলেরই আদৃত গ্রন্থ তাহার আর সংশয় নাই। 
অধুনা বৃহৎ পরাশরবোম্বাই প্রদেশে মুজিত হইরা। প্রচারিত হইয়াছে । অতএব 
কেবল যে বঙ্গ দেশস্থ পণ্ডিত দিগের নিকট বৃহৎ পরাশর গ্রন্থছিল, এমত নহে, 
ভারতবর্ষের অন্তান্ত প্রদেশেও ইহা। পুর্ব্বাৰধি এখন পর্যন্ত বিশেষ প্রচলিত আছে, 
তাহার আর কোন্‌ সংশয় রহিল না। 

মূল গ্রন্থের বচনের সহিত স্তি সংগ্রহ কর্তার উদ্ধত বচনের যে কিছু শব্দগত 
বৈষম্য দৃষ্ট হইতেছে, তাহা কেবল আদর্শ দৃষ্টে লিখন সময়ে ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। 
পুর্বতনকালে বন্মশীস্্র মুদ্রিত হইয়া লোক সমাজে অধিকারী অনধিকারী সকলের 
হস্তে বিন্যস্ত হইত না। আদর্শৃষ্টে হস্তে লিখিয়া লোক পরম্পরার শান্ত্র অবীত 
হইত । কাজেই মধ্যে মধ্যে শব্দ বিপর্যয় ঘটিবার বিলক্ষণ সম্তাবন!। 


€ ৬৫ ) 


পাঠকবর্ণ দেখুন, উল্লিখিত বচন গুলির মধ্যে শব্দ বৈষম্য এক রূপ কিছুই নাই. 
বলিলে হয়। নিম্ন লিখিত,পরাশরের বচনুলি দেখিলে এক গ্রস্থের বচন বলিয়া 


বোধ হয় না। 
স্মার্ত তট্রাচাঁষের্ণর স্থতিসংগ্রহের প্রায়শ্চিত্ত তত্বে গোঁপ্রায়শ্চিত গ্রকরণে 


গরাশরঃ-- 
ধর্য্েঘু বহমানেষু দণ্ডেনাভি হতস্তাচ । 
কাষ্ঠেন লেষ্উ,ন! বাপি পাষাণেন তু তাঁড়িতঃ। 
| যুচ্ছি তঃ পতিতটম্চব মৃতোবা সদ্য এবচ॥ 
এবং গতানাং ধূর্য্যানাং প্রবক্ষ্যামি যপ্া বিধি । 
উথ্থিতস্ত পদং গচ্ছেৎ পঞ্চ সপ্ত দশাথবা। 
গ্রাসন্বা যদি গৃহ্গাতি তোয়্বা পিবতি স্বয়ং। 
পূর্ববব্যাধি বিনষ্টানাং প্রায়শ্চিত্ত ন বিদ্যতে ॥। 
সৃলগ্রন্থে। 
কামাকাঁমকৃত* ক্রোধো দণ্ৈহন্যাদথোপলৈঃ | 
গ্রহতা ব1 মৃতা বাপি তদ্ধিহেতুর্নিপাতনে ॥| ৯৯ 
মুচ্ছিতিঃ পতিতোরাপি দণ্ডেনাভি হতঃসতু। 
উদ্থিতস্ত যদ! গচ্ছেৎ পঞ্চ সপ্ত দশৈব বা।1 ১০।৯ 
গ্রামং* বা যদি গৃহীয়1ত্তোয়ং বাপি পিবেদ্‌ যদি । 
পূর্ব্ব ব্যাধ্যুপ স্যটশ্চে্ প্রায়শ্চিত্ত নবিদ্যতে ॥ 
এখন দেখুন রঘু,নন্দন যে পরাশর সংহিতা হইতে যে বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, - 
এবং অধুনা যে সংহিতা রর হইয়াছে, উভরের বচন মধ্যে শবগত কত 
বিভির্ততা ! , * 
বিদ্যাসাগর মহাশয় বলেন যে লঘু সংহিতা, খানি পরাশরের নিজের প্রণাত। 
বিদ্যানাগরপ্মহাশর নিজে চক্ষে দেখেন নাই এবং তাহার এ মীমাংসা করিবার 
কোন বিশেষ প্রমান ও নাই তাহার এক মাত্র প্রমাণ এই-__ 
শৃনুপুত্র প্রবন্ষেহহং শৃণুন্ত ঝষয় ত্থা। 
কল্পে কল্পে ক্ষয়োৎপত্তে ব্রহ্মবিষুঃ মহেশ্বরাঃ ॥ 


( ৬৬ ) 


হে পুত্র আমি ধন্ম বলিব শবণ কর এবং সুনিগণও শ,বণ করুন । 
ইহ্থাতেই বিদ্যাসাগর মহাঁশর স্থির করিয়াছেন যে, লবূ সংহিতা! খানি পরাশরের 
' নিজের প্রণীত। ভাল, বুঝিলাম, একথা পরাশরের নিজের ভিন্ন অন্ত কাহারও 
হইতে পারে ন1। কিন্ত ইহার পুর্ব বচনে __ 


ব্যাস বাক্যাবসানাত্ব, মুনি মুখ্যঃ পরাঁশরঃ। 
ধর্ম নির্ণয়ং প্রাহ সুক্ষাং স্থলফ্ণ বিস্তরাঁৎ ॥ 


বিদ্যাসাগর মহাশক্সের অনুবাদ, 


ব্যাসবাক্য সমাপ্ত হইলে মুনিশে,ই পরাশর বিস্তারিত রে ধর্থের কুঙ্গ ও স্থূল 
নির্ণয় বলিতে আরম্ভ করিলেন । 


বিদ্যাসাগর মহাশয় কি ইহাঁকেও পরাশরের নিজের কথা বলেন? ইহা কি 
স্পষ্টতঃ পরাশর ভিন্ন স্থিতীয় ব্যক্তির কথ! বলিয়া বুঝাইতেছে না? বাস্তবিক 
ইহা পরাশরের নিজের কথা নহে। বেদব্যাস ও ত২সমভিব্যাহারী ধ্দ জিজ্ঞান্থ 
দিগকে পরাশর ঘে ধর্মোপদেশ দিয়াছিলেন, তাহার সারাংশ লইন়্া এ শে 
বর্গের মধ্যে এক জনই হউক, অথবা অন্ত কেহ অতি সংক্ষেপে এই সংহিতা প্রণয়ন 
করিয়াছেন। পরাশরের উপদেশ বাক্য অবলম্বন করিয়া! যে সংহিতা হইয়াছে, তাহা 
পরাশরের প্রণীত সংহিতা বলিয়া আধ্যাত। নতুবা বৃহৎ পরাশরই বলুন,আর পরাশর 
সর্হিতাই বলুন, ইহার কোন খানই পরাশরের, নিজের প্রণীত নহে। পরাশরের 
কথিত ধর্ম্বোপদেশ কি বৃহৎ পরাশরে কি লু পরাশরে এ উভন্ব সংহিতায় দ্বিতীয় 
ব্যক্তি দ্বারা নিবদ্ধ হইয়াছে । পরাশর সংহিতায় যে পরাশর ভিন্ন দ্বিতীয় বাক্তি 
দ্বারা তাঁহার উপদেশ পকল নিবদ্ধ হইয়াছে, তাহার আরও প্রমাণ দেখুন । 


যুগেমুগেচ সামর্থ্যং শেষং সুনিভিভাধিতং | 

পরাঁশরেণ চাপ্যুক্তং প্রায়শ্চিত্ত প্রধীয়তে 0১/৩৩।। 

অহ্মদ্যৈব তদ্ধর্্মমন্থুস্ত্য ব্রবীমিবঃ | 

চাতুর্বণ্য সমাচারং শৃণধ্বং মুনি পুজবাঃ 11৮৩৪ || 

পরাশর মতং পুাং পবিভ্রং পাপনাশনম্‌ । * 

চিন্তিত ব্রাহ্গাণার্থায় ধর্ম সংস্থাপনায়চ |1১ 1৩৫।। 
অনস্তর দ্বিতীয় অধ্যায়ে, 

অতুপরং গৃহস্থস্য ধর্্মাচারং কলৌ যুগে | 


৫৬৭) 


ধর্ম সাঁধাঁরণং শক্যং চা তুর্ববপ্যাশ্রমাগতম্‌ ।। 
সংপ্রবক্ষ্যাম্যহং পুর্বপরাশরবচো যথা |২।১ 


যুগে খুগে লোকের শক্তি হীন হয়, সুনিগণ এইরূপ বলিয়াছেন । পরাশর যে 
রূপ প্রায়শ্চিত্তের কথা বলিয়াছেন, তাহা প্রণিধান করুন । সুনিগণ ! আমি ই 
পরাশরোক্ত চতুর্ধর্ণের ধর্ম স্মরণ করিয়া বলিতেছি, আপনারা শবণ করুন। পরাশরের 
মত পবিত্র, পুণ্যজনক ও পাপ নাশক । ব্রাহ্মণের নিমিত্ত ও ধর্ম সংস্থাপন জন্য আমি 
তাহা স্মরণ করিলাম | ১।৩৩/৩৪।৩৫। 

পরক্ততদ্বিতী় অধ্যায়ের প্রারন্তে লিখিত আছে। অতঃপর কলিবুগে আশ,ম 
চতুষ্টার্থ নিদিষ্ট ও বর্ণচতুষ্টয়ার্থ নির্দিষ্ট এবং সাধারণের অনায়াস সাধ্য গৃহস্থের 
ধন্মণাচার পরাশর নতান্থসারে বলিব ।২।১ 


অথাতে। দ্রব্যশুদ্ধিঃ পরাশর বচে। যথা 1৭1১ 
পরাশর সংহিতা 
আন $পর পরাঁশর ঘেমন বলিয়াছেন, তদনুলারে দ্রব্যগুদ্ধি বলিতেেছি। 
দশগো মিথুনং দদ্যাচ্ছুদ্ধি পর1শরোহব্রবীৎ | ১০। ১২ 
পরাশর সংহিতা ;* 
দশটি বুধ ও দশটা গাভী দান করিলে শুদ্ধ হয়।, পরাশর এইরূপ বলিয়া- 
ছেন। 
পরাশর সংহিতার উপরিউক্ত বচনগুলি দুষ্ট করিলে নিঃসংশরিত রূপে: বুঝা 
যাইতেছে, কোন খধি পরাশরের প্রমুখাৎখ অথবা! পরম্পরায় তাহার ধর্মোপদেশ 
অবগত হইয়া! হ্রান্ষণদিগের জন্য এবং ধর্ম সংস্থাপন জন্ত পরাশরের মতাঁবলম্বন 
পুর্বক এই সংহিতাকারে ধর্মপ্রচার করিয়াছেন, এবং ইহাতেই এই লঘু সংহিত1র 
সুষ্টি। ইহা! পরাশরের নিজের কৃত, কোন মতেই এরূপ বল! যাইতে পারেন| । পরা- 
শরের মত পবিত্র, পুণ্য জনক ও পাপ নাশক ব্রাহ্মণ দিচগের জন ও ধর্ম সংস্থাপন জন্ত 
আমি তাহা স্মরণ করিয়! কলিবুগের সাধারণের অনায়াসসাধ্য গৃহস্থের ধর্মাগার পরা- 
শরের মস্তান্থুসারে বলিব । “ইহা! যে পরাশর ভিন্ন নয ব্যক্তির কথা তাহা ভাষাভিঙ্ঞ 
ব্যজ্িনাত্রেই বুঝিতে পারেন। অতএব *এখন দেখাষাইতেছে যে, বৃহৎ পরাঁশর 
ংহিতায় তপন্বী সুত্রত যেমন পরাশরোক্ত ধর্ম নিবদ্ধ করিয়াছেন, লঘু সংহিতা 
ও তেমনই কোন খধি পরাশরোক্ত ধর্ম” অতি সংক্ষেপে নিবদ্ধ করিয়াছেন। ইহা'র 
কোন খানিই পরাশরের নিজের প্রণীত নহে। তবে ছুই খানি গ্রন্থের মধ্যে প্রভেদ 


€ ৬৮) 


এই যে, বেদব্যাসকে ধর্ম্োপদেশ দিয়া পরাশর লোক হিতার্থে তপন্বী স্ত্রতকে 
আপনার খন্সপদেশ প্রচার করিবার জন্য সংহিতা প্রণয়ন করিতে দেন; এবং 
তিনি সেই অন্্মত্যন্ুসারে স্বকর্েশ্রুত ধন্মপদেশ বৃহ সংহিতায় নিবদ্ধ করেনঃ 
কিন্ত লু সংহিতা খানি যে কে প্রণরন করিয়াছেন; এবং কাহার ইচ্ছামত সংগৃহীত 
হইয়াছে, তাহার কোন নিদর্শন নাই। এখন পাঠকবর্গ বিবেচন1 করিয়! দেখুন, 
কোন্‌ সংহিতা খানি বিশুদ্ধ, এবং যথার্থ পক্ষে পরাশরের" মতান্্যায়ী হওয়া যুক্তি- 

সঙ্গত? লবু সংহিতাকস গ্রন্থকর্তার নাম নাই, তিনি কি শে তৃবর্গের কোন এক 
জন,কি অন্য কোন ব্যক্তিমতৎ্সম য়ে কি বহুকাল পরে সংক্ষেপ করিয়! পরাশর সংহিতা 
সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহার কিছুই নিদর্শন নাই সুতরাং ইহাতে যে পয়াশরের প্রকৃত 
ব্যবস্থা সকল সন্নিবেশিত হইন্লাছে, ইহার কেহ সাক্ষী নাই, কিন্ত পরাশর নিজের 
শান্্রষত ব্রাঙ্গণদিগকে ব্যাখ্যা করিয়! দিরার জন্য তপস্থী সুত্রতকে নিযুক্ত করিয়া- 
ছিলেন এবং তিনি তছৃদ্দেশে বৃহৎ পরাশর প্রণয়ন করেন। 

বৃহৎ পরাশরে লিখিত আছে;__ 


দৃষ্ঞ্চ তৎ্পরং ধেয়ং সর্ববমেতত পরাশরঃ | 

প্রোক্তবান্‌ ব্যাস মুখ্যান!ং শেষং সুনিবিভাষিতং || 
নিযুক্তঃ স্ত্রতঃ শেষং বিপ্রাণাং খ্যাপনায় চ। 

পরাঁশরো ব্যাসবচে। নিশম্য ধদাহ শান্ত্ং ংচতুর শ্রমার্থম্‌ | 
যুগানি রূপঞ্চ সমস্তবর্ণা হিতায় বক্ষ্যত্যথ সুত্রতস্তৎ || 
শক্তি স্নো রনুজ্ঞাতঃ স্থুতপাঃ হত্রতত্তিদম্। 
চতুর্বন্াশ্রমাঁণাঞ্চ হিতং শান্ত্রমথাব্রবীৎ || ১ম ।অ। 


বৃঃ পরাশর || 

পরাশর, ব্যাস প্রভৃতি 'মুনিগণ কর্তৃক জিজ্ঞাসিত ধর চিন্তা করিয়া জ্ঞান 
চস্ষুঃ দ্বারা অবলোকন করতঃ ব্যাসাদি মুনির নিকট বলিয়াছিলেন । স্থব্রত 
খুনি ত্র সকল ধর্ম বলিতে নিধুক্ত হইক়্াছিলেন। পরাশর ব্যাসের বাক্য 
শবণ করিয়া যুগধণ্্ম ) ধর্মত্বরূপ, সর্ক' বর্ণের ধর্ম ও চতুরাশমী লিগে যে 
ধর্মশান্্র লোক-হিতার্থে বলিয়াছিলেন, স্থুত্রত তৎসমস্ত বলিয়াছেন । মহাঁ- 
তপা স্থাবরত শক্িপুত্র পরাশর কর্তৃক অঙ্ুজ্ঞাত হইয়! আন্পাদি চারিবর্ণের 
হিতার্গে ধর্মশান্ত্র বলিয়াছেন। 


( ৬৯ ) 


এক্ষণে পাঠকবর্গ দেখুন, .বেদব্যাসকে পরাশর -ধর্দ্দোপদেশ দিয়! তাহ] ' 
সাধারণ ব্রাঙ্গণ সমাজে ধর্ম সংস্থাপনের জন্য তপন্বী সুত্রতকে নির্বাচন করিয়া 
আপনার ধর্মমত প্রচার” করিতে নিবুক্ত করিয়াছিলেন। সুতরাং তাহার 
কথিত ধর্মকথার প্রক্কত মর্মার্থ সংগ্রহ করিতে ততকালে সুব্রত খষিই যে 
একমাত্র যথার্থ উপধুক্তপাত্র ছিলেন, তাহার আর কোন সংশয় লাই। 
কিন্ত বিদ্যাসাগর মহাশয় ইহাকে একজন সামান্ত €মোকের স্যার বলিয়া পরিচয় 
দিকাছেন। তিনি বলিয়াছেন « পরাশর ব্যাসদেবকে বে সকল ধর্ম কহিয়াছিলেন, 
স্ুব্রত নামক এব্খ ব্যক্তি, অনুজ্ঞা পাইয়া সেই সমস্ত ধর্ম কহিয়াছেন। » ইহা 
শুনিতে কষ্ট হয় । বিদ্যাসাগর মহাশয় কেবল, বুগ-ধন্দ্ম বুগন্বর্ম চিন্তা 
করিতে করিতে যুগ ধর্মে এতই আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, এক জন 
তপোধন খধিকেও তিনি সামান্য ব্যক্তির ন্যায় বলিয়া বুঝিয়াছিলেন। কিন্তু 
তিনি যাহাই কেন বলুন না, আনরা স্থুব্রত খধির কোন কথাই মিথ্যা 
প্রবঞ্জনা বলিয়া স্বীকার করিতে পারিনা । তপস্বীর সত্যই ধর্ম। অতএব 
একজন তপস্বীর কথা মিথ্যা বলিয়! বৃহ পরাশরকে অপ্রামাণিক গ্রন্থ বলিতে 
কেহ সাহস করিতে পারেন না । ব্রং যে লঘু সংহিতার গ্রস্থকর্ভার নিশ্চয় 
নাই, তাহা অপেক্ষা সুত্র প্রণীত বৃহৎ পরাশর যে সহজ গুণে বিশুদ্ধ 
বলিয়া শ্বীকার্যয ও প্রামাণ্য ইহা মুক্তকণ্ঠে, বলিতে হইবৈ। 

বিদ্যাসাগর মহাশয় বলেন যে» পরাশর সংহিতায় ও বৃহৎ পরাশরে বিপ- 
রীত ব্যবস্থা আছে। অতএব বদি স্রব্রত পরাশরোক্ত" ধর্ম জবিকল সংগ্রহ 
করিতেন, তাহা হইলে এরপ হ্যবস্থাগত বিপর্যয় কেন ঘটিবে? এ সংশয় 
যুক্তিযুক্ত বটে। ক্ষি্ত তাহার সিদ্ধান্তের মূলে যে অপসিদ্ধান্ত রহিয়া গিয়াছে, 
তাহা নিরাকরণ ন। করাতে তিনি প্রকৃত সিদ্ধান্তে উপনীত. হইতে পায়েন 
নাই। 'তিনি পরাঁশরের লঘু সংহিতা খানিকে যেন পরাশরের হস্ত লিখিত 
গ্রদ্থ বলিয়া ধরিয়া 'লইয়াছেন। ইহার কোন প্রমাণ নাই, বিচার নাই, এক 
কালেই স্বতঃসিদ্ধ স্বরূপ ধরিঝু! লইয়াছেন। স্ৃতরাং তে যে অংশে ইহার 
সহিত বৃহৎ পরাশরের অনৈক্য দৃষ্ট হইয়াছে, অথবা যাহা লু পরাশরে 
নাই, অথচঞ্বৃহৎ পরাশরে আছে, তাহা, পরাশরোক্ত নহে বলিয়া যে সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন, তাহ! বিচারসিদ্ধ লহে। পুর্ব দেখান হইয়াছে যে লবু পরাশর 
কোন ব্যক্তি বিশেষের সংগৃহীত এবং রুহ পরাশর পরাশরোক্ত ধন ত্রান 
দিগের জন্য ব্যাখ্যা করিবার নিমিত্ত সুব্রত পরাশর কর্তৃক নিথ্ুক্ত হইয়া! প্রস্তত্ত 
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করিয়াছেন। সুতরাং লবু পরাশর বৃহ পরাশরের আঁদর্শ স্থল না হইয়া: বরং, 
বৃহৎ পরাশর লঘু সংহিতার আদর্শস্থল হওয়াই উচিত। এবং লবু পরাশরের যে যে 
অংশ বৃহ পরাশরের বিপরীত তাহা পরাশরের মতবিরুদ্ধ এবং প্রমাদ বশতঃ লঘু 
ংহিতায় সন্নিবেশিত হইয়াছে, বলিতে হইবে । এবং যাহ! বৃহৎ পরাশরে আছে, 
অথচ লবু সংহিতাঁয় নাই, তাহা সংক্ষেপ করিবার উদ্দেশে পরিত্যক্ত হইয়াছে, 
ইহা বিবেচনা কর! যুক্তি সঙ্গত। 
বিদ্যাসাগর মহাশয় দেখাইয়াছেন (বিঃ বিঃ ২য় পৃঃ ১২৫পৃয় ) -- 
“পরাশর সংহিতাতে নাম মাত্র ত্রাঙ্গণের দশাহ অশোচ বৃহ২ পনাঁশর সংহিভান্তে 
দ্বাদশাহ অশৌচ বিধান আঁছে।,, যথা;-_ | 
পরাশর সংহিতা বিদ্যাসাগর উদ্ধত বচন ও ব্যাখ্যা। 
জন্ম কর্ম পরিভ্রষটঃ সন্ধ্যোপ সন ব্রত | 
নামধারক বিপ্রস্ত দশাহং স্ুতকী ভবে ||৩.অ। 


জাত কন্াদি সংস্কার বিহীন সন্ধ্যোপাসনাশুন্য নাষ মাত্র ব্রাহ্মণের দশাহ অশৌ- 
চ হইবেক। 
বৃহৎ 'পরাশর সংহিতায় । ঃ 
সন্ধ্যাচান বিহীনেতু স্ৃতকে ব্রাঙ্গণেঞ্রুবম্‌ ৷ 
অশোচং দ্বাদশহং স্যাদিতি পরাশরো ই ব্রবীৎ 11 
পরাশর কহিয়াছেন্‌ সন্ধ্যোপাসন! ও সদাচারহীন ব্রাহ্মণের ছাদরশাহ অশৌচ 
হইবেক। 
কিন্তু বৃহৎ পরাশরে এরূপ বচন নাই, বৃহ পরাশরে প্রক্কত'বচন এই,_- 
সন্ধ্যাচার বিহীনানাং সুতকং ব্রান্ষণাঞ্রবম্‌ | 
অশৌচঃ বা দশাহং স্যাদিতি প্রাহ পরাশরঃ ॥ 
রাজ্কন্ত দ্বাদশাহংস্তাৎ পক্ষ বৈশ্যস্ত পাবনঃ । 
বৃষভস্য তথা মাসং গ্যহাদপ্যতি ধর্দতঃ |1৬ অ। 
সন্ধ্যাচার বিহীন ত্রাঙ্গণের দশাহ অশৌচ পরাশর বলিয়াছেন । ধর্ম্তঃ ক্ষত্রি- 
য়ের দ্বাদশাহ, বৈশ্ের ১৫ দিন ও শূদ্রের এক মাঁস অশৌচ । 
এক্ষণে পাঠকবর্গ দেখুন,-এসব্বন্ধে লঘু সংহিতার ব্যবস্থার সহিত বৃহৎ পরাশরের 
অন্ুণাত্র প্রভের্দ নাই । ক্ষতিয়ের সন্বন্ধে যে ব্যবস্থা পর বচনে আছে, বোধ হয় এ 
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বচনের “দ্বদশাহ,, শব্দটা প্রমাদ বশতঃ প্রথম বচনে প্রবিষ্ট হওয়ায় এরূপ অর্থবিপ- 
য্যর ঘটায়াছে। নতুব! বৃহ পর।শরে প্রাক্মণের দ্বাদশাহ অশৌচের ব্যবস্থা নাই । 
বিদ্যাসাগয় মহাশয় একটু মনোনিবেশ করিলে প্রকৃত ভুল কোথায় হইয়াছে জানিতে 
পারিতেন। কিন্তু তাহার চিন্ত পঙ্ষপাত শৃন্য ছিলনা) স্থৃতরাং স্ুব্রত্েরই ৬৪ 
দেখাইয়া! দিয়াছেন । 
পরাশর সংহিতা,--- 
ব্রাহ্মণার্থে বিপন্নীনাং গোবন্দী গ্রহণে তথ! । 
* আহবেযু 'বিপন্নানামেক রাত্রস্ত জুতকঃ || ৩ অ || 
ব্রাঙ্গণার্ণে অথবা গো এবং বন্দী গ্রহণার্থে অথব। ষুদ্ধ ক্ষেত্রে হত হইলে এক 
রাত্বি অশৌচ হইবেক। | 
বৃহৎ পরাশর সংছিতায় ! 
গোঁদ্বিজার্থে বিপন্না ষে আহবেষু তখৈবচ | 
তে যোগিভিঃ সমাজ্ঞেয়াঃ দ্যঃ শৌচংবিধীযতে |1 


যাহারা গে। াঙ্গণার্গে থবা বুদ্ধক্ষেত্রে হত হইবেক তাহারা যোগীর তুপ্য, 
তাহাদের মরণে সদ্যঃ শৌচ। ্ 

এস্থলে গোত্রান্গণার্থে অথব! বুদ্ধক্ষেত্রে হুত হইলে পর়াশয় সংহিতাঁতে এক রাত্রি" 
অশৌচ, বৃহৎ্পরাশর সংহিতাক্রে সদাঃ শৌচ বিহিত আছে।: বিদ্যাসাগর মহাশয় 
এইরূপ ছুইখাঁনি সংহ্বিতায় মতবৈপরীত্য দেখাইয়াছেন। ইচ্ছাতে এইমাত্র বুঝা 
যাইতেছে যে, পুরাশর মৃত্যু বিশেষে যেরূপ অশোৌচ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহ! 
লঘু সংহিত। কর্তী একরূপে এবং সুব্রত খষি অন্য্ধপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এক 
জনের মুখে শুনিয়! দুইজনে ছুইরূপ'বলিয়াছেন। বুদ্ধির সতারতম্যান্ুসারে একূপ 
ঘটন। সর্বদাই ক্ষটিয়] থাকে। বক্তার প্রকত অভিপ্রায় ধিনিষ্যেরূপ গ্রহণ করির়া- 
ছেন, তাহার সংহিতার তিনি সেইরূপই প্রকটন করিয়াছেন। লঘু সংহিতা কর্তা 
কে এবংপতিনি নিজে পরাশরোক্তি শ.বণ করিয়া সংহিতা। প্রণয়ন করিয়াছেনু, 
কি পরুস্পরায় শ্রুত হুইয়। বহুকাল পরে শ্লংহিতাঁকারে ব্যবস্থা সংগ্রহ করিয়াছেন 
তাহার নিশ্চক়ত1 নাই । স্থত্রত স্বয়ং পরাশর মুখে ধর্ম উপদেশ শুবণ করিরা বৃহ- 
সংহিতা লিখিক়্াছেন, স্থৃতর1ং তাঁহার কহিত ব্যা+) পরাশরের মতানুযাক়ী বলিয়! 
স্বতঃই বিশ্বাস জম্মে। এবং আরও দেখুন, অন্ান্ত সংহিতা কর্ভাদিগের মতে সুত্র- 
তোক্ত ব্যাখ্যার একবাক্যতা আছে। মনু বলিয়াছেন,*- ্ 
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উদ্যতৈসাঁহবে শঙ্্ৈঃ ক্ষত্রধর্্মী হতপ্যচ। 
সদ্যঃ সান্তষ্ঠিতে বজ্ঞস্তথা শৌচমিতি স্থিতিঃ|1 ৯৮1৫ 


ক্ষত্রিয় ধর্মানুসারে বুদ্ধে উদ্যত শন্ত্র কর্তৃক হত ব্যক্তির সদ্যঃ যজ্ঞফল প্রাণ্চি হয়, 
এবং সদ্যঃ শুদ্ধি হয়, ইহাই শান্জ্রের তাৎপব্য+। 
শুদ্ধিতত্বোদ্ধত বৃহস্পতি বচনং,-_ 
ভিস্বাহবে বিছ্যুতাচ রাকা গোখিপ্রপালনে। 
সদ্যঃ শৌচং মৃতস্তাহু ক্ত্্যহঞ্ান্যে মহ্র্যয়ঃ|1” 
বৃপতিরহিত ঘুদ্ধে সন্মুখঅস্ত্রাঘাতে হত ব্যক্তির . সদ্যঃশৌচ, বন্ত্রাথধাতে মরিব 
এরূপ ইচ্ছা! করিয়া বস্ত্রাতৃত হইয়! মৃত্যু হইলে সদ্যঃশৌচ, অপরাধ জন্য রাজা বধ 
করিলে হত ব্যক্তির জন্য সদ্যঃশৌচ এবং গোঁ-বিপ্র রক্ষণে হত ব্যক্তির জন্য সদ্যঃ 
শৌচ। এই সকল কারণের অন্যথা স্থলে ব্রিরাত্রাশৌচ । 
একস্থলে সুব্রতোক্ত পরাশরমত মন্ু ও বৃহস্পতির ব্যবস্থার সহিত একবাক্য হই- 
তেছে এবং আমরাও তদহুসারে চলিতেছি। কিন্ত লবু সংহিতায় পরাশরের মত 
যাহা ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহা অন্যান্য ধর্ম শাস্ত্রের বিরোধী, স্বতরাং তাহা অনাদৃত 
ও অপ্রচলিত'। বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিয়াছেন যে, বৃতত্পরাশরে ও লঘুসংহিতায় 
ব্যবস্থাগত অনেক বৈষম্য আছে, ইহা সত্য। লঘুসংহিতায় “নষ্টে মৃতে-*ইত্যাি 
বচনে সধব1 ও বিধবার পুনঃ পতি গ্রহণের যে ব্যধস্থা আছে, তাহা বৃহৎপরাশরে 
নাই, তা বলিয়া কি বৃহৎ্পরাশর কে অপ্রামাণ্য গ্রস্থ বলিতে হইবে? অবশ্যই 
দেখিতে হইবে স্থুব্রত পরাশরের নিকট সাক্ষাৎ ধর্শোপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 
অতএব তিনি যেরূপ পরাশরোক্ত ধর্শব্যাখ্য1 করিয়াছেন বরং তাহাই পরাশর বাক্যের 
প্রকৃত অর্থ বলিয়া! গ্রহণ করা কর্তব্য; নতুবা অনির্দিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক পরাশর 
বাক্যের ব্যাখ্যা অন্ঠ শান্ত্রের বিরোধী হইলেও যে তাহা পরাশপের বাক্য বলিয়া 
গ্রহণ করিতে হইবে, ইহা নিতাস্তই অসঙগত ও অন্তাক্স কথা । এরূপ সিদ্ধান্তে 
: €কোন বিবেচক ব্যক্তি সম্মত হইতে পারেন না। চি 
বিধবা বিবাহ পুস্তকের আদেযাপাস্তে বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিয়াছেন যে. পরা- 
শর কেবল কলিধর্ঘ্ বলিয়াছেন, তাহার এ কথার যে কি অর্থ তাহা ভগবান ও 
তিনিই জানেন। ইহার মীমাংসা করিতে গিয়া নানা কথা উপস্থিত হইয়াছে 
এবং বিচারের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে তিনি কতদূর সিদ্ধ হইল্লাছেন, তাহা এক- 
« বার এ স্থলে আলোচনা করা আবশ্যক । 


চতুর্থ অধ্যাঁয় | 

বিদ্যাসাগর মহাশর বুলেন যে, পরাশর সংহিতা! কেবল কলিধর্্ম নিণায়ক, 
অন্যান্য যুগের ধর্ম নির্ণায়ক লহে। এ সম্বন্ধে বিচার করিতে বিধব! বিবাহ পুন্ত- 
কের ১২৮ পৃঃ হইতে ১৬৮ পৃঃ পর্য0স্ত তিনি ব্যয় করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত নন্দ- 
কুমার কবিরত্ব প্রতৃতি পপ্ডিতগণ আপত্তি করিয়াছিলেন যে, পরাশর সংহিতায় 
অশ্বমেধ, শৃদ্র জাতির মধ্যে দাস নাপিত গোপালাদির অন্ন ভক্ষণ, চরিত্র ও বেদা- 
ধ্যয়নাদি কারণে ত্রাঙ্গণাদির অশোৌচ সক্কোচ গুভূতি কতকগুতি বিষয়ের বিদি 
আছে। অ$দি পুরাণ ও রৃহন্লারদীয় পুরাণে & সক বিধি কলিযুগে অনাচরণীক়্ 
বলিয়! নিষিদ্ধ হইয়াছে; সুতরাং পঁরাশর সংহিত1 কেবল কলিপর্্ম নিয়ামক বলিয়া 
প্রতিপন্ন হইতে পারেনা । এ আপত্তি নিতান্ত অযৌক্তিক নুহে। কিন্ত, বিদ্যাসাগর 
মহাশয় আন্ুপুর্থিক কলিধর্দের অপসিদ্ধান্ত করিয়া অনর্থক বিতণ্ডীয় প্রবৃত্ত হইয়া 
ছেন। কলিবুগে মহাস্মাগণ যে অশ্বমেধাঁদি যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তাহাও 
অশান্ত্রীয় নহে, এবং পুরাণোক্ত নিষেধ অশান্ত্রীয় নহে। পরাশরের বিধি ও 
পুরাণোক্ত নিষেধ যে কোন, স্থলে প্রয়োজ্য তাহ! স্থির করিতে না গিয়া বৃথ! স্যাক্- 
বিরুদ্ধ এবং অযৌক্তিক বিতওা করা হইয়াছে। যদ্দি কলিবুগের নষ্টধর্্, অধর্ম্ম গ্রাবল 
ও ধন্দ্নাচরণে অশক্ত ব্যক্তিদিগের জন্যই অতি সহজসাধ্য সামান্য সাঁশীর্ন্য আচরণের 
বিধান করাই আচার্ষ; পরাশরের উদ্দেন্ত হইত, এবং কলিষুগ প্রবৃত্ত হইলেই তৎ 
কাল হইতে যত ব্যক্তি কলিধুগে জন্মগ্রহণ করিবে, সে সকলেই ধর্ম্রষ্) আচারহীন, 
এবং যুগ হ্বাসান্থুসারে সম্যক ধর্মীচরণে অশক্ত হইবে, এইরূপ প্রক্কৃত সিদ্ধাস্ত 
হইত) তাহা হইলে অবস্ঠই বলিতে হইবে যে পরাশর সংহিতা ধর্মাক্মা সদাচারী 
দিগের আচরণীয় কাহ্যের ব্যবস্থা এবং অশৌচাঁদির ভেদ ব্যবস্থা করা নিতাস্তই 
অসমন্বদ্ধ বাক্য হইয়া উঠে। কাজেই বলিতৈ হইবে যে, পরাশর সংহিতোক্ত নিষ্বোদ্ধ ত 
বচন গুলি কলিষুষ্বসন্বস্বীর নহে, অবশ্থই যুগাস্তর সম্পককী় বাক্য? সুতরাং কলিধন্ম 
(অর্থাৎ কলিযুগোপযোগী ধর্মাচরণ। নতুবা! সামান্ততঃ কলিধর্্ম বলিতে কলিবুগে 
মন্ুুষ্যের স্বভাবতঃ যে রূপ প্রকৃতি, তাহ! ভিন্ন অন্ত কিছুই*বুঝার ন। ) বলিব বলিয়া * 
আচাধ্য',পরাশর যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল্ন্, তাহা নহ্থে। কলিযুগে লোক 
প্রবৃত্তি কিরূপ হইবে, তাহ! তিনি তৎসখহিতার প্রথম অধট]ায়ে রর্ণন করিয়াছেন, 
এবং পরৈ সাধায়ণ ধর্্মাচরণ যাহা লোক-সাধারণের পক্ষে বিহিত তাহা। বলিয়াঁ- 
ছেন। ী 
অপুর্বঃ স্থত্রতী বিপ্রঃ অপুর্ব্বো বাঁতিখিস্তথা ৷ 


১৩ 


(৭৪ ) 
বেদাভ্যাসরতো নিত্যং ভ্রয়োহপুর্বা দিনে দিনে | ৪৩। ১ 
পরাশর সংহিত। 
যতী চ বক্ষচারী চ পক্বান্নস্বামিনাবুভৌ | 
তয়োরন্নমদত্বা চ ভুক্ত চান্দ্রা়ণং চরে || ৪৫1 ৯ 
যতিহুত্তে জলং দদ্যাক্তৈক্ষ্যং দদ্যাণ পুনজ্জর্লমূ। 
তণতৈক্ষ্যং মেরুণ! তুল্যং তড্জলং সাঁগরোপমম.1| ৪৬ । ১ 
যতয়ে কাঁঞ্চনং দত্ব! তাম্বলং বন্ষচারিণে |" 
চৌরেভ্যোহপ্যভয়ং দত্ব। | দাতাপিনরকংব বজে।1 ৫০ । ১ 
কলিষুগের গৃহস্থের ধর্ঘ্মাচার এবং চতুর্বর্ণের ও চারি আশমের অনায়াস সাধ্য 
ধর্ম বলিতে প্রবৃত্ত হইয় দ্বিতীয় অধ্যাক্সে বলিয়াছেন । 
জপ্যং দেবার্চণং হোমং স্বাখ্যায়ঞেবমভ্যসেৎ | 
একদ্বিত্রিচতুর্ব্বিপ্রীন্‌ ভোজয়েৎ স্নাতকান্‌ ছ্বিজঃ || ৬।২ 
একাহাচ্ছুদ্ধযতে বিপ্রোহথাগ্নিবেদসমন্থিতঃ | 
'ন্র্যহং কেবলবেদস্ত দ্বিহীনে। দর্শভির্দিনৈ2 || ৫ ৩। 
বেদবেদাঙ্গবিভুঘাং ধর্নমশাস্্রং বিজানতাম॥ 
স্বকর্প্ণনি রত বিপ্রাণাং স্বকং পাপং নিবেদয়ে || ২।+৮। 
সচেপং বাগতঃ স্মাত্বা ক্রিননবাঁসাঃ সমাহিতঃ। 
ক্ষত্রিয়ো বাথ বৈশ্যো৷ না ততঃ পর্যদমাবজেৎ। ৯।৮। 
উপস্থায় ততঃ শীঘ্র মার্ভিমান, ধরণীং ব.জেৎ। 
গাতৈশ্চ .শিরস! চৈৰ নচ কিঞ্চিছুদাহরে, || ১০ ৮ 
সাবিব্র্যাশ্চাপি গায়ত্র্যাঃ সন্ধ্যোপান্ত্যগি কার্য্যয়োঃ। 
অভ্ঞানাৎ কৃষিকর্তারো বশন্দণা নামধারকাঃ || ১১1৮) 
অব্রতানামমন্ত্রাণাং জাঁতিমাব্রোপজীবিনামৃ। 
সহত্রশং সমেতানাঁং পরিবত্বং ন ৰিদ্যতে ॥| ১২! ৮। 
মুনীনামাত্মবিদ্যানাং ছ্বিজানাং ফজ্যাজিনাম্‌। 
বেদ ব্রডেষু স্সাতানামেকোহপি পরিষস্তবেৎ || ২০1৮। 


( ৭৫ ) 


যিনি পূর্বে কখন আতিথ্য গ্রহণ করেন নাই, তাদৃশ অতিথি প্রন্ধপ ব্রত 
পরাধণ ব্রাহ্মণ এবং নিয়ত বেদাভ্যাসে নিরত ব্রাঙ্গণ ইহারা তিন জন অপূর্ব 
অতিথি শব্দে অভিহিত হইক্সা থাকেন ।৪৩1১ 

যতি এবং ব্রঙ্গচারী ইহারা উভয়ে পক্কাননের অধিকারী। ইহাদের উভয়কে 
অন্নদাঁন না করিয়! ভোজন করিলে চান্দ্রায়ণ করিতে হয়।৪৫। 

যতি হস্তে জলদাঁন পূর্ব্বক ভিক্ষাত্রব্য দাঁন করিয়া? পুরর্বার জল প্রদান করিবে। 
এপ করিলে সেই ভিক্ষার ভ্রব্য হথমেরু সদৃশ ও সেই জল সাগর“সদৃশ সমধিক 
হইয়। উঠিব্রে।৪৬শা শ 

ধিনি সন্গ্যাসীকে স্থবর্ণ দান করেন, যিনি ব্রন্ষচারীকে*তান্ব.ল দান করেন, যিনি 
চোরকে অভয় দান করেন, তিনি দাঁত1 হইলেও নিরয়গামী শুইয়] থাকেন 1৫০। 

তাহার পর (কৃষিকাধ্্ সমাধা হইলে নান করিবার পর ) জপ, দেবার্চন1, হোম 
ও স্বাধ্যায় পাঠ কণ্রবে। এবং এক ছুই তিন বা চারিগী স্নাতক (১) ব্রাহ্মণকে 
ভোঁজন্‌ করাইবে। ৬। ২। 

সাগ্নেয ও বে্দোধ্যয়নে নিরত ত্রাঙ্গণের একদিন মাত্র অশৌচ হয় । যে ত্রাঙ্গণ 
নিরগ্রি ও কেবল মাত্র বেদাধ[ুয়নে রত, তিনি তিন দিবসে শুদ্ধি লাভ করেন । মে 
ব্রাহ্মণ অগ্নি ও বেদ পাঠ রহিত, তাহার সম্পূর্ণ দশদিন স্থতকাঁশৌচ হয়। ৫। ৩ 

এইরূপ ঘটন! হইলে (গাভী বা বৃষ বন্ধনস্তন্তে অকামতঃ মৃত হইলে এ অকা- 
মতঃ গোবধ জনিত পাপ মোচনেরঙ্ বিধি কথিত হইতেছে ) বেদবেদাঙ্গে (শিক্ষা- 
শান্ত, ব্যাকরণশান্ত্র, নিরুক্ত, জ্যোতিবশান্ত্র ও ছন্দশান্্ ) পারগ,পরন্শীস্ত্রজ্ঞ, সকর্দ 
নিরত ত্রাঙ্মণের নিকটু আপনার পাপের বিষয় নিবেদন করিতে হইবে । ২। ৮ 

ক্ষত্রিয় হক, বা! বৈশ্ত হউক, পাতবী হইব! মাত্র বাক্য সংযম পূর্বক সেই 
বন্ত্রেই নান করিয়া আর্দবন্ত্রে সমাহিত হৃদয়ে পরিষদের নিকট গমন করিবে । ৯। ৮ 

যত শীঘ্র হইতেপারে, পরিষদের নিকট গমন করিয়া! কাতরত্হদয়ে মস্তক দ্বারা 
ও সর্ধাঙ্গ দ্বারা ধরণী তলে বিলুচ্িত হইবে, কোন কথ! কহিবেনা। ১০1৮ 

যেব্যন্তি বেদ ও গার়ত্রী*অবগত নহে, যে ব্যক্তি সন্ধ্যোপাসন1! করেনা এবং 
অগ্সিতে আহুতি দেয়ন1, যে ব্যক্তি কৃষিকার্য£ করে, সে নাম মাত্র ত্রাঙ্গণ; ফলতঃ 


(১) স্াতক-_ন্গাতক তিন প্রকার? যিনি গুরুপৃহে ব্রহ্গচষ্যা্বলম্বন পূর্বক 
বেদাধ্যক়্ন সমাপনান্তর গুরু কর্তৃক ন্নাত হইর! গৃহাশ,ম অবলম্বন করেন, তিনি ব্রত- 
স্বাতক। এবং ধিনি রূপ অধ্যয়ন সমাপনাস্তর গৃহী না হইয়া গুরুকুলে থাকেন, 
তিনি বিদ্যান্গনাতক। সুর িনি ব্রক্ষচ্যযাবলম্বন করিয়া থাকেন, তিনি উভয় ্নীতক। 





(৭৬ ) 


ধর্ম ও কর্ম বিষয়ে তাহাকে ব্রাঙ্গণ বলিয়া গণনা করা যাইন্ডে পারেনা । ১৯। ৮ 
যেসকল ব্রাহ্মণ ব্রত রহিত, মন্ত্র রহিত ও জাতি মাত্রোপজীবী, তাহার সহ বাক্তি 
একত্র মিলিত হইলেও পরিষদ শবে বাচ্য হয় না। ১২৮ 
যেসকল ত্রাঙ্গণ আত্মজ্ঞান সম্পূর্ন ও ধাহারা! যজ্ঞনিষ্ঠ এবং দেবব্রত পরায়ণ, 
তাহাদের এক ব্যক্তিও পরিষদ হইতে পারেন। ২০। ৮ 
বেদব্যাস পিতৃ সন্নিধানে যেরূপ কালের উপযোগী সদাচার ব্যাখ্যা শুনিতে 
প্রস্তাব করিয়াছিলেন; এবং পরাশর ততৎ্কালের লোকের স্বাভাবিক ধন্ীবস্থা যেরূপ 
বর্ণন করিয়াছেন, তাহাতে উল্লিখিত বচন গুলি তত্কালের উপযোধ্দী বলিয়া! কখনই 
বোধ হয়না । কারণ, ব্যাস জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, পরাশরসংহিতাঁয় যথা,__ 
সর্বেব ধন্্মাঃ কৃতে জাতাঃ সর্বেব নষ্টা কলোযুগে । 
চাতুর্বণ্য সমাচারং কিঞ্চিৎ লাধারণং বদ || ১৭ ১ 
সকল ধশ্মই সত্যযুগে ব্যবস্থাপিত হইয়াছিল, এবং তৎ সমুদয় কলিবুগে নষ্ট 
হইয়াছে । অতএব চারি বর্ণের আচরণীয় ধন্দ কিঞ্চিৎ বলুন । 
ইহার পর পরাশর ধর্-নির্ণয় বলিব বলিয়া সর্বাগ্রে একবার কলিমুগের 


লোকের , স্বাভাবিক ধর্ম প্রবৃত্তি কিরূপ, তাহা! কলি-ধম্ বর্ণনায় বিশেষ করিয়? 
দেখাইয়াছেন । 


ত্যজেদ্দেশং কৃতযুগে ভ্রেঅয়াং গ্রাম মুৎত্যজে । 
দ্বাপরে কুলমেকন্ত কর্তার কলৌযুগে ॥ ২৪। ১ 
কৃতে সম্ভাষণ।ৎ পাপং ত্রেতায়াঞ্চেব দ্নাৎ । 
দ্বাপরে চান্নমাদ্দায় কলৌ পততি কর্ণ! |। ২৫। ১ 


সত্য যুগে পতিতের সহিত কথা কহিলে, আপনাকে ,লোকে পাপী জ্ঞান 
করিত, এবং যে দেশে পতিতের বসতি, লোকে সে.দ্রেশই পরিত্যাগ করিত। 
ত্রেতায় লোকে পতিতের সঙ্গে সদর্শন হইলেই আপনাকে পাপ জ্ঞান করিত, 
এবং যে গ্রামে পতিত বাস করিত, লোকে সেই গ্রাম ত্যাগ করিত। দ্বাপরে 
পতিতের অন্ন খাইলে পাপ হয়, এইরূপ জ্ঞান করিত এবং যে কুলে পতিত ব্যক্তি 
থাকিত, সেই কুল মাত্র ত্যাগ করিত। এবং কলিষুগে পতিতের সহিত ওকপ 
সংশ্বব করিলে আর লোকে আপনাকে পাপা বলিয়] মনে করে না। যে পাপজনক 
কর্ম,করে, সেই পাঁপী এবং তাহাকেই মাত্র ত্যাগ করে। | 


€ থ৭ ) 


ইহাদ্বারা দেখান হইল থে, কলি বুগের লোকের পর্প্রনৃভি 'অভীব ছ্র্দল, 
এমন কি, অধর্ম জ্ঞান একরূপ নাই বল্গিলেও চলে; বরং, তাহাদের অনিহিত 
কাষেণ আসক্তিই প্রবলণ। 
অতঃপর)-- 


কৃতেতু তৎক্ষণাচ্ছ।প স্ত্রেতারং দশভির্দিনৈঃ | 
দ্বাপরে মাস মাত্রেণ কলো সংবগুসরেণ তু 1।২৭। ১ 


সত্য বুগ্লে ব্রাহ্মণের অভিসম্পাতের ফল অভিসম্পাত প্রদান করিব। মাত্র 
ত্রেতায় দশ দিনের পর, দ্বাপূরে মাসাতীত হইলে ফলিত, এবং কলিতে বৎসরাস্তে 
ফলে । ূ 

ইহাতে কলি যুগে ত্রাঙ্গণের অধন্ধাসক্তি জন্ত*তেজ ও শক্তি হাসপ্রা্ণ 
হয় ইহ! দেখান হইয়াছে । 

তত্পরে-_ 


অভিগম্য কৃতে দাঁনং ত্রেতাস্বাছুয় দীয়তে 

দ্বাপরে যাঁচমাঁনায় সেবয়া দীয়তে কলোৌ || ২৭1 ১ 
অভিগম্যোত্মং দাঁনমাহ্‌, ,তঞ্চেব মধামমূ | * 

অধমং যাঁচ্যমানং স্ত3হ সেবাদানঞ্চ নিম্ষলম্‌ 11 ২৮। ১ 


সত্যযুগে দাতা প্রতিগৃহীতার নিরট বাইয়া, ত্রেতায় প্রতিগৃহীতাঁকে 
আহ্বান করিয়া এবং দ্বাপরে প্রতিগৃহীত1 দাতার নিকরট যাইয়। যা্রা করিলে 
দ্রান করিতেন। কিন্ত, কলিতে যাঁ্রা করিলেও হয় না, দাঁনপ্রার্থী হইয়। দাতার 
নিকট আনুগত্য করিয়া তাহার মরস্তাষ্টি করিলে, দান প্রাপ্ত হয়। ২৭ 

অযাচক গৃহীতার নিকট যাইয়া দান করাই শে.য়ঃ। অযাচক গৃহীতাকে 
আছ্বান করিয়া দান করা যধ্যম, যাজ্রা করিকো দান করা অধম এবং সেবায় 
সন্তুষ্ট হইলে দান কর! নিক্ষল 1২৮ 


ইহাদ্ারা আচার্য্য গরাশর দেখাইয়াছেন রি স্বাপরেই লোকের ধর্শ প্রবৃতি 
হা হইরাছে, এবং কলিতে তাহ! 'অপেক্ষাও হ্রাঁস হইয়া এরূপ নিকৃষ্ট হইয়াছে 
যে, ধর্শে আসক্তি নাই এরূপ বলিলেও চলে । কারণ ধর্মকাধয এত নিরাসক্তভাবে 
মম্পাদিত হয় যে, তাহার ফল প্রাপ্তি হয় না। 

তঙ্পতে,- 


(৭৮ ) 


কৃতে চাস্থিগতাঃ প্রাণ! স্ত্রোতায়াং মাংস সংস্থিতাঃ | 
দ্বাপরে রুধিরং যাবৎ কলাবন্নাদিযু শ্ছিত12।| ২৯1 ১. 


ত্য যুগে অস্থিগত প্রাণ; ত্রেতায় মাংসগত প্রাণ; দ্বাপরে রুধিরগত প্রাণ 
এবং কলিতে অল্লগত প্রাণ । ২৯ 
ইহার তাৎপর্য এই যে, সত্য যুগে লোকে এতদূর সংযতাস্মা এবং শক্তিমান 
ছিল যে, অস্থি শোষণ পর্য/যস্তও প্রাণধারণ করিতে পারিত; ভ্রেতায় শরীরের 
ংস ক্ষয় হওয়া পর্য্যস্ত জীবিত থাকিত; দ্বাপরে রক্ত শোষণ প্যস্ত সীম! 
এবং কলিতে ভক্ষ্যপ্রব্যের অভাব হইলেই আর জীবন রক্ষা হয় নী। ইহান্থারা 
বলা হইল যে, কলির লোক. সংযমক্ষম নহে, তাহাদিগের সহিষ্ণুতা নাই, 
ও তাহারা এত হীনশক্তি *যে, না থাইলে বাঁচে না। সুতরাং শাস্ত্রনিদ্দিষ্উ শক্তি- 
সাধ্য নিষ্বম পালনে অক্ষম ৷ 
অনস্তর,__ 
ধর্ম্মোজিতোহধর্ষ্েণ জিতঃ সত্যোহনৃতেন চ। 
জিতাভৃতৈস্ত রাজানঃ স্ত্রীভিশ্চ পুরুষ! জিতা2 | ৩০1১ 
সীদন্তি চাগিহোত্রাণি গুরুপুজ! প্র্ণশ্যতি । 
কুমাষস্চ গ্রসূয়ন্তে তন্মিন্‌ কলিযুগে সদ || ৩১। ১ 
ধর্দ হইতে অধর্দ্ের প্রবলতা, সত্যাপেক্ষা অসর্তে্যর প্রাধান্ত, প্রজাতন্ত্র রাজ! ) 
স্ত্রীর অন্থগত পুক্রষ, “নিরগ্নি ব্রাহ্মণ, গুকুসেবার লোপ, কুমারী স্ত্রীর গর্ভধারণ 
কলি যুগে সর্ব! দেখিতে পাওয়া যাইবে । 
ইহাতে একরূপ ম্পষ্টাক্ষরে বল! হইয়াছে যে,,কলিবুগে ধর্ম নাই, ধার্মিক লাই, 
এবং সকলেই পর্বদ! অধস্্ীচরণে রত । ও 
আচার্য্য পরাশক্সের এই ,বচনগুলির তাঁৎপর্যার্থ গ্রহণ করিলে আপাততঃ 
এইব্পই বুঝায় "যে, কলিতে সকল ধর্মই নষ্ট হইয়াছে; এবং কলিকালের 
লোকের নিকট ধর্শের গৌরব এতই লঘু হইয়াছে যে, পাপজনক. কর্ণচারীদিগের 
প্রতি ্বপা হওযা দুরে থাকুক, তাহারা অক্ষুপ্নভাবে সমাদৃত হইক্সা থাকৈ। 
ব্রাহ্মণের তেজন্বীতা ও শক্তি এককালে হ্রাস হইয়! গিয়াছে। যাহা কিছু ধর্ম 
আঁচরিত হইয়া! থাকে, তাহাও এতদূর অশ দ্ধা সহকারে সম্পাদিত হয় যে, তাহা 
ফলগ্রদ হয় না। নিয্মমপরায়ণ সংসত লোক এক কালে নাই। সংক্ষেপে 


( ৭৯ ৭9 


বলিতে হইলে ধর্ম নাই অপর্ম্েরই সম্যক বৃদ্ধি, বলিতে হইবে । সত্যাচরণ 
হইতে লোক এক কালে, বিমুখ ও মিথ্যাচারীরই অভ্যুদয়; পুরুষ স্ত্রীজিত ও 
ব্রাহ্মণগণ নিরম়্ি হইয়! পড়িয়াছে। যদি কলিযুগের ধর্মহি এইবূপ হয়, এবং 
কলিযুগের যাবতীয় লোক এইরূপ অধর্্মাচারী বলিয়! সিদ্ধান্ত করিতে হয়, 
তাহা হইলে “কঠোর ধর্দনিষ্ঠ” প্যতি” ব্রহ্মচারী” “ন্যাসী” পসাগ্েয় বেদা- 
ধ্যারননিরত ব্রাহ্মণ” “বেদবেদাঙ্গপারগ ধর্ম শান্ত্জ্ঞ সধর্দনিরত ও শ্নাতক 
ব্রাহ্মণ” আত্মজ্ঞান . সম্পন্ন যজ্ঞনিষ্ঠ ও দেবব্রতপরায়ণ ইত্যাদি ধর্্ব্রত সদাচারী 
লোক কলিগুগে কখনই সম্ভব হইতে পারে না। এবং টিটি মহাশয় নিজেই 
দেখাইয়াছেন 
তপ:পরং কৃতযুগে ত্রেতায়াং জ্ঞানমুচ্যতে | 
বাপরে যজ্ঞমেবাহুদ্ণীনমেব কলৌযুগে ॥| মন্ুঃ১/৮৬ 
| এবং পরাশর ১২২ 
বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ব্যাখ্যা, 
সত্য যুগে প্রধান ধর্ম তপস্যা, ত্রেতা যুগে প্রধান ধর্ম জ্ঞান, দ্বাপর যুগে প্রধান 
ধর্ম যজ্ঞ ও কলি যুগে প্রধান ধর্ম দান। 


“সত্য যুগের লোক দিগ্ের সর্ধবাপেক্ষাৎ অধিক ক্ষমতা ছিল, এই নিষিভ 
সর্ধাপেক্ষ। অধিক কষ্টসাধ্য তপস্তা প্র যুগের প্রধান ধর্ঘ.ছিল। কিন্ত পরপর যুগে 
মন্ুষ্যের শক্তি অপেক্ষারুত হাস হওয়াতে যথাক্রমে অপেক্ষারুত অশ্ন কষ্টসাধ্য জ্ঞান, 
যজ্ঞ, দান প্রধান ধর্ম হইয়াছে” । (বিঃ বিঃ ২য় পুস্তক ১৫৯ পৃঃ) 

স্থৃতরাং পরাশরোক্ত পূর্ব্ব বচন গুলি কলি যুগ সন্বস্কীয়্ বলিতে পারা যায় না। 
কাজেই বলিতে হয় যে পরাশর কলি যুগের ধর্মই কেবল বলেন নাই, চারি যুগের 
সাধারণ ধর্ম বলিয্নাছেন। তাহা হইলে পরাশর সংহিতায় আর অবশিষ্ট একোন- 
বিংশতি সংহিতায় আর কোন প্রভেদ থাকিতেছে ন।। যদি বলেন যে কলি যুগের 
যাবতীয় লোৰই যে অধর্্মাচারী "হইবে, আত্মজ্ঞানোপার্জনক্ষম*স্থবৃত্তি নিরত যতি 
ব্রহ্মচারী দ্বিগের কঠোয় নিক্মপালনপটু লোক কলিযুগে হইবে না, পরাশরের 
এরূপ বলিবার উদ্দেশ নহে। স্থৃতরাং সমধিক কষ্ট সাধ্য ধর্ঘ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি দিগের 
অশোচাদির ক্রম এবং শ্ববৃত্তি পরায়ণ বেদ-বেদাঙ্গ-পারগ, ন্গাতক, সন্ন্যাসী, যতি, 
র্ষচারী ইত্যাদি ধর্থত্রতী দিগের প্রসঙ্গ কলিযুগের ধর্ম ব্যাখ্যা কালে উল্লেখ 
করিয়াছেন; তাহা! হইলে অবশ্ঠই স্বীকার করিতে হইবে যে, কলিযুগের ধর্ম্মীচরণ 
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বলিতে হইলে কেবল অল্লায়াস সাধ্য ধণ্মাচরণের বিধান করিলেই শান্তর সম্পূর্ণ হয় না। 
সুতরাং কষ্টসাধ্য ও অপ্প আয়াস সাধ্য সর্ধ প্রকার ধর্মাচরণ কলিযুগের ধর্ম বলিয়? 
ব্যাধ্যা করিতে হইয়াছে । এরূপ সিদ্ধান্ত করিলেও পরাশরোক্ত ধর্মশাস্ত্র ও অন্যান্য 
ধর্মশীস্ত্রের মধ্যে কোন প্রভেদ থাকিতেছে ন!। অতত্রব এক্ষণে স্পষ্টতঃ দেখ! ফাই- 
তেছে যে, হয় বলিতে হইবে যে, যদ্দি ঘুগস্থাসান্থরূপ শক্তি হ্বাসান্থ্সারে ধর্ম্মভেদ 
ব্যবস্থ। করিতে হয়, তাহা হইলে পরাশরোক্ত ধর্মশান্ত্র কেবল কলিবুগের নহে, ইহাতে 
চারি যুগের ধর্ম কথিত আছে; আর ন1 হয় বলিতে হইবে যে, যুগে যুগে ধর্্মভেদ হয় 
বলিয়। বুগভেদে ধন্মীচরণ ভেদ হয় না, সকল ধর্মই সকল ঘ্ুগের অধচরণীয়, কেবল 
শক্তি গোপন না করিয়া যথাসাধ্য ধর্মাচরণ করিবেঠএবং কলিবুগে যখন সকল প্রকার 
লোক জন্ম গ্রহণ করিয়াছে এবং করিতে পারে, তখন আচায্য পরোশরোক্ত ধর্ম 
কলিবুগের বলিয়া একটা পৃথক ধর্ম হইতে পারে নাঁ। সুতরাং মন্াদি বিংশতি 
ধর্মশান্ত একই | ইহাদের মধ্যে ভেদজ্ঞান নিতান্তই প্রমাঁদ-স্চক ও ভ্রমাআ্মক। 
এই জন্য কোন ব্যবস্থা নির্ণয় কালে সকল শান্ের সামঞ্জন্ত করিয়! ব্যবস্থা স্থিরঞ্ব-রা 
পণ্ডিত মণ্ডলীর মধ্যে অপ্রত্হিত রূপে কন্পাস্ত হইতে আজি পণর্ন্ত প্রচলিত 


রহিয়াছে রঃ ? 
অতএব পরাঁশরোক্ত ধর্ম সংগ্রহ কর্তী যে বলিয়াছেন, 


কঙেতু মানবোধর্্ম 'স্ত্রেতায়াং গৌতমঃ স্মৃতঃ | 
সবাপ্ররেশাখখ লিখিতঃ কলৌপারাশরঃ স্বৃতঃ ॥ ২৩। 
এ বচনের প্রকৃত তাৎপর্য এই যে,__ | | 
আচাধ্যগণ মধ্যে মধ্যে বে লোক হিতার্থে ধর্মশীস্তর স্মরণ করিয়া থাকেন, তাহার 
মধ্যে সত্যবুগের প্রথমে মন্ুই প্রথম ধর্মশান্ত্র কয়েন, এবং তত্পরে অন্যান্য ধর্শান্ 
প্রণেতাগণ ধর্ম স্মরণ করিয়াছেন। ভ্রেতাযুগে যত ধর্মশাস্্র আচাষ্যগণ দ্বারা স্থৃত 
হইয়াছে, ভাহার মধ্যে গৌতম প্রথম, দ্বাপরে শঙ্খ ও লিখিত প্রথম এবং কলিধুগে 
পরাশর প্রথম ধর্ম স্মরণ করিক্পাছেন। 
বদি সত্য যুগের জন্য মন্ু স্থৃতি, ত্রেতা দ্বাপর ও কলি যুগের মাসে গৌদ্তম, 
শঙ্খ লিখিত ও পরাশর স্ততি নির্দিষ্ট হইত, এবং এ এ বুগেপ্র এ স্মতি প্রধান 
বলিম্বা কথিত হইত, তাহা! হইলে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এই সিদ্ধান্ত প্রকৃত 
হইত। কিন্তু পরাশর স্থতি প্রচারিত হইবার পরে কলিঘুগে ধন্মাত্ম! 
ঘুষি. অশ্বমেধ যজ্ত সমাপনাস্তর ভগবানের নিকট ধর্ম ভিজ্ঞান্ু হইলে, 
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ভগবান কালফুগে ধন্মো পদেশ দিবার কালে মন্ুপ্রোক্ত ধর্মশাস্তরকে অবিতর্কিত 
ভাবে মান্য করিতে বলিয়াছেন। এই ভগবানপ্রোক্ত ধন্ম শাস্ত্র বৃদ্ধ গৌতম সংহিতা! 
নামে অভিহিত। পাঠকবর্গের সংশয় অপনোঁদনের জন্য & সংহ্তাঁর কয়েকটা 
বচন নিয়ে উদ্ধৃত করিয়া! দেখাইতেছি যে, পরাশরপ্রোক্ত ধর্ম শান্ত প্রচারিত 
হইবার পরে কলিযুগে ভগবান ধন্ম্োপদেশ দিয়াছিলেন, এবং তৎকাঁলে” পরাশর 
সংহিত। প্রধান ন! বলিক্ব! বরং মন্থুপ্রোক্ত ধম্মপশীস্ত্র অলঙ্বনীয় বলিয়া ব্যাখ্য! 
করিয়াছেন। 
স্ুদ্ধ গৌতম সংহিতা ১ম অধ্যায়। 
যুধিষ্টিরঃ। 

যদি জানাসি মাং ভক্তং লিদ্ধন্বা ভক্ত বসল ! 

সর্ধব ধর্মাণি গুহ্থানি শ্রোতুমিচ্ছাঁমি তত্বতঃ || 

ধর্মান্‌ কথয় দেবেশ! যদ্যনু গ্রহভাগহম্‌। 

শ্রুতা মে মানবাধর্মা বাশিষ্ঠাঃ কাশ্যপাস্তথা |! 

গার্গেয়া গে'তমীয়াশ্চ তথা গোঁপালিতম্ত চ। 

পরাশর কৃতাঃ পুর্বব.মাত্রেয়ন্য চ ধর্মমত? || 


টৈবশম্পায়নঃ। 
এবমুক্তত্ত ধর্্মজ্ঞো ধন্মপুত্রেণ মাধবঃ | ' 
উবাচ ধর্ম্মান্‌ জুম্মাখ্যান্‌ ধন্মপুত্রস্য ধীমতঃ || 
হে ধন্ম বসল! আপনার নিকটু সকল ধর্শের সুক্ষ তাঁপর্ শুনিতে 
আমার অভিলাষ হইয়াছে, আপনি যদি আমাকে আপনার ভক্ত অথবা স্নেহের 
পাত্র বলিক্লা জানেন হে দেবেশ ! তবে অনুগ্রহ করিকা। ধর্ম বলুন। আমি মঙ্গ 
প্রোক্ত ধর্ম কাশ্ঠপ, গার্স, গৌতমী, বিষণ পরাশর, ও অন্র্কৃত ধর্ম সকল শ্বণ 
করিরাছি? - 
এস্থলেনারদ, যাঞ্ঞবন্ধ্য, গৌতম, ব্যাস* ইত্যাদি যাবতীয় সংহিতা গীতা 
ও অগ্ঠান্ত ধণ্মশান্্র উল্লেখ করিয় ধর্ম পুক্ী বলিয়াছেন যে, আমি সমস্ত ধর্শশ্রুত 
হইক্বাছি। বাহুল্য ভয়ে পরের বচন গুলি উদ্ধৃত করিলাম না। 
বৈশম্পারন। এইরূপ তন্মণত্ম। যুধিষ্ঠির ধর্ম জিজ্তান্থ হইলে ভগবান ধর্মের সু 
তত্ব বলিতে লাগিলেন । 
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ধর্ম তত্ব বলিবার কালে শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্িরকে এইক্প উপদেশ দিয়াছেন। 
বৃদ্ধ গৌতম সংহিতা তৃতীর অধ্যার 
ভারতং মানবোধর্্মঃ সাঙ্গ বেদঞ্চিকিৎসিতম্‌ | 
আজ্ঞাসিদ্ধানি চত্বারি ন হস্তব্যানি হেতুভিও ॥ 


ভারত, মন্থপ্জোক্ত ধর্শ, বেদাঙ্গ সমগিত বেদ, ও আম়ুকোর্দ এই চারিটা 
আজ্ঞাসিদ্ধ ; অর্থাৎ গ্রভৃর আজ্ঞার সায় অতর্কিতভাবে প্রতিপাল্য, যুক্তিদ্বারা 
খগুডনীয় নছে। , ূ " 

এক্ষণে পাঠকগণ বিবেচনা. করিয়! দেখুন যে, যখন যুধিষ্ঠির বলিয়াছেন যে 
আমি যাবতীয় ধর্শাস্ত্, গীত। ও পুরাণাদি শ.বণ করিয়াছি, এবং ভগবান নারায়ণ" 
ইহা অবগত হইয়াও মন্থুপ্রোক্ত ধন্মশীন্ত্র অখগুনীয় ও বিন! বিচারে পালনীষ 
বলিয়। উপদেশ দিয়াছেন, তখন, কলিষুগেও পরাশরাদি সংহিতার মধ্যে মনুশ্াক্স 
যে সর্ব প্রধান, এবং যুগভেদে যে শাস্ত্র ভেদ নাই, তাহা ভগদ্বাক্যে নিঃসংশয়িত- 
রূপে স্থিরীকৃত হইতেতেছে কিন।। 

কেহ কেহ এরূপ আপত্তি করেন যে, আচাম্য” পরাশর কলিধুগ্লের ধর্ম -্ষ্ট 
ও হীনশক্ত ব্যক্তিদিগের আভরণীয় ধর্ম বলিয়াছেন | কলিযুগের অধিকাংশ লোৌক 
শক্তিহীন, সুতরাং তাহার ব্যবস্থা ফলিঘুগের জন্য বলা যাইতে পারে। কলিযুগে 
ধন্মাত্মার সংখ্যা অতি অল্প। সুতরাং তাহার্টদির আচরণীয় ধন্মর সম্যক রূপে না 
বলিয়া সংক্ষেপে স্থানে স্থানে সামান্য রূপে ছুই চারিটা ব্যবস্থার উল্লেখ করিয়াছেন". 
মাত্র। কিন্ত এ সিম্ধাস্তও প্রকৃত বলিক্স! বোধ হয় না। কারণ পরাশর যে ধর্ম 
ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, তাহা বৃহৎ পরাশরে যেরূপ নির্দিষ্ট আছে, তাহাতে শক্তি- 
হীন ও শক্তিবুনি উভয়বিধ লোকের ধর্মসাচরণ বিশিষ্ট রূপে বর্ণিত হইয়াছে এবং 
ইহাকে বরং একদিন 'সকল প্রকার লোকের উপযোগী নম্পূর্ণ ধন্মশান্ত্র বলির 
স্বীকার করা সঙ্গত ও ন্যাক্সবুক্ত। কিন্ত বিদ্যাসাগর মহাশয় বৃহ পরাশর 
সংহিতাকে এক 'কালে উপেক্ষা করিয়াছেন, এবং লঘু সংহিতাকে; আচায্য” পরা- 
শরের ধর্মব্যাখ্যা ইহাতে সম্যক* সংগৃহীত হইয়াছে হলিয়! গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্ত 
এগ্রন্থ খানি এতই অপশ্পূর্ণ ধে ইহাণ্ডে, হীন শক্তি বিশিষ্ট লোকের আঁচরনীয় ব্যবস্থাও 
প্রায় নাই বলিলেও বল! যাইতে পারে। বান্তবিক. সংগ্রহ কর্তার প্রতিজ্ঞা 
বাক্যে স্পষ্টতঃ দেখা বাইতেছে যে, তিনি আচারধন্র সম্যক রূপে বলিতে প্রবৃত্ত 
হন নাই, পরাশরোক্ত শুদ্ধিতত্ব বলাই তাঁহার উদ্দেশ্ত। 


(৮৩) 


প্রথমাধ্যায়ে আচাধ্য পরাশরের নিকট গমন্‌ ও তাহার নিকট ধন্ম জিজ্ঞাসা 
এবং কলিযুগের ধর্টের অবস্থা বর্ণন করিয়া গ্রস্থারস্তে বলিয়াছেন। 
যুগে যুগে সামর্ধ্যং শেষং মুনিভির্ভাষিতং | 
পরাশরেণ চাপ্যুক্তং গ্রায়শ্চিততং প্রধীয়তে || ৩৩.১ 
বিদ্যাপাগর মহাশয় মাধবাঁচায্যের ভাষ্য বড়ই আদর করেন ( যদিও সকল 
চ্বানে নহে, তাহার বিচারের মূল বিষয়ের মীগাংসা যাহা মাধবাচাষ্যঁ করিয়াছেন 
তাহ সগ্রাহা করিয়াছেন এবং অন্ত সকল স্থলে ভাষ্যকারের অর্থ অতি আদরের 
সহিত গ্রহণ করিয়াছেন ) স্থৃতরাং ভাষ্যকার এই বচনের অর্থ কিন্নুপ করিয়াছেন 


পাঠকবর্গ বিবেচন। করিয়া দেখুন 
ভাষ্যকারের অর্থ। 


«“শেষম্‌" অবশিউং ততদ্যুগ- সামধ্যং মুনিভির ন্যেরবরি- 
শেষেণ ভাঁবিতম্‌। 

* মুনিগণ যুগে যুগে সামর্থ্য ক্ষয় হয় বলিয়াছেন এবং কলিথুগে যে শেধাবশি্ট 
সামধ্যানথ্যায়ী পরাশর যে প্রায়স্চিত বলিয়াছেন, তাহা বলিতেছি। কলিতে যে 
শেষাবশিষ্ট সামর্থ্য আছে, তাহ! মুনিগণ কিরূপে বিশেষ করিয়া! বলিয়াছেন, তাহার 
উদাহরণ স্বরূপ ভাষ্যকার যেসকল পূর্ব মুনিগণের বচন উদ্ধত করিয়াচ্ছেন, তাহার 
কতক গুলি উদ্ধত করিলাম। ইহাতে এইরূপ উপলদ্ধি হয় যে, ধর্ম শাস্ত্রোক্তি যে 
সকল কার্য্য সাধন করিতে বিশেষ স্লামথ্য প্রয়োজন, কলিং ঘুগের সামর্থ্যহীন লোকের! 
তাহ নিয়ম পূর্ব্বক আচরণ করিতে সক্ষম হইবে না, সুতরাং মুনিঠাণ তাহা নির্বাচন: 
করিয়া কলিতে বর্জনীয় বলিয়! বিধিবদ্ধ করিয়াছেন । 

্হ্মপুরাণে* ৃ 
দীর্ঘকালং ্রনহ্মচর্য্যং ধারণঞ্চ কমগ্ডলোঃ। 
গোত্রান্মাছথ মপিগাভু বিবাহো গোবধস্তথ। || 
 নরাশ্বমেধে মদ্যঞ্চ ক্লৌ বর্্জং দ্বিজ (তিতিঃ। 
ক্রতুরপ্ি,_. 
দেবর]ুচ্চ স্থতোত্পতি দ্দত। কন্য! ন দীয়তে। 
ন যজ্ঞে গোবধঃকার্য। কলো ন চ কমগ্লুঃ ॥ 
পুরাণেইপি,_ | 
উদ য়াঃ পুনরদ্বাহং জ্যেষ্ঠাংশং গোবধস্তথা । 


কলো পঞ্চ ন কুববীত ভ্রাতৃজায়াং ক্গুলুখ্‌॥ 


(৮৪ ১). 

তথা, অন্টেইপি ধ্শজ্ঞ-সময়-প্রমাণকাঃসস্তি __ 
বিধবায়াং প্রজোৎপত্তৌ দেবরস্য নিয়োজনম্‌। 
বালিকাহক্ষতযোন্ঠোশ্চ বরেনান্যেন মংস্কৃতিঃ || 
কন্যানাম সবর্ণানাং বিবাঁহ্স্চ দ্বিজাতিভিঃ । 
আততা য়ি-ছিজ্ঞাগ্র্যানাং ধর্মযুদ্ধেন হিংসনমূ। 

 দ্বিজস্যাধ্বো তু নির্যাণং শোধিতস্তাঁপি সংগ্রহ: 1 

সত্তদীক্ষা চ সর্ব্বেধাং কমগুলু বিধারণম্‌ । 
মহ প্রস্থান.গরযনং গো সংক্ষপ্তিশ্চ গো-সবে । 


র্ ৮ সং চে দর চা 


এতানি লোকপ্ুপ্যর্থ কলেরাদে৷ মহাত্মভিঃ | 
নিবর্তিতানি কর্ণ্মাপি ব্যবস্থা পুর্ববকং বুধৈ: । 
সময়শ্চাপি সাধূনাং প্রমীণং বেদবস্তুবেৎ। 
ভাষ্যকার যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, এবং যাহা উদ্ণাহরণ দ্বার। বুঝাইয়াছেন, 
তাহাতে এইরূপ স্পষ্টতঃ বুঝা যাইতেছে যে,পরাশর স্থতি-সংগ্রহ-কর্তার শুদ্ধি সহদ্ধে 
বিস্তারিতরূপে বলাই উদ্দেশ্ঠ। পুর্বে খবিগণ কর্তৃক যে সকল ধর্ঘ্মাচরণ উদ্ক 
হইয়াছে, তাহার মধ্যে যে সকল কার্ধ্ প্রকৃত ধর্ভাবে ও সংযত চিত্তে অনুষ্ঠিত 
না হইলে বিশেষ অনিষ্টের সম্ভাবনা, তাহ! ঘির্ধাচন করিল মুনিগণ শক্কিহীন 
অধর্্প্রবল ব্যক্তিদিগকে তাহা। হইতে প্রতি নিবৃত্ত হইতে পূর্বেই বিধিবদ্ধ করিয়। 
গিয়াছেন বলিয়। ধর্দীচরণ সন্বন্ধে সংগ্রহকর্তী বিশেষ করিয়া কিছুবলেন নাই। 
তবে প্রসঙ্গক্রমে অতীব সংক্ষেপে মধ্যে মধ্যে ছুই একটা ব্যবস্থার উল্লেখ করিয়া- 
ছেন মান্র। পরাশর সংহিভার আদ্যোপাস্ত পযালোচনা করিলে এই সিদ্ধান্তই 
প্রন্কভ সিদ্ধাস্ত বলিয়! অনুভূত হযর়। এবং যে সকল কায্য; কলিযুগে অর্থাৎ 
শরক্তিহ্থীন লোকদিগের পক্ষে নিষিদ্ধ বলিয়া! ব্যবস্থাপিত হইয়াছে, তাহা পরাশর 
সংহিতার সংগ্রহকর্তা, থে স্বীকার করিয়াছেন, তাঞছা ইহাদ্বারাই সিদ্ধ: হইতেছে। 
ইহাদ্বারা ইহাও প্রতিপন্ন হইতেছে যে, মুনিগণ সমকেত হইয়া? অবশ্ঠভ্তাবী 
অনিষ্ট নিবারণের জন্য অধর্্-প্রবল-শক্তি্ীন লোকদিগের পক্ষে যে সকল: কর্ম 
অনাঁচরণীয় বলিয়া সিদ্ধাস্ত করিল্নাছেন, সেই সকল কর্ম ভিন্ন ধর্মশাস্ত্রোক্ত আর 
সকল বিহিত কাই অনুষ্ঠেয় এবং শক্তিবান্ব ব্যক্তিদিগের পক্ষে শান্ত্রোক্ত সমস্ত 
কার্য)ই অনুষ্ঠেয়, তীহাদের পক্ষে উক্ত নিষেধ ব্যবস্থাপিত হয় লাই। এক্ষণে 


(৮৫) 


পাঠকগণ বিবেচনা! করিয়। দেখুন, বিদ্যাসাগর মহাশয় যেরূপ বুঝাইতে চেষ্টা 
করিয়াছেন যে, কলিষুগ্ের ধর্্াত্মাগণ পুরাণোক্ত মুনিগণের ব্যবস্থা মানিতেন 
না, সেইজন্ত এনপ নিষেধ সন্থেও তাহারা অশ্বমেধাদি যজ্ঞ, অগ্িপ্রবাশে, ক্ষেত্রজ 
সস্তানোৎপাদদন, কমগুলু ধারণ ইত্যাদি কলিনিষিদ্ধ কার্ধ্য সম্পর্ন করিয়াছেন, ইহ 
নিতান্ত ভূল সিদ্ধান্ত, এরূপ শাস্ত্রের অযথা মীমাংস! ব্যক্তিমাত্রেরই অগ্রাহ। 
নিম্ললিখিত তালিকা হইতে পাঠকগণ স্পষ্টতঃ দেখিতে পাইবেন যে, পরাঁশর- 
সংহিতা-সংগ্রহকর্তা চতুর্কর্পের আশ্‌ম ধর্দ বলিতে প্রবৃত্ত হন নাই, _পরাশরোক্ত 
শুদ্ধিতত্ব স্ুগ্রহ করাই তাহার প্রধান উদ্দেস্ত । | 
পরাশর সংহিতা । ঠ 
১ম অধ্যায়ে_-৬৪টা শ্লোক । ইহার মধ্যে ৩৬টা শ্লোক সুনিগণের ধশ্মাজিজ্ঞাসা ও 
কলিযুগের স্বাভাবিক ধন্ভাব বর্ণনে পর্যবসিত হইরাছে। অবশিষ্ট 
২৮্টা প্লোক ত্রান্ষণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শুদ্র এই চতু্বর্ণের আচার, 
ধর্ম, রাঁজধর্দম বিষয়ে স্থলতঃ এক একটা কথা বলা হইয়াছে। » 
২য় অধ্যায়ে_-সর্ধশুদ্ধ ১৬টা শ্লোক। ইহাতে, চতুর্বর্ণের গৃহস্থের পক্ষে কাঁ্ধ্যা- 
কারের ব্যবস্থা, এবং তাহা কিরূপে সম্পন্ন করিতে হয়, তাহা 
ব্যবস্থিত হইয়াছে। 
৩য় অধ্যারে-_-৫৪টা শ্লোক । সমস্তই শুদ্ধি ব্যবস্থা । অর্থাৎ অশৌচাদির ব্যবস্থা 
লিখিত হইয়াছে। এই অধ্যায়ের প্রারস্তে এই কবিতা,__ 
অতঃ শুদ্ধিং প্রবক্ষ্যামি জননে মরণে তথা” 
দিনত্রেয়েণ গুদ্ধ্স্তি ব্রাঙ্মনাঃ প্রেত সুতকে ॥ ১। ৩ 
অর্থাৎ অতঃপর জন্মাশৌচ ও মরণাশৌচ কীর্তন করিতেছি । 
৪র্থ অধ্যায়ে_-৩০টা শ্লোক । এই অধ্যায়ের ১ম হইতে প্রারশ্ণিত্ ব্যবস্থা আর 
* করিয়া ১৯৮। ১৯।২* এই তিনটা শ্লোকে “পুত্র ও পুক্রসংগ্রহ 
সম্বন্ধে ব্যবস্থা কর! হইয়াছে, এবং অবিবাহিত অগ্রজ বর্তমানে 
অন্থুজের বিবাহ নিষিদ্ধ এবং তাহার প্রীস্চিভ বলির! প্রসঙগক্রমে' 
৪টী শ্লোকে বিধবার আচার সন্বদ্ধে ব্যবস্থা করা! হইয়াছে। 
৫ম অধ্যায়ে-_২ঙ্টা শ্লোক। সমুদয়ঞ্শুদ্ধিতত্ব সন্বস্ধীর । 
৬ষ্ঠ অধ্যায়ে-_৭১টী শ্লোক । সমুদর শুদ্ধিব্যবস্থা সনবস্বীয় । 
৭ম অধ্যায়ে--9৩টা শ্লোক । সমুদয় শুদ্ধি সম্বন্ধীয় । কেবল বৃষলী সেবার প্রায়- 
শ্চিত্ত বলিতে গিয়া বৃষলী কাহীকে ব্টে, ইহা ব্যখ্য! কুর! হই- 


€& ৮৬ ) 


কাছে এবং তৎসঙ্গে "অষ্টবর্ধা ভবেৎগে।রী” ইতঢাদি বচনটা 
উল্লিখিত হইয়াছে, ও কন্তাদাঁলের পুর্বে রজস্বলা হইলে তাহার 
পিতা, মাত ও ভ্রাতা কিনূপ পাপে লিপ্ত হয়, তাহাও বর্ণিত 
হইয়াছে। কিন্ত এ সমুদয় বর্ণন করিতে ৪টী কবিতা মাত্র ব্যয়িত 
হইয়াছে। 
৮ম অধ্যায়ে__৪৯টা শ্লোক সমস্তই গোবধ প্রায়শ্চিত্ত নিণায়ক। 
৯ম অব্যায়ে-_৬২টা শ্লোক সমস্তই প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা | 
১০ম অধ্যারে--৭২টা প্লোক ইউ. প্র ত্র, 
১১শ অধ্যায়ে--৫৪টী শ্লোক এ জী শত 
১হশ অধ্যার়ে-_৭৫টা, শ্লোক এ ই শ্ 
এক্ষণে পাঠকবর্গ বিবেচনা করিক্সা দেখুন, লঘু পরাশর সংহিতা আগার 
নির্ধারক, ফি প্রারশ্চিত্ত বিধায়ক । ইহাতে জাত কর্খ্মাদির কোন ব্যবস্থা নাই । 
দ্বির্জীতির সর্ধপ্রধান সংস্কার উপনয়ন, তাহারও কোন ব্যবস্থা নাই। কন্যার 
বিবাহের ফাল নিক্সম ভিন্ন আর.কোন বিবাহবিধি নাই। বস্ততঃ আচার ও ধর্ম 
সম্বন্ধে লঘু সংহিতার প্রসঙ্গক্রমে স্থানে স্থানে ছুই একটী বিষয় যাহা উক্ত 
হইয়াছে, তস্তিন্ন আর কোন কথাই নাই। এই সংহিত। প্রণয়ন কর্তার প্রায়শ্চিন্ত 
বিষয়ক ব্যবস্থা সকল 'সংগ্রহ করাই প্রধান উদ্দেম্ঠ, স্থতরাং আচার ও ধর্ম 
সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া! কিছুই বলেন নাই। শ্রসঙ্গক্রমে উক্কু স্থুল ব্যবস্থা লয়! 
বিধি-নিষেধ-বিষলো নিশ্চয় মীমাংসা হইতে পারে ন1। এপ মীমাংস! প্রণালী কেবল 
শান্তানভিজ্ঞ আধুনিক নব্য দলের পক্ষে সম্ভবে। হিন্দুশান্ত্রজ্ঞ কোন ব্যক্তিই এন্প 
প্রণালীতে ব্যবস্থা নির্ণয় করেন না, চিরকালই বচনের পুর্ব্বাপর ' দেখিয়া 
গ্রস্থাস্তরের সঙ্গে এক বাক্যতা রাখিয়া, বচন্র প্রক্কত তাৎ্প্য, তাহার স্থল 
ও প্রয়োগ নির্ধারণ করিয়া থাকেন । আজ কাল যেরূপ শান্ত্র মীমাংসার সহজ 
প্রণালী উদ্ভূত হইয়াছে, এরূপ প্রণালী পুর্বে প্রচারিত হইলে স্মার্ভ ভট্তাচার্ষেযর 
স্বতি সংগ্রহ করিতে খ্রুত শাস্ত্র উদঘাটন করিতে হইত ন1। সকল ধর্ম শাস্ত্রের 
এক বাক্যতা করিবার তাৎপযণ্য এই যে, বচনের প্রক্কত্‌ তাৎপর্য প্রণিধান 
করিতে না পারিয়া আমর! অনেক স্থলে অপসিদ্ধান্তে উপনীত হইয়। থাঁকি। 
"প্রকৃত তাৎপর্য মীমাংসা করিবার জন্য টাকাকারের ব্যাখ্যা যেমন দেখিবার 
প্রয়োজন হয, সেইকপ ভিন্ন ভিন্ন সংহিতায় এক বিষয়ের ব্যবস্থা যে যে রূপে 
উক্ত হইয়াছে, তাহা, দেখিবার প্রয়োজন হইয়া থাকে । কোন সংহিতায় হয়ত 


(৮৭) 


কোর বিষয়ের স্থুলতঃ কোঁন ব্যবস্থা উক্ত হইয়াছে, কিন্তু অন্য সংহিতাঁয় প্র বিষয়ের 
বিস্তৃত ব্যাখা আছে, সুতরাং দ্বিতীয় সংহিত। পূর্বোক্ত সংহিতার টাকাস্বরূপ 
হইল। সুতরাং যে ব্যবচ্ছা স্থলতঃ ধার্ণত হইয়াছে, গ্রন্থাস্তরের বিস্তৃত ব্যবস্থা 
অবলম্বন পূর্বক তাহার প্রর্কত তাৎপর্য মীমাংসা! করিতে হয়। এই জন্যই 
পূর্বাপর এই কথা চলিয়া আলিতেছে,__ “গ্রস্ত গ্রস্থাত্তরং টীকা”” অর্থাৎ 
এক গ্রন্থ অন্য গ্রন্থের টাকাম্বরূপ। অতএব কোন্‌ শাস্ত্রের ব্যবস্থা কোন্‌ স্থলে 
কিরূপে প্রযুক্ত হইবে, তাহ নিশ্চয় করিতে হইলে শাস্তরাস্তরের সহিত একবাক্য 
কর! নিতান্ত, আবস্তক। কিস্ত, পাছে গ্রন্থাস্তরের সঙ্গে একবাক্য করিতে গেলে: 
সাহার অতীষ্ট সিদ্ধ না হয়, এইজন্য বিদ্যাসাগর মহাশয় পরাশরবচন কলিষুগের জন্য 
সব্দদোগরি বিধেয় বলিয়া পুর্ধোক্ত 'বচার প্রণালীর *আশয় গ্রহণ করিতে ইচ্চা 
করেন নাই, কিন্তু পরাশর সংহিত। প্রচারের পর কর্পিবুগে বুধিষ্টিরের প্রতি ধন্মর 
উপদেশ কালে ভগবান বলিয়াছেন, বুদ্ধ গৌতম সংহিতা যথা,__ 
ভারত মানবোঁধর্ঘঃ সাঙ্ত বেদ ঞিকিৎমিতয্‌। 
আজ্ঞ! সিদ্ধানি চত্বারি ন হস্তব্যানি হেতুভিঃ ॥ 

ভারত, মন্ুপ্রোক্ত ধূ্শান্্, সাঙ্গবেদ ও আধুর্কদ ইহারা আল্তাসিদ্ক, কোন 
যুক্তিদ্বারা ইহাদিগকে উল্লজ্বন করিবে | 

এই মীমাংসাদ্বারা পরাশরোক্ত ধর্শান্ত্রের বিদঢাসাগ্রর মহাশয়ের কন্সিত 
গুরুত্ব আর রক্ষা হইতেছে প্লা। সুতরাং পরাশরোক্ত কোন ব্যবস্থা মন্ু বিরুদ্ধ 
হইলে কলিবুগেও.ষে অগ্রাহ্‌ হইবে তাহা স্থির নিশ্চয়। এসর্ব কালল্ঞ অন্তর্যামী 
ভগবান নারায়ণ, বোধ হয়, কলিযুগে এইরূপ বিতণ্ডা! উপস্থিত হইবে জানিয়! অব- 
তরণ পূর্বক এই বাক্য যুধিঠিরকে বলিবার ছলে জনসাধারণের অবগতির জন্ত 
বলিয়া গিয়াছেন, নতুবা! কলির পপ্তিভ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ধর্ম-ব্যাখ্যার. স্রোতে 
মন্যাদি ধর্শশান্পে অকুলে ভাসিয়া যাইত। কালের এমস্্র বিচিত্র গতি যে, 
ভাষ্যকার মাঁধবাঁচার্যেযর মত মাত্র অবলঘ্ধন করিয়া! ঘিদ্যাঁসাঁগর মহাশয় আজ পরা- 
শরের বুচন মন্াদি ধর্মশাস্তবিকুদ্ধ হইলেও কলিষুগে €তাহা! গ্রহ, এই কল্পিত বাধ্য, 
বেদ, ভগবান ব্রিফু, বৃহস্পতি ও ব্যাস প্রভৃতির মীমীংস! খণ্ডন করিতে সাহসী 
হইয়ীছেন, এবং লোক সকল এমনই "গতানুগতিক হইয়! পড়িয়াছে যে, কয়েক 
বদর এই মীমাংসারই আদর করিয়া. অনেকে ধর্ধভুষ্ট “হইয়াছেন। ইহা 
আর. কিছুই নহে, কেবল “ধর্ম্মজিতো হ্যধর্শেণ” ইত্যাদি বচনোক্ত কলিমাহীত্ম্যের 
সার্থকতা হইতেছে। 


পঞ্চম অধ্যায় । 


- বিদ্যাসাগর মহাশয় পরাশর বাক্য মন্থুবিরুদ্ধ হইলেও তাহ! মাঁনিতে হইবে, 
ইহা! বলিয়াই ক্ষান্ত হন নাই; বিঃ বিঃ ২য় পুস্তকের ৫৮ হইতে ৬৩ পৃষ্ঠ! পব্য্ত প্রমাণ 
প্রয়োগ দ্বারা দেখাইয়াছেন যে, অন্তান্ত ধর্ম্মশান্ত্র মঙ্গু বিরোধী হইলে ও তাহ। 
প্রচলিত রহিয়াছে । সুতরাং মনু বিরোধী হইলেই ষে ব্যবস্থা অগ্রাহহ হইবে 
এমত-নহে। বাস্তবিক এ মীমাংসা ভ্রান্তিমূলক; এক এক করিয়া এ এ স্থল 
উদ্ধত করিয়া দেখান যাইতেছে। 

: প্রথমতঃ বিদ্যাসাগর মহাশয় দেখাইয়াছেন,_ 


ত্রিংশদ্বর্ষো বহেওকন্যাং হ্ৃদ্যাং দ্বাদশ বার্ষিকীম্‌। 
্র্য্উ-বর্ষোইইবর্ষাং বা ধর্মে সীদতি মত্বরঃ|| ৯1 ৯৪ |॥ 
বিদ্যাসাগর কৃত অন্থবাদ--. 
যাহার বয়স ত্রিশ বংসর সে দ্বাদশবর্ষ বকা কন্ঠাকে বিবাহ করিবেক। কিন্বা 
যাহার বয়স চব্বিশ বৎসর মে অষ্টবর্ষবয়স্কী কন্তাকে বিবাহ করিবেক। এই কাল 
নিয়ম অতিক্রম করিয়া বিবাহ করিলে ধর্ষ্ট হয়। 
. থিস্থজে মধ বিবাহের ছ প্রকার ক্তাল নিক্মম করিতেছেন, এবং এই দ্বিবিধ 
কাল নিরম লঙ্ঘন করিলে-ধর্মভরষ্ট হয় তাহাও কহিতেছেন।” 
বিদ্যাসাগর মহাশয় মন্ক বচনের যে অর্থ করিয়াছেন, তাহাতেই ভ্রম রহিয়াছে, 
স্থতপ্লাং তাহার মমাংসাও দৃষ্য হইয়াছে। 
ত্রিশবর্ষীর পুরুষ দ্বাদশ বর্ষীয়া কন্ঠাকে এবং চব্বিশ বীর পুরুষ অষ্টমবর্ষাঁয়া 
কন্তাকে বিবাহ করিবে বলিয়া ম্থ কোন কাল নিয়ম করেন নাই, এবং এ নিয়ম 
লঙ্ঘনে যে ধর্ম নষ্ট হয় ইহাও বলেন নাই। তিনি কেবল বয়স উল্লেখ করিয়। 
বিবাহের যোগ্য কপ নির্দেশ করিয়াছেন মাত্র, অর্থাৎ ৩০ বৎসর বয়স্ক পুরুষের, 
পক্ষে ১২ বৎসর বয়স্ক কম্ত! বিবাহের যোগ্য এবং ২৪ বৎসর বয়স্ক পুরুষের পক্ষে 
: ৮ম বধ্ীয়া কন্ঠ বিবাহের যোগ্য ৷ এইক্সপ যোগ্য ব্রাহে ত্ধর্শে সীদতি সত্বরঃ” 
অর্থাৎ গাহস্থ্য ধর্মে শীগ্ব গতি হয়। উক্ত কাল অতিক্রম করিলে ধন্সহানি হয়, 
ইহা বচনের তাৎপধ্য”নহে। আমরাও এইকধপ দেখিয়া আসিতেছি যে, পাত্রের 
“বয়স কিছু বেশী হইলে, তৎপক্ষীয় লোকেরা একটু বড় কন্ঠা অনুসন্ধান করিয়। 
থাকে এবং কন্ঠ! অল্প বয়ন্ব। হইলে যোগ্য কন্া! নয় বলিয়া ' অপ্রশস্ত জ্ঞান করিয়! 
থাকে । বয়োধিকের জন্গ অল্প বয়স্ক কন্ঠ] বিবাহে অযোগ্য বলিয়! কিছু বয়স্থা বন্যর 


(৮৯) 


অনুসন্ধান হইয়া! গাঁকে। ইহার সখা উদ্দেশ্য এই যে, বর ও কন্ত1 সন্থর গাহস্থ্য ধ্ে 
মাবদ্ধ হইবে এবং ইহ! নুর অন্থমোদিত । 

এ ব্যাখ্যা আমার স্বকপোল করিত নহে, কুল,ক ভষ্ট ও এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়া 
ছেল। যথা - 

ত্রিংশদ্বর্ষঃ পুমান্‌ ঘাদশ রা মনোহারিণীং কন্তাঁ মুদ্ধ 

হে চতুর্বিশতি বর্ষোবাহবর্ষাং গাহস্থ্য ধর্ষ্েইবসাঁদং গচ্ছতি 
ত্বরাবান। এতচ্চ যোগ্যকাল প্রদর্শনপরং নতু নিয়মার্থং প্রয়ে! 
পৈতাবতাঁ কালেন গৃহীত বেদো ভবতি, ভ্রিভাগ বয়ক্কা। চ কন্যা: 
বোচ্রনো যোগ্যেতি | গৃহীতবেদশ্চোপকৃর্বাণকো গৃহস্থাশ্রমং 
প্রতি ন  বিলম্বতেতি সত্বর ইত্যস্যার্থঃ 1৯৪ | 

পাঠকবর্গ দেখুন, কুল্ন,কভটট স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন যে+ এই মন্থ বচন বিবাহের 
কাল নিয়ামক নহে। বিরূপ বয়স্ক পাত্রের কিরূপ বয়স্কা কন্তা বিবাহ-যোগ্য এবং 
এইরূপ, পাত্রের বয়ক্রমান্গুসাঁরে উপবুক্ত বরস্কা কন্ঠার পরিণয় হইলে উভয়ে অনভি 
বিলম্ছে গাহস্থয ধর্ে নিৰিষ্ট হুয়। ইহাতে মন্ধু বিবাহের কাল নিয়ম করেন নাই, 
সুতরাং নিয়ম লঙ্ঘনের পাপও বলেন নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয় অনর্থক অযথা 
অর্গ ক্লনা, করিয়া শাস্ত্র বিরোঁধ দেখাইয়াছেনু। * 

ভাল, এক্ষণে দেখা উচিত কন্ত$বিধাহের কাল নিয়ম সন্বন্ধে আমরা কোন, শান 
অনুসারে চলিয়া থাকি । অতএব মন, কাত্যায়ন ও পরাশর ইই্দের প্রত্যেকের 
ব্যবস্থা কি তাহা! আলোচন1 কর! কর্তব্য। 

সন্গুকন্ত! সম্প্রদানের কোন কাল নিয়ম করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন। 

বুধলীফেনপীতন্ত নিঃশ্বাসোপহতস্াচ | 
তম্সসাঞ্েব প্রস্থৃতস্ত নিষ্কৃতি ন্বিদ্ীয়তে 1১৯৩ 

রজঃ প্রবৃত্বা কণ্ঠাকে গ্রহণ করিয়া যে তাহার অধর রস পান করে, অথবা! 
একত্রে শম্নম করে কিনা তদ'গর্ডে সস্তান উৎপাদন করে, “তাহার পাপের নিষ্কৃতি 
শান্ত্রে দ্ধ হয় নাই? এরা 

ইহাতে এই বুঝাইতেছে যে, সশ্প্রদানের পুর্বে যে. কন্যা রজস্বল। হইয়াছে, সে 
অবিবাহাহা। অজ্ঞাঁতে বিবাহ হইলে তাহাকে ভাব্য রূপে ব্যবহার করিবে না। 
অতএব খু প্রবৃত্ত না' ভইতে কন্তা পাত্স্থ করাই বিধি। ইহাতে বয়সের, নিয়ম 
নাই। ধত বয়সই কেন হউক না, রজঃ গ্ারত্ত হইলেই আর সে কন্ঠ গ্রহণীক্ক নহে । 


০ 


(৯ ) 


অতএব কত কালে কন্তার রজঃ প্রবৃত্ত হইতে পারে, ইহা নিশ্চক্স করা স্বতঃই কর্তব্য 
বলিয়া উপলব্ধি হয়, এই জন্ত অক্গির! বলিয়াছেন । . 
বর্ষা ভবেদু গরী নববর্ষ! তু রোহ্িবী,। : 
দশমে কন্যক1 প্রোস্ত। অত উর্ধং রজস্বল। | 
তম্মাৎ সংবতমরে প্রাপ্তে দশমে কন্যক। বুধৈঃ || 
প্রদাতব্যা প্রযত্বেন ন দোষঃ কাল দোৌষতঃ ॥ 


অষ্টবর্ষীয়! কন্ত/কে গৌরী, নবমবধীয়াকে রোহিণী, দশম বর্ধীয়াকে কন্ঠ এবং 
ইহার উদ্ধণ বয়স্ক হইলে রব্ধস্থল] বলে। অতএব দশম বর্ষ উপস্থিত হইলে বিচক্ষণ 
ব্যক্তিগণ কন্তাকে পাত্রন্থ করিবেন, তখন আর কাল দোষ জনিত দোষ নাই। 

ইহাতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, দশ বৎসরের মধ্যে রজ: প্রবৃত্ত হইবার সম্তাবন! 
নাই, এবং দশ বৎসয়্ের পর রজঃ প্রকাশ হুইবার সম্ভাবন1, সুতরাং দশ বৎসরের 
মধ্যে সকলের বস্ধ। পাত্রস্থ করিবার যত্ব কর। উচিত, কিন্ত এস্থলে পাঠক বর্গ স্বরণ 
রাখিবেন ঘে, কন্ঠার বয়স দ্েখিক! বিবাহাহ্থা কি অবিবাহাহ্থা তাহা! স্থির করিতে 
হইবে না। সুখ্য উদ্দেন্ত এই যে, কন্তার রজঃ প্রবৃত্তি হইবার পূর্ষে কন্তা। সম্প্রদান 
বিধেয় ।  খ্ধি কাহার দশ বৎসরের পূর্বেই রজঃ প্রবৃন্তি হইন্ব থাকে, তাহা! হইলে, 
সে-কন্তা গ্রহ্ণীয় নহে।' এবং দ্বাদশ বৎসরের অধিক বয়স্ক! কন্া ও. রজঃ প্রবৃত্ব। 
না হইলে গ্রহণীয! । ঙ 

উদ্ধাহতবধৃত্ত ব্যাস বাধ্য-মা্ারতে যথ।,-_ 

ত্রিংশহর্ষঃ যোড়শবর্ষাং ভীণর্ষ্যাং বিন্দেত নিগ্নিকাম্‌। 
অতোহপ্রবৃত্তে জমি কন্তাং দদ্যাৎ পিতা সক্কৎ | 
মহা! দোষঃ স্পৃশেদেন মন্যখৈষ বিধিঃ সতাম্‌। 

প্রবৃত্ত রজ্সস1! ত্রিশ অথবা যোড়শ বর্ষার কন্তাকে ভার্যার্থে বিধিবৎ গ্রহণ 
করিবে । অতএব খতুমততী না হইতেই পিভা। কন্তা সমপরপান করিবেন । ইহার 
অন্তখান্চিরণ 'করিলে' অত্যস্ত দোষ হয়, সাধুগণ এই বিধি করিক়াছেন। কিন্ত 
পাছে রজঃ প্রবৃত্ত হয়, এই আশঙ্কার দশ বৎসরের মধ্যেই যে কন্ঠ পাতে তত 
করিতে স্ইবে শ্রমত নহে । উক্ত কাঁণের মধ্যে জুপান্রে লশ্প্রদাল করিবার জন্ত 
লফলে ত্ববনি হইবে। যত্র করিয়াও যদি পাত্র ন! পাও যাক়্, তাহাহইলে 
ন্পাজের জন্য অপেক্ষণ করিবে, ইহাতে দশবৎসর উত্তীর্ণ হইলে ক্বব! কণ্ঠ! খাতৃষতী 
' হইলেও দোষ নাই। পর্ূপ কারণ সত্বে দশম বর্থাতীত বন়্ঙ্গ। খডুমতী কন্তাও 


(৯১৯) 


গ্রহণীয়, তাহাতে পুর্কোক্ত* মন্গুবচনে যে বৃষলী পতির দোষের কথা উক্ত 
হইয়াছে সে দোষ.এমত স্থলে ঘটিবেক না। 
মন্ত্র বলিয়াছেন । ্ 
ক।মমামরণান্িতেদ্‌ গৃহে কন্যার্তমত্যপি । 
ন চৈবৈনাং প্রযচ্ছেত্তু গুণহীনায় কহিরচিৎ 11৮৯৯ 
ভ্ত্রীণি বর্ষাণযদীক্ষেত কুমার্য্যতুমতী সতী । 
উধন্ত কালাদেতন্মাধিন্দেত সদৃশং পতিম্‌ | ৯০৯। 
খতুমতী হইয়াও কন্তা আমরণ পিতৃগৃহে অবস্থান ৮ তথাপি ইচ্ছ। পূর্ব্বক 
, গুণহীন বরকে কন্াদান করিবে ন11৮৯ 
কুমারী খভুমতী হইলেও তিন বৎসর প্রতীক্ষা করিবে, পরে উদ্ধী অথবা! সদৃশ 
পতি গ্রহণ করিবে ।৯০ 
কিত্ত পরাশর বলিয়াছেন.। 


অফ্বর্ষা ভবেদ্‌ গৌরী নব বর্ষাতু রোহিনী। 
দশ বর্ষা ভবে কন্যা অত উর্ধং রজন্থলা ॥৬1৭অ। 
প্রাপ্তেতু দ্বাদশে বর্ষে যঃ কন্যাঁং ন প্রযচ্ছতি | " 
মাসি মাসি রজস্তস্যাঃ পিকস্তি পিতরঃ স্বয়ম্‌ 11২1 
মাতা চৈব পিতা টব জ্যেষ্ঠে ভ্রাতা তখৈবচ। 
্রয়ন্তে নরকং যাস্তি দৃষ। কন্যাং প্রজস্বলাম্‌ ॥| ৮। 
যাস্তাং সন্ুত্বহেৎ কন্যাং ব্রান্মণোইজ্ঞান মোহিতঃ | 
অসম্ভ।ম্যোহ্যপাঙতেয়ঃ স বিচ্রোরৃবলীপতিঃ 1৯1 . 
অষ্টম বর্ষীযা কম্তাকে গৌরী, নবম বর্ষীরাকে রোহিনী ও দশম বর্ধীয়াকে কন্তা 
বলা যায়। দশম বর্ষ অতীত হইলে রজস্বলা হইয়! থাকে। কন্তার দ্বাদশ বর্ষ 
বয়ঃক্রম হইলেও যে পিস্তা বন্যা দাঁন ন! করেন, তিনি স্বস্থং কন্তার আর্তব পাঁন 
করেন। অর্দীয়মান] ক্ষস্তাকে রজঃ প্রবৃত্ত দেখিলে পিতা মাতা ও জোষ্ঠ ভ্রাতা 
নরকে পতিত হন। এবং যে অজ্ঞান মুগ্ধ প্রাঙ্গণ এমত কন্তার পাণিগ্রস্থণ করেন, 
তিনি বৃধলীপতি নামে অভিহিত হন এবং তিনি সম্ভাষণের যোগ্য .নছেন এবং 
সাহার সহিত একপংক্কিতে ভোজন করিতে নাই। . 
পরাশর কোন বিশেষ বিধি ন? বিষ সাধারণত: : ব্যবস্থা দিয়াছেন মে; দশ 


(৯৯ ) 


বর্ষের মধ্যে কন্ঠ সম্প্রদান করিবে, অন্ততঃ . দ্বাদশ বর্ষ পথ্যন্ত কহ অবিবাহিত! 
রাখিতে পারিবে । যেকোন কারণে হউক দ্বা্দশবর্ষ অতীত হইলে যদি কন্। 
অবিবাহিতা থাকে, তাহা হইলে তাহাকে কেহ বিবাহ করিবে না, করিলে 
তাহাকে বৃষলীপতি বল! ধাইবে এবং তাহার সহিত কেহ কথ! কহিবে না, কৈ 
তাহার সহিত একত্র ভোজন করিবে না, সে কন্যার পিতা মাতা সকলেই পাঁতকী 
হইবে। 
যদি পরাশরের ব্যবস্থ। শাস্ত্রাস্তরের সা সানঞ্জন্ত না কর! যায়, কারণ বিদ্যাসাগর 
মহাশরে বলেন যে, পরাশর কলিবুগের জন্যু প্রধান শান্ত, ইহাতে অন্ত শাঞ্ছের 
বিরোধী ব্যবস্থা থাকিলেও তাহাই গ্রাহ, তাঁহা হইলে এইরূপ বুঝা যায় যে, সুপান। 
পাওয়া যাউক বা নাই যাউক, কন্তা দ্বাদশ বর্ষের অতীতকাল পধ্যন্ত অবিবাহিত. 
রাখিলে পিতা মাতা ভ্রাতা নরকস্থ হইবে এবং দ্বাশবর্ধাতীত বরঃ প্রা্া 
কন্তাকে বে গ্রহণ করিবে ০সও পতিত হইবে। কিন্তু মনু বলেন, তাহা নহে। 
স্থপাত্র প্রাপ্ত হইলে অথবা! স্থপাত্র পাইবার যত না করিয়া যদ্দি কেহ কন্যা আপ. 
নার গৃহে অবিবাহিতা রাখে এবং তাহাতে যদি কন্যা খতুমতী হয় তাহা হলে 
সে কন্াকে কেহ গ্রহণ করিবে না, কিন্ত যদি যত্র করিকাও সুপাত্র পাওয়া না 
যায়, তাহা হইলে বরং খতুমতী-হইলেও অবিবাহিতা রাখিবে, তথাপি অপান্ডে 
সম্প্রদান করিবে না। 'ন্তুপা পাইবার অস্থরোধে কন্ত! খতুমতী হইলেও নিন 
বৎসর অপেক্ষা করিবে, পরে উৎকৃষ্ট ন! হৃউক, সমান গুণসম্পন্ন পাত্রে কন্ছ। 
ন্যন্ত করিবে, তৃথাপি গুণহীন পাত্রে দিবে না। এখন পাঠকগণ দেখুন আমরা 
কোন্‌ মতে চলিতেছি & . সকলেই জানেন যে, কুলীন মহাশয়ের উপঘুক্ত পানর 
নাপাইলে কন্তাঁ আমরণ অবিবাহিত! রাখিয়া থাকেন, এবং 'উপ্ববুক্ত পাত্র প্রাপ্ত 
হইলেই খ্াতুমতী দ্বাদশ বর্ষাতীত বয়স্ক: অনেক কন্া পাত্রস্থ করিয়া থাকেন। 
"গরাশরের ব্যবস্থানূসারে কন্তাদাত! সপরিবারে নরকগামী ও যে পাত্রের সহিত এব্ধপ 
কনার বিবাহ হয় সে পতিত, সম্ভাষণের অযোগ্য এবং 'অপাংক্তেক্স। বিস্ত 
পরাশরের ব্যবস্থা আমরা কতদূর প্রতিপালন করিতেছি, একবার তাহা স্থির চিন্তে 
বিবেচন। করিয়া দেখুন। ধাহারা পরাশরের বযবস্থাথসারে অসম্ভাঁধ্য. ও অপাঁং 
ক্রয়, তাহারাই আমাদের সমাজের প্রধাননেতা, তাহাদিগকে লইজাই সমাজ, 
সাহারা যে সমাঁজে পদার্পণ না করেন, তাহা অপ্রতিষ্ঠিত। এতএব দেখুন, 
আমর! পরাশরের ব্যবস্থান্ছুসারে চলিতেছি, কি মন্গুর ব্যবস্থা মতে ' চলিতেছি ? 
আমার বোধ হয়, ূকলেই স্বীকার করিবেন বে, এস্লে আমর! সকলেই মন্ুর 
মতীক্কুসারে চলিতেছি'এ। অতএব এন্প বিবাহ বিষয়ে মচ্ুর মত উপেক্ষ] 
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কেরিকা শাস্তাস্তরের মত লইয়া আমরা চলিয়া থাকি, ইহা প্রগাণ করিবার জন্ত 
বিদ্যাসাগন় মহাশক যে প্রয়াস পাইক়্াছেন, তাহ! নিষ্মল হইতেছে। প্রত্যুতঃ 
ইহা'নিঃসংশয়িত রূপে প্রদতপন্ন হইতেছে যে, কলিধুগে বে পরাশরের শান্তর তিনি 
প্রধান বলিয়া গণ্য করিক্াছেন, ইহবুগে লেকে তাহারই ব্যবস্থা একেবারে অগ্রাগ্থ 
করিয়া মন্থুপ্রোক্ত ব্যবস্থান্গসারেই চলির| আদিতেছে। অতএব মন্ুপ্রোক্ত 
ধন্মশাল্ত্র যে পরাশর কি অন্থান্ত ধর্বশাস্ত বিরোধী হইলেও শে কলিঘুগে আদুত 
ও গ্রাথ হইয়া থাকে, ইহা স্থির নিশ্চর, ইহাতে আর কোন সংশয় নাই। 
ছিতী়: বিদ্যাসাগর মহাশয় দেখাইয়াছেন যে, মন্থ বলিয়াছেন,” 
এক এবৌরমঃ শুভর: পিত্র্যস্ত বস্থুন প্রভু । 
শেষাণামানৃশংস্যার্থং প্রদদ্যাত, প্রল্লীবনম্‌ 11৯।১৬৩। 
ব্টন্ত ক্ষেত্রজন্তাংশং প্রদদ্য।ৎ পৈত্ৃকাদ্ধনাৎ ] 
ওরমো বিভজন্‌ দায়ং পিত্র্যং পঞ্চমমেব বা |।৯।১৬৪! 
উরসক্ষেত্রজৌ পুজ্রৌ৷ পিতৃ রিকৃথন্ ভাগিনৌ | 
দশাপরে তু ক্রমশে। গোত্র রিকৃথাংশ ভ।গিনঃ 11৯1১৬৫। 
বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ব্যাখ্যা, . রর 
এক খুরস পুত্রই সমস্ত পৈতৃক ধনের অধিকারী সে দয়।. করিয়া অন্তান্ত 
পুল দিগকে গ্রাসাচ্ছাদন দিবেকু । কিন্ত “রস পুত্র পিতৃধন বিভাগকালে ক্ষেত্র 
শাতাকে পৈতৃক ধনের যষ্ঠ অথবা পঞ্চম অংশ দিবেক। 
এইরূপে বিদ্যাসাগর মহাশয় মীমাংসা করিয়াছেন যে, ওরস ও ক্ষেত্রজাদি 
সম্তান বর্তমানে "ওরস পুত্রই পিতৃধনের অধিকারী । ক্ষেত্রজ সস্তান* কেবল পঞ্চন 
অথবা যষ্ঠাংশ মাত্রের অধিকারী এবংস্বত্তক প্রভৃতি সন্তান গ্রাসাচ্ছাদনের অধিকারী । 
দত্তকাদি আর দ্শবিধ পুত্র পুর্ব পূর্বের অভাবে গোত্র খুনাংশ, ভাগী তইবেক। 
পরে দেখাইয়াছেন যে, কাত্যায়ন বলিয়াছেন, * 


উৎপন্লে স্বৌরসে পুরে তৃতীয়াং ংশহ্রা সৃতা: ! 
সবর্প। অসবর্শীস্ত গ্রাসচ্ছাদন ভাগিনঃ || - 
গুরস পুল্র উৎপন্ন হইলে সজাতীয় ক্ষেত্রজ দত্তকাদি পুত্রের পৈতৃক ধনের 
তৃতীয়াংশ প্রাপ্ত 5ইবে ও অসজাতীয়ের! গ্রাসাচ্ছাদন মাত্র প্রাপ্ত হইবেক। 
ইহাতে বিদ্যাসাগর মহাশয় দেখাইয়াছেন যে, দত্তক পুত্র গ্রহণাস্তর ওরস পুর 
দন্মিলে, রস ও দত্তক পুজের মধ্যে পিতৃধনের বিভাগ সঙ্বন্ধে মুহ্নুর মতের 
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সহিত কাত্যায়ণের ব্যবস্থা ভেদ আছে এবং আমরা মসুর ব্যবস্থা না মানিক 
কাত্যারন স্বতির মত অবলম্বন করিয়া চলিতেছি। বিদ্যাসাগর . মহাশক্ নিজ 
উদ্দেস্তান্গসারে বচনের অর্থ ও মীমাংস! করিক্বাছেন। এরূপ: নিরপেক্ষ বিচার আর 
কখনও দেখ বাক্স নাই। জীম্ৃতবাহ্ন দায় ভাগে এই বচনের কিন্ধপ মীমাংসা 
করিকাছেন এবং তিনিইবা কেন বিরোধ লেখেন নাই, তাহা দেখুন । অবস্থাই 
বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মীমাংসা অপেক্ষা! জীমৃতবাহনের ব্যাখ্যা আদরনীক় হুইবে, 
তাহার সংশয় নাই। সামান্ত বুদ্ধিতে ইদগানীস্তন কালের মনুষ্যগণ শাস্ত্রীয় গ্রন্থ সমূহের 
, যে বিরোধ সংঘটন। করিয়া! থাকেন তাহা! লি কিনার দত হীনুজাহা ঘায়- 
ভাগ প্রণয়ন করিয়াছেন, তিনি গ্রস্থারস্তে বলিয়াছেন! 
মন্থাদিধাক্যা্বিস্ৃধ্য যেষাং যম্মঘিন বিবাদোঁ বহুধা বুধাণাং | 
তেধাং প্রবোধায় স দায়ভাগো নিরূপণীয়ঃ স্থধিয়ঃ শুণুধবং । 
মন্থাদি ধন্্ শান্্কার দিগের বাক্য সম্যক আলো5না ন1 করিয়া বুধগণের মধ্যে 
যে বিবাদ উপস্থিত হয়, তাহা নিরাকরণ জন্ত এই দার়ভাগ নিকপণ করিব, সুধীগণ 
শ্রবণ করুন । ৃ 
বিদ্যাসাগর মহাশক্স মন্ুও কাত্যাক্সন বচনে যে বিরোধ দর্শাইয়াছেন, জীমুতবাহন 
তাঁহার কিরূপ মীমাংসা করিয়াছেন দেখুন্‌। | 
'দেবলঃ | সর্ব হলৌরলগ্যৈতে পুত্রা দায় হরাঃ স্মতাঃ | 
রসে পুনরুশুপন্নে তেষু জ্যৈষ্ং ন বিদ্যুতে । 
_ তেষাং নবর্ণ। ষে পুভ্রাস্তে তৃতীয়াংশ ভাগিনঃ | 
হীনান্তযুপজীবেয়ুগ্রণসাচ্ছ।দন সম্ভৃতাঃ | 
ওরসাদয়ঃ ঘট, ন কেবলং পিতৃছগায়হরাঃ কিন্ত বন্ধুনামপি 
সপিগাদীনাং দারহরাঃ ন সপিগানাং উরস পুত্র শুন্যস্য পিতুঃ 
সর্ববহরাঃ রসে নতি যে পিস সবর্ণান্তে তৃতীয়াংশ হরাঃ।. পুক্রি- 
কায়া অপি উরস পুত্রাচ্ছোস্তদবর্ণান্তে উরসস্য পঞ্চমং বষ্ঠং বাংশং 
গুণবদগ্ডণ তয়া গৃহীযুঃ। |. 
যঙ্গ! মন্তুঃ । 
ব্ঠন্ত ক্ষেত্রজব্তাংশং প্রদদ্যাৎ পৈজ্রিকান্ধনাৎ |: 
_শুরসো বিস্কন্‌ দায়ং পিত্র্যং পঞ্চমমেব বা. ৯/১৬৪ | 
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দেৰবল বচনেন সর্ষেধাং ক্ষেত্রজ তুল্যত্বাভিধানাৎ মনুবচনে 
ক্ষেত্রজ পদমুপলক্ষণ | ১১১। 
যেতু পিতু রৌরসাদ্য ভ্রাতুহঁনবর্ণাস্তে গ্রাসাচ্ছদন মাত্রাধি- 
কারিণঃ | 
তদাহ মন্্ু। 
এক এবৌরসঃ পুত্রঃ পিত্রস্থ বস্থুনঃ প্রভূং |. 
রর লেবাীমানুশংগ্যা্ প্রদদ্যাূ, প্রজীবনং 1৯/১৬৩ 
তথা কাত্যার়নঃ। | 
উৎপন্নে রি পুত্রেতৃতীয়াংশ হরাঃ স্থৃতাঃ ।1 
সবণ। অসব্ণান্ত গ্রাসাচ্ছাদন ভাখিনঃ | 
মন্ুবচনে শেষপদ্ং কাত্যায়ন বচনেচাপবর্ণ পদ্দং হীনবর্ণ 
পরং দেবলেনৈক বাক্যত্বাৎ। 
_ ওরস পুত্র নাথাকিলে সকল পুক্রই পিতার সকল ধন পান্ব, ওরস পুত্র জন্মিলে 
অন্ত পুত্রের শেষ্টত্ব থাকে না। ওরস সহ ক্ষেত্রজাদি পুজেরা ধদি পিতার সব্র্ণ 
হয়, তবে তাহার! গুরসের তৃতীয়াংশ প্রাপ্ত হয়, আর হীন জাতীক্স হইলে কেবল ' 
অন্নাচ্ছাদন পাইবে। পুত্রিকাপুত্রীরও ওরস ভুল্যত্ব প্রযুক্ত তাহার সঙ্গে বিভাগেরও 
অনুষ্ঠান এ্ররূপ, অর্থাৎ পুক্রিকার “সহিত ক্ষেত্রজাদি পুত্রের বিভাগ স্থলে ক্ষেত্রজাদি 
পুত্রের! পুত্িকার তৃতীক্াাংশ প্রাপ্ত হইবে। আর যাহারা পিল্রপেক্ষা হীনবর্ণ হইয়া 
ওরস পুত্রাপেক্ষা উত্তম বর্ণ হয়, তাহারা সগুণ হইলে ওরস পুত্রের পঞ্চমাংশ এবং 
নিপুণ হইলে ষ্ঠাংশ পাইবে । ফলত্‌ঃ পিতার হীন বর্ণ অথচ _ওরসাপেক্ষা উত্তম 
বর্ণ হইলে পঞ্চম ভাগ এবং পিত্রপেক্ষা! দীচ কিন্তু ওরস পুত্রের সমান বর্ণ হইলে 
ঙ্ঠাংশ পাইবে। খখ! মু, ওরস পুত্র পিতৃ ধন বিভাগে, প্রত হইয়া! তব্ধন হইতে 
ক্ষেত্রজাদি পুত্রচ্ষে লগ নিগুণাদি ভেদে পঞ্চম 'অথব! বষ্ঠ ভাগ দিবে। দেবল] 
বচন লক পুজের কে বলিয়াছেন বলিয়া মু বনে কেরপদ উপলক্ষ 
বুঝিতো!কুইবে। ১১৯। 
যে ক্ষেত্রজাদি পুত্র, পিত্রপেক্ষ! এবং ওরস পুত্রাপেক্ষা হীন বর্ণ হয়, মে কেবল 
অন্লাচ্ছাদন মাত্র পার। যথা মন্থ, এক ওরস পুত্রই পিতার সমস্ত ধনের প্রভু, 
অবশিষ্ট পুত্রগণের ক্কগা! ধরি! জীবিকা প্রদান করিবে। তখা! কাত্যায়ন, ওরস 
পুজ জন্মিলে প্রতিনিধি পুজের। তৃতীয়াংশ ভাগী হয়। যদি তাহারা সমান জাতীর 


কয়, আর পিতা অবং উরষ পুত্র অপেক্ণা হীন জাতীয় হয়, তবে অংশ পায় ন,কেবল 
গ্রাসাচ্ছাদন মাত্র পায়। উক্ত মন বছনে “শেহঠ এই শব্দটা এবং কাঁত্যায়ন 
বচনে « অসবর্ণ ” এই শব্দটা হীন জাতীয় বুঝায়, যে হ্কেতু দেবল বচনে নধূপ উক্ত 
হইয়াছে, তাহার সঙ্গে এক বাঁক্যতা। করায় এ অর্থ হইল।. 
এখন পাঠকবর্গ দেখুন, বিদ্যাসাগর মহাশয় যে মন বচনে.ও কাত্যায়ন বচনে 
বিরোধ ঘটাইয়। লোক সমাজে যাহা প্রচার করিয়াছেন, জীমৃতবাহন কিরূপে 
ও বনের সানগ্নস্ত করিয়াছেন? ইহাতে পরস্পর কোন বিরোধ থাঁকিতেছে না । 
বাস্তবিক, বিরোধ দেখাইব বলিয়া চালিত হইলে এইরূপই মীমাংস। ঘটাইতে হয়। 
আর প্রকৃত মীমাংসা করিবার উদ্দেশ্ত থাকিলে শাস্ত্র ভিন্ন চক্ষে দৃষ্ট হয়, সুতরাং 
বিবাদও থাকে না। এখন পাঠকগণ বিবেচন1 করিয়া! দেখুন, জীমুতবাহনের ও 
বিদ্যাপাগর মহশিয়ের উদ্দেশ্তের মধ্যে স্বর্গ মর্ভ্য প্রভেদ, সুতরাং প্রত্যেকেই.উদ্দেশ্া- 
সব্ূপ মীমাংসাক়ও উপনীত হইয়াছেন । | 
তৃতীরতঃ বিদ্যাসাগর, মহাশয় দেখাইয়াছেন যে, মন্থু বলিয়াছেন । 
(বি, বি হয় পুঃ ৬২7 ৬৩ পৃষ্ঠা ) 
_ বস্য।জ্িয়েত কণ্যায়া বাঁচা সত্যেকতে পতিঃ | 
তামনেন.বিধানেন নিজোবিন্দেত দেবরঃ 1 ৯। ৬৯ | 
' যথা বিধ্যধিগ ম্যৈনাং শুর্রবস্ত্রাং শুচি ব্রতাঁম্‌। 
মিথো ভজেদাপ্রসবাৎ সকৃৎ সকৃদৃতারৃত্ডে) |: ৯। ৭০ | 
 ন্দত্বা কম্তচিৎ কন্য।ং পুনর্দদ্যাদ্িচক্ষণঠ | 


. দত্তাপুনঃ প্রযচ্ছন্হি প্রাঘ্োতি পুরুষান্ৃতম্‌ || ৯। ৭১। 
মে কনার সঙ পুরে বাকারা দাঁনের পর পতির মৃত্যু হয়, সেই কন্যাকে 
নিজ দেবর এইরূপ বিধানান্ুষারে বিবাহ করিতে পারিবে যে সস্তাঁন না হওয়া 
পর্য্যন্ত খতুকালে এক এক বার মাত্র শী বৈধব্য লক্ষণ ধারিণী কন্তা তাঁহার সেব্য 
হইবে। _ বিচক্ষণ ব্যক্তি একবার কন্যাদান করিয়া অন্যকে আর দান .করিবে ন1। 
এক জনকে একবার দান করিয়] পুনরায় অন্য বরে দান করিলে কন্তাদাতা মিথ্যা- 
বাদী বলিয়! নিন্দিত হয়। র্‌ | 
কিন্কু বশিষ্ঠ কহিষ্নাছেন--  . 
. অন্ভিব্ চা চ দভায়াং ভ্সিয়েতাথে! বরে যদি 1. 


 নচ মক্পোপনীতাস্তা কুমারী পিতুরেব সা |1 


(৯৭ ) 


বাঁবচ্চেদাহৃতা কন্যা! মন্তৈর্ধদি ন সংস্কৃতা। 


অন্যপ্মৈবিখিবিদ্দেয়া যথ! কন্তা ততৈব সা।| . 

জলস্পর্শ পুর্্বক সম্প্রদান বাক্য দ্বার! দান কর! হইয়াছে, অথচ পাণি গ্রহণিক! 
মন্ত্র দ্বারা পরিণয় সম্পন্ন হয় নাই, এমত কালে যদি বরের মৃত্যু হয় তাহ! হইলে সেই 
কন্ত| পিতারই থাকিবে । পিতা ষথাবিধি সেই কন্তাকে অন্য পাত্রে দান করিতে 
পাঁরেন। ইহাতে কন্ঠার কন্যাত্ব যায় না। 

এস্তলে বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিয্লাছেন যে, মন্কুর মতে বিবাহের পূর্ব বাগদান 
হইলে বদি ধের মৃত্যু হয়, তাহা হলে কন্ঠা বিধবা হইবে, কিন্তু বশিষ্ঠ বচনাম্থসারে 
কন্যা বিধবা না হইয়া বরং পিতারই থাকে, অর্থাত পূর্বে যৈরূপ পিতার, কন্তা পাত্রস্থ 
করিবার অধিকার ছিল, এখনও পেইবূপ থাকিবে, স্থৃতরাং তিনি যদৃচ্ছা পাত্রাস্তরে 
বিদি পূর্বক দান করিতে পারিবেন । স্বতরাং মন্থু বাক্যে ও বশিষ্ট বাক্যে পরস্পর 
বিরোধী ব্যবস্থা হইল। কিন্ত এই বিরোধ স্থলে আমরা বশিষ্টের বচন গ্রহণ করিয়। 
চলিয়া থাকি, কাজেই মন্ধু বাক্য অনাদূত হইতেছে । এ বিষয়ের বিটার করিতে 
হইলে বাগত্তা কি, এবং মক্সোপনীতা! কি, ইহা! বিশদক্ীপে বুঝা! আবশ্যক 1 বিদ্যা- 
সাগর মহাশয়ের লিখন ভঙ্গীতে ইহার প্রক্কৃত অর্থবোঁধ হয় না, এবং বিবাহে পর্ষযায়- 
ক্রমে কোন্‌ কোন্‌ কাধের অনুষ্ঠান হইয়1 থাকে, এবং, শাস্ত্রোক্ত * বাচাদভা » 
“অস্ভিদরভা”  পরৃতকৌতুকমঙ্গল” “পানী গৃহিতিকা” এবং পঅগ্নিপরিগভা ৮ 
এই সকল বাক্য বিবাহের কোন্‌ কোঁন্‌ কার্ষযের উদ্দেশে উক্ত হইয়াছে, ই স্পষ্ট 
করিয়। বুঝা আবশ্তক, নতুবা শাস্ত্রের প্রকৃত বিধান কি, তাহা পাঠকবর্গের মধ্যে 
ধঁ1হাদিগের শাস্ত্রে সঃ্ূর্ণ অভিজ্ঞতা নাই, তাঁহাদিগের পক্ষে বুখিতে কষ্ট হইবে, 
এবং হয়ত ভ্রান্ত মীমাংসায় উপনীত হইচুবন। অতএব বিবাহপরিপাটা কিছু বল! 
আবশ্তক। ূ 

ংস্কার তত্বে রখুননীন ভষ্রাচাষয বিবাহ বিষয়ের ব্যবস্থ/ লিখিবার প্রথমেই বাগ 

দান সম্বন্ধে বলিয়াছেন যথাঃ | 


তত্রপুর্ববং যদ্ধি বাগদানং 'ক্রয়তে যদা আঁদ্যেত্যাদি অমুক 
গোত্রস্ত'রো গিণো ব্যঙ্গন্া পতিতৃস্তা! ক্লীবস্তা বিবাহামুক গোত্র 
মযুকীং দেবীং কন্যাং দাতুংতবাহ্‌ং প্রতি জানে ইতি পিতাক্রয়াৎু। 

বিবাহের পুর্বে যদি বান্দান করিতে হয়,. তাহাহইলে, কন্যার পিতা “অদ্য 


ইত্যাদি” মঙ্গ পাঠপুর্্বক বরের সম্মুখে কন্ত? দান করিব বলিয়। প্রতিজ্ঞা করিবেন । 
১৩ 


(৯৮) 


“যদি বাগ্দনি করিতে হয়” ইহা বলাতে বোধ হইতেছে মে, সকলকেই বাগ্দান 
করিতে হইবে এমন নহে, ইহা লোকের ইচ্ছাধীন; ' ইচ্ছা হর, বাগদান করিবে, ইচ্ছা 
ন1 হয় করিবে না) ইহাই এ বাক্যের তাঁৎ্পর্যা। সামবেদীদিগের বর্ম পদ্ধতি 
ভবদেব ভট্ট সামবেদা্ুযায়ী-নিবন্ধ করিয়াছেন, তাহাতে বাগ্দানের কথা নাই । 
সতরাং সামবেদীগণ বিবাহের পুর্বে বাগদান করেন ন1। খক বেদীদিগের কর্ম্পদ্ধতি 
আশ্বলায়নগৃহ্যোক্ত বিধানানুসারে ধাস্ুদেব নিবন্ধ করিয়াছেন, তাহাতে বাগ্দানরূপ 


কর্ানুষ্ঠানের উপদেশ নাই ; সুতরাং খগ্েদীদিগের মধ্যে বাগ্দান নাই । 

পশুপতি কৃত জযুর্ষেদীদিগের কর্প পদ্ধতির মধ্যে বাঙ্দান উক্ত হই- 
য়ে যথা , 

অথ জবুর্বেদিনাং দশ কন্ম পদ্ধতি লিখ্যতে | তত্রাদৌ বিবাহ 
কর্মাভিধীয়তে | . ততঃ কাতিপয় দিবস ভাবিনি বিবাহে স্্র্যাচার 
সিদ্ধ মবিদ্বকর্্মাদিকং কৃত্ব। পুর্ব্বোক্ত কালে বিবাহ লগ্ন দিবদং 
ব| প্রতিনর্বর্তিত নিত্যকৃত্যো বরপিত1 কন্তাঁপিতাঁ চ 
গৌর্্যাদি যোড়শমাতৃক1 পুজ। বৃদ্ধিশ্রাদ্ধপ্চ কুর্যযাৎ । ততঃ শুভে 
মুহূর্তে হস্তোদকার্থং ঘথ স্ত্রাচারসিদ্ধং ফলকুস্থমাদিকং গৃহথীত্ব। 
ব্রাহ্মণাদয়ে! জামাতৃগৃহং গচ্ছেমু: । তত্র গত্বা পশ্চিমাভিম্খঃ 
কল্তাসস্বন্ধী ব্রাহ্মণ: পুর্ববাভিমুখবরসন্বন্ধি-ব্রাহ্মণায় সতিলকুশোদ- 
কৈহস্তোদকং দদ্যাৎ। ততঃ.ও* অদ্যেত্যাদি গভে লগ্নে অমুক 
গোত্রস্তয অমুক প্রবরস্ত অমুক দেবশর্দ্ণঃ প্রপৌত্রস্ত অস্ুক 
গোত্রস্ত অমুক প্রবরস্য অমুক দেবশন্মণঃ পৌজ্রস্য অমুক 
গোত্রস্ত অস্ুক প্রবরস্ত অমুক দেবশর্ম্মণঃ পুত্রস্ত অমুক গোত্রস্য 
অমুক প্রবরস্য অমুক দেবশম্মাণঃ অমুক গোত্রস্তামুক প্রবৰরল্যা- 
সুক দেৰশর্দদণঃ প্রপৌত্রীং অমুক গৌত্রস্তামুক প্রবরস্য অমুক 
শ্বেব শর্শণঃ পৌত্রীং অমুক গোত্রন্ত অমুক প্রবরস্ অমুক দেব- 
শর্্দণঃ পুত্রীং অস্বুক গোত্রাং অমুক প্রবরাং প্রীমতী অমুক দেব্যা- 
তিধানাং কন্তাং শুভ বিবাহেন দাতুং তখাহং জানে। ইতি 
জামাতা বাঁঢ়মিভিক্রেয়াৎ | ততঃ শুভে লগ্নে বরং অর্চয়েৎ। 


(৯৯) 


মজুর্ষেধীদিগের বিবাহ দিবসের কতিপয় দ্রিবস পুর্বেই হউক, অথবা! বিবাহ 
দিবসে বর ও কন্তাকর্তরৈ গৃহে গৌধ্যাদি*যোড়শ মাতৃকার পুজা বৃদ্ধিশ' দ্ধ 
সমাপন হইলে কন্তার পিতা শ্ত্রীলোকদ্িগের জাচারান্ুসারে ফল পুষ্পাঁদি সংগ্রহ 
পূর্বক কতিপয় ব্রাঙ্গণ সমভিব্যাহারে জামাতার গৃহে গমন করিবেন। পরে 
বরপক্ষীয় ত্রাঙ্মণদিগের হস্তে ফল পুষ্পাদি দান করিবেন এবং জামাতার প্রপিতা- 
মহাদির নাম গোত্র প্রষ্বর এবং কন্ঠার রূপ প্রপিতামহাদ্দির নাম গোত্র প্রবর 
উল্লেখ করিয়া এখলিবেন যে, আমি তোমাকে কন্তা দান করিব। জামাতা “বাঁঢ'? 
ইতি স্থীর্কীর চক বাকট বলিবেন। এই রূপ কাকে বাগদান বলে। ইহা কেবল 
যজুর্ধেদীদিগের অনুষ্ঠেয়, সাঁম ও খেদীদিগের পক্ষে নহ ; সুতরাং আমরা বাগদান 
করিনা । অতএব এক্ষণে দেখ। যাইতেছে যে, ভবদেব পদ্ধতি অনুসারে বিবাহের 
প্রথমে জামাত অঙ্চন1,তৎ্পরে অর্থনান্তর জলদ্বার1 সপ্পদান ( অস্ভিরদত্তা) এই ছুইটী 
ক্রিযনা অবিচ্ছেদে সম্পর হয় 

পর দিবসের ক্রিয়া । ৰ 

প্রথমে,--অগ্রি স্বপন পুর্র্বক সগ্ুপদ্দীগমন এবং প্রচ্াপতি খষি স্থষ্ট পছন্দো 
ভগাদয়ে। দেবত। গৃহীত কাঁনাপাণেঃ পতুর্জপে বিনিয়োগঃ ইতাদি অন্তর পাঠে 
পাণিগ্রহণ, এই কার্য সম্পন্ন হইলে কন্তাকে “পাণিণৃহিভিকা” বলা যায়। 
তৎপরে,- হোমাদি করিয়। বিবাহ নিষ্পত্তি হয়। 

খণ্ধেদীদিগের সামবেদীদিগের স্তার কর্দশ পরিপাটা প্রায়ই একরপ। 
তাহাদেরও অর্নাই প্রথম । কেবল যজুর্ধেদিদিগের নাগ্দান ক্রিয়াটী অতিরিক্ত, 
আর সমস্ত ক্রিয়া পায় ক্রমে অপর ছুই সম্প্রদায়ের সঙ্গে সমান । এক্ষণে দেখ! 
যাইতেছে যছুর্েদী দিগের মধ্যে ইচ্ছাক্রমে দান দুই বার হয়ু। প্রথম দান 
বাগদান, দ্বিতীয় দান কুশ হস্তে জল দ্বারা দান। জলদ্বারা দ্নই প্রশস্ত ও মুখ 
দান। মনু এইরূপ  বলিয়াছেন,__ 

*অন্ভিরেব দ্বিজ$গ্র্যাণাং কন্যা দানং বিশিষ্যতে | 
ইতরেষাস্ত বর্ণানীমিতরেত্র কাম্যয়। | ৩৫ | ৩ 

কুননুক ভণ্টের টাকাঁ_. 

উদ্নকদান পৃর্র্বকমেব ব্রহ্মণানাং কন্যাদানং প্রশস্তং ক্ষত্রিয়া- 
দীনাং পুনর্বিন।পুযুদদকং পরস্পরেচ্ছয়া বাউ.মাদ্ত্রণাপি কন্যাদ।নং 
ভৰতি উদ কপুর্ববকমপীত্যনিয়মঃ 


(১০৪ ) 
ৃ ব্রাহ্মণদিগের জলদ্বারা কন্া্দীনই প্রশস্ত, ্রাঙ্ণেতর ক্ষত্রিয়দিগের পরস্পর 
কামনামূলক বিবাহে বাক্যমাত্র দ্বা্গা কন্যাদান সিদ্ধ হ্য়, তথাপি সকলের পক্ষে 
জলদ্বার! দানই (আমরা যাহাকে সাধারণতঃ সম্প্রদান বরা থাকি) নিয়ম। 
সুতরাং বাগদান যে করিতেই হইবে, না করিলে নিয়মের ব্যতিক্রম হইবে এমত 
নহে। এই জন্য ভবদেবতট্র ও বাসুদেব বাগানের কোন ক্রিয়। পদ্ধতির কথা 
উল্লেখই করেন নাই। তবে কাহার ইচ্ছা হইলে বাগ্দান করিতে'পারেন এইজন্য 
পশুপতিই কেবল জবুক্রিদীয় বিবাহপদ্ধতির সঙ্গে বাগদানের ক্রিয়াপদ্ধত্তি 
লিখিয়াছেন। এক্ষণে দেখুন জবুর্কেদি দিগের বাক্দান্র বাক) আর সন্প্রদানের 
বাক্য প্রায়ই এক, ফলত্ঃ কাষণগত বড় বৈষম্য নাই । তথাপি মনু বচনানুসারে 
বিশেষতঃ বাহ্ষণদিগের পক্ষে জলদ্বারা দানই প্রশস্ত ও নিয়ম ধলিয়! নির্দিষ্ট আছে; 
সুতরাং পদ্ধভি অনুসারে মন্তুপাঠ পুর্বাক বাগদান করিলেও পুনরায় জলদ্বারা 
সম্প্রদান করিতে হয়। 
ইহাতে দেখা যাইতেছে যে বিবাহে প্রক্কৃত দান একই । যজুব্বেদির|। উহা 
দিগের কন্ধব পদ্ধতি অনুরোধে একবার বাক্য দ্বার প্রতিক্রুত হন বলিয়া ইহাদিগের 
বিবাহে ছুইটা দান, প্রথম বাগদান, দ্বিতীয় সম্প্রদান, চলিয়া আসিতেছে । সান ও 
স্ককবেদীর। বাগদান না করিয়া এককালে প্রশস্ত ও মুখ্য সম্প্রদানই করিয়] থাকেন। 
পদ্ধতি অনুসারে মন্ত্রপাঠ পৃর্ধাক জল দ্বারা সম্প্রদান করা হইলে কন্তার পিতার 

বিবাহসম্বন্ধে বে কর্তব্য কর্ম তাহা নিপ্পন্ন হইল) ইহাতে বরের পতিত্ব নিপ্পন্ন 
হইল এবং কন্তাঁকে ভার্যার্থে গ্রহণ স্বীকার কর! হইল,কিন্ত ইহাতে কন্তার ধর্ম 
পতীত্ব নিশপন্ন হয না স্ৃতরাং তৎপরে সপ্তপদ্দী গমন দ্বারা গৃহীত কন্যাকে পতি- 
কুলে আনিবা! পাণিগ্রহণ মন্ত্র ধনম্যভাষাত্ব সিদ্ধ করা হইয়া থাকে। বাগদান 
তৎপরে সম্প্রদান দ্বারা পতিত্ব ও ভ্ঞাষণাত্ব সন্ন্ধ জন্মায় এবং সপ্তুপদদী গমন ও পাি- 
গ্রহণ মন্ত্র দ্বারা ধরমপত্ীত্ব নিষ্পন্ন হইয়া থাকে, এই মীমাংসা নিয়োদ্ধুত মন্থ বচন 
দ্বারা সিদ্ধহইতেছে। যথা 

মঙ্গলার্থং সন্ত্যয়নং যজ্ঞশ্চাষাং প্রজাপতেঃ । 

প্রযুজ্যতে বিবাহেষু প্রদানং স্বাম্যকারণম্‌ || ১০২.। ৫ 

পাণিগ্রহণিকা মন্ত্রী নিয়তংদার লক্ষণমূ। 
তেষাং নিষ্টা তু বিজ্ঞেয়! বিদ্বত্তিঃসগ্ুমেপদে ॥ ২২৭। ৮ 


“ মলার্থমিতি-যদাসাং স্বস্ত্যয়নং শান্যর্থ মন্ত্র বচনাদিরূপং 


কর 


যশ্চাসা ু্র্াপতিযাগপ্র্গাপত্ত্য নেশেশ্সাজ্যহোমাত্মকো বিবাহেষু, 
ক্রিয়তে, তন্মঙ্গলার্থমুভীষ্ট সম্পত্যর্থংকর্মা | যৎপুনঃ প্রথম সম্প্র- 
দ[নং বাগদানাত্মকং তদেবভভ৪ স্বাম্যজনকং ততশ্চ বাগ 
দানাদারভ্য স্ত্রী ভভূপিরতন্ত্র। | তস্মান্তং শুশ্রচ্ষতেতি পুর্বেবাক্ত 
শেষঃ। বন্ত,নবমে বক্ষ্যতে তেষাংনিগ্গাতু বিজ্ছেয়। বিদ্বভিঃ মগমে 
পদে ইতি ভার্য্যাত্ব সংস্কারার্থ মিত্যবিরোধঃ । টু 

পাণিগ্রহণিক! 1_-বৈবাহিকামন্ত্রানিয়তং নিশ্চিতং ভাষ্যাত্বে 
নিমিত্ত তৈর্মান্্ে খা শান্ত্রপ্রযুকির্ভার্যাত্ব নিষ্পত্তেঃ তেষান্ত 
মন্ত্রণাং মখা সপ্তপদী ভবেতি মন্ধ্েণ কন্যায়াঃ মপ্মে দত্তে পদে 
ভার্ষ্যাত্ব নিষ্পন্তেঃ শান্ত্রজ্ঞেঃ সমান্তির্বিজ্ঞেয়া এবঞ্চ সপ্তপদী- 
দান1ৎ প্রাক্‌ ভার্ধ্যাত্বা নিম্প'ত্তঃ সত্যন্থশয়ে জহ্হানোদ্ধ ম ॥। 


বিবাহে দান দ্বার (বাঁগ দান ও জল দ্বারা সন্প্রদান ) স্বামিত্ব সম্বন্ধ জন্মে এবহ 

পাণিগ্রহণ মন্ত্র ও সচপদী গম্পন দ্বারা ভারাত্ব সমবদ্ধ নিষ্পন্ন হয়) এতভিি অন্যান্য যে 
সকল মন্ত্র পাঠ ও ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হইস়া থাকে তাহা দম্পতির মঙ্গলার্থ। অতএব* 

বাগদান হইতেই স্বামী পরতন্ত্রতা এবং স্বঙমী সেবা আরন্ত হয়। 

এক্ষণে মনু যখন বলিক্লাছেন*যে দান দ্বারা স্বামীত্ব জন্মায়, তথন্‌ যথা বিধি 
বাগানের পর, কন্যার পতি বিয়োগ জন্য বৈধব্য হইবে ইহা বিধি সঙ্গত এবং 
“বন্তামিয়েত কন্যয়া। বাঁচ৷ সত্যে কৃতেপতি$” ইত্যাদি বচনে তাহা উক্ত হইয়াছে। 

এক্ষণে বাগ্দানের পর বরের মৃত্যু হইলে বাগ্দতা কন্তা বিধবা হয় ইহা! যখন 
বিধি ও যুক্তিসঙ্গত দেখা যাইতেছে, তখন ত$পরবন্ভীঁ ক্রিয্লান্তে বরের মৃত্যু 
হইলে যে কন্য! দ্বিধবা হইবে ইহাও এ বচনদ্বার| সিদ্ধ হইতেছে' । সৃতরাং জামাতার 
অর্চনার পর বরের মৃত্যু হইলে, অথবা সব্প্রদানের গর বরের মৃত্যু হইলে, বা? 
কুশশ্ডিকাত্ষ অগ্মি সংস্থাপন৭ও হোম ক্রিয়াদির পর বরের মৃত্য হইলে, কিন্বা সগ্পর্দী 
গমনে্কু পর বরের মৃত্যু হইলে, বা পাখিগ্রহণাস্তর বরের মৃত্যু হইলে কন্যা বিধব! 
হইবে, ইহা মন্থুর “বাচা সত্যে কৃষ্তে পতিঃ এই বচনেই নিশ্চিত হইতেছে । 
কিন্তু বশিষ্ঠু বলেন যে, বাক্যত্বারা দান করিবার পর (বাচাদভা ) জলদ্বারা অর্থাৎ 
সম্প্রদান করিবার পর ( অত্তি্দতত| ) বরের মৃত্যু হইলে কন্ঠা'র কন্ঠাত্ব যায় না; সেই 
কন্ঠা তাহার পিতার্ই থাকিবে । অর্যাও বাক্যদ্বার৷ দাঁন, অথবা জলগ্থারা দান 
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করিবার পুর্ব পিতার যেমন €য পাত্রে ইচ্ছা হয় দান করিবার ক্ষমতা ছিল, 
এন্ধপ স্থলেও পিতা সেইরূপই দান করিতে পারিবেন । কিন্ত, মন্ত্রোৌপনীতা। হইলে 
পর বরের নৃত্যু হইলে, তাহার আর সে অধিকার থাকিবে নাঁ। বশিষ্ঠ বচনানুসারে 
ইহাই বুঝা যায় যে, কন্যা যত ক্ষণ পর্য্যস্ত মঞ্োপনীতা! ন! হইবে, অর্থাত পাণি- 
গ্রহণ মন্ত্র দ্বারা সংস্কারবতী না! হইবে, ইহার মধ্যে যদি বরের মৃত্যু হয়, তাহা হইলে 
অন্ত পাত্রে পুর্ব অর্পণ করিবার অধিকার পিতারই থাকিবে । অর্থাৎ বাঁগদতাই 
হউক অথবা! জলম্পর্শ পূর্ববকসম্প্রদান বাক্যদ্বারাই দত্তা হউক, বরের মৃত্যু হইলে, সেই 
কন্তা পূর্ব্বব অন্য পাত্রে বিধি পূর্বক প্রদত্ত তইতে পারিবে ) কিন্তু পাঁখি-গ্রহণ-মন্তর 
সংস্কতা হইলে পর যদি পতির সৃত্যু হয় তাহা হইলে আর পিতা! দান করিতে পারি- 
বেন না। কিন্তু পাঠকগণ বিবেচনা! করিয়া দেখুন বিবাহের মন্ত্র গুলির মধ্যে 
অর্চনা হহতে সম্প্রদান বাক্য পাঠ পর্য্যস্ত যে সকল কর্ানুষ্ঠান করিতে হয়, তাহ! 
কন্তার পিতার কর্তব্য। তৎপরে পাণিগ্রহণ ইত্যাদি যে সকল কার্ষ্যের অনুষ্ঠান 
করিতে হয়, তাহা বরের কর্তব্য। সুতরাং যখন পিতার সম্প্রদানকাধ্য সমাপন 
হইয়াছে, তখন ইহার পর কোন কারণে পিতার পুনর্দান করিবার অধিকার হইতে 
পারে না। কারণ পুর্বোদ্ধত মনু বচন দ্বারা ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে ক্রাঙ্গ্য 
বিবাহে সম্প্রদান স্বামীত্বের কারণ এবং পাণিগ্রহণ ও সপ্তপদ গমন দ্বারা ভার্ধ্যান্ব 
নিষ্পন্ন হয়। অন্প্রদান দ্বারা পতিত নিম্পন হয়; কিন্ত পাপিগ্রহণ মন্ত্র যোগ ন্‌ 
হইলে ধর্্দ পত্বীত্ব নিষ্পনন হয় না। মনে কক্র্ণ; যদি কোন্‌ স্থলে ব্রান্ধ্য বিবাহে 
সম্প্রদদানের পর ষ। বিধি পাণিগ্রহণ না হয়, সেস্লে কিরূপ আচরণ করিতে হইবে ? 
কন্ঠার সম্বন্ধে, পিতা তাহাকে যে পাত্রে সম্প্রদান করিয়াছেন, তাহাকে পতিরূপে 
শুশ্রাদি করিতে হইবে, ইহাকে উল্লজ্বন করিলে তাহাকে ব্যভিচারিণী বলিতে 
হইবে । এবং তাহার মৃতু হইলে এ কন্তাকে বৈধব্যাচরণ করিতে হইবে। কিন্ত 
বরের সন্ধে এরূপ'বিবাহিত। কগ্ঠা তাহার ধর্ম পত্ভী বলিয়! গণ্য হইবে না, তদগ- 
, ভঁজাভ সন্তান ওঁয়স পুত্র বলিয়া গণ্য হইতে পারিবে না। দেখুন্‌ সবর্ণান্ত্রী ভিন্ন ধর্ম 
' পত্বী হইতে পারে না! | মৃতরাং পাণিগ্রহণ মন্ত্র সবর্ণ। শ্রী বিবাহেই প্রযোজ্য, অসবর্ণ 
স্ত্রী বিবাহে পাণিগ্রহগ যন্ত্র প্রয়োগ হয় না1। কাজেই অসবর্ণ স্ত্রী ধর্ম পত্বী, বলিয়া! 
স্বীকৃত হইতে পারে না। কিত্ত কন্তা' তাহার পিতা কর্তৃক প্রদত্ত হয় বলিয়া, 
ষাহাকে প্রদত্ত হয়, সে কন্যার পতি বলিয়া সিদ্ধ হয়, অন্য কাহাকে আর পিতা সে 
কন্া দান করিতে পারেন না, এঁ পতির মৃত্যুতে দত্তা কন্ঠা বিধবা! হয়, এবং এ 
পতির প্রতি পতিত্রতা স্ত্রীর কর্তব্য পালন করিতে হয়। কুল্নুক ভট্রের পৃর্ববোন্ক,ত 
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« মঙ্গলার্থ ” ইত্যাদি বচ্টীনের টীকায় এইরূপই ব্যখ্যা করিয়াছেন । মন্গু 
বলিয়াছেন, 
_ পাণিগ্রহণ সংক্কারঃ মবর্ণামুপদিশ্টুতে | 
অসবপাস্বয়ং জ্ঞেয়ো বিধিরুদ্বাহ কর্্মণি 1 ৩ | ৪৩। 
শরঃ ক্ষত্রিয়য়াঃ গ্রাহাঃ প্রতোদে! বৈশ্যকন্যয়া । 
বমনস্য দশ! গ্রাহ্যা শৃদ্রয়োৎকৃষ্টবেদনে || ৩ । ৪8 । 


পাণীতিখ সম্মান জাতীম্রান্থ গৃহমাণান্থ হস্তগ্রহণলক্ষণঃ 
সংস্কারে! গৃহাদি শান্ত্রেণ পবিধীয়তে বিজাতীয়াহ্ব পুনরুহ্মানাস্থ 
বিবাহকর্মণি পাণিগ্রহণস্থানে অয়মনন্তরপ্লোকে বক্ষ্যমাদনে। বিধি- 
জ্রেয়িঃ। 

শর ইতি | ক্ষত্রিয়য়। পাণিগ্রহণস্থানে ত্রাহ্ষণবিবাহে ব্রাচ্গণ- 
হস্ত-পরিগৃহী ত-কাটুক-দেশো গ্রাহাঃ |. বৈশ্ঠায়! ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় 
বিবাহে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বেধ্ত প্রতোদৈক দেশোগ্রাহঃ | শৃড্রয়া 
পুন্ধিাতিত্রয়বিবাহে প্রারৃতবদনদশা গ্রাহ্য | রঃ 
সবর্ণা স্্ীতে পাণি গ্রহণ সংস্কার করিবে। অসবর্ণ বিবাহ কর্মে পাণিগ্রহণের 

পরিবর্তে বক্ষ্যমান বিধি জানিবে। টু 

অন্থলোম ক্রমে বিবাহে ক্ষত্রিয় কন্ত1 শর গ্রহণ, বৈশ্য কন্ঠ! প্রতোদ (গবাদি 
তাড়ন দণও) গ্রহণ এবং শুত্র কন্যা বসন দশ! গ্রহণ করিবে। 

এক্ষণে পাঠকগণ বিবেচন। করুন, অআ্বন্ুলোম ক্রমে অসবর্ণ। বিবাহে পাণিগ্রহণ 
নাই। ন্ৃতরাং পাণিগৃহীতা সবর্ণা স্ত্রীর ন্তায় অপবর্ণ। জ্্ীরৎর্্ম পত্রীত্ব নিপ্পন্ন 
হয় না) কাজেই উভয়ই সমান ভাবের পত্তী নহে। কিন্তু, গৃহীতায় পতিত্ব সন্ধে 
উভয়ের পক্ষে সমান। সবর্ণা রী পক্ষে পাতিব্রত্য ধর্ণ যবূপ:প্রতিপালনীয়, অস- 
বর্ণ স্ত্রীর পক্ষেও সেইকূপ ইহার কোন অন্যথা নাই। * 

এখনশদেখুন যদি সম্প্রদানেই শ্থামিত্ব নিষ্পন্ন হর, তবে পানিগ্রহণ না হইবার 
পূর্বে বরের মৃত্যু হইলে দত্তা কন্তাকে অবশ্যই বিধবা বলিতে হইবে। মন্থুপ্রোক্ত 
ধন্ম শাস্ত্রের এই মত। 

পাণিগ্রহণে কন্ঠার পিতার কার্ধ্যগত কোন সম্পর্ক নাই। * তাহার কার্ধ্য সম্প্রদান 
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গর্ধ্যস্ত, স্থতরাৎ উীহার দান কার্য একবার সম্পন্ন হইলে, তিনি আর দানের অধি- 
কারী হইতে পারেন না । 
অন্বলিয়াছেন? ও ্ 
সকুদংশে! নিপততি সক্ৎকন্য। প্রদীয়তে । 
সকুদাহ দদ!নীতি ত্রীন্যেতানি সতাংসকৃৎ | ৯1 ৪৭। 
ধন বিভাগ কালে একবার মাত্র অংশ বিভাগ হইতে পারে। কন্তাঁ একবার 
, মাজ দান করিবে। “দান করিলাম ” এই বাক্য একবার মাত্র রি পারিবে । 
সংলৌকে এই তিনটা কাধ্য একবার মাত্র করিবেন। 
অতএব কন্তাদান একবার মাত্র কর! হইলে, আর দান হইতে পারে না। কন্তা 
সন্প্রদান হইলে পিতার দান কাধ্য সমাপন্‌ হইয়াছে, এবং বর প্রতি গ্রহণ করিয়া- 
ছেন বলিতে হইবে। সুতরাং সে কন্তার পাণিগ্রহণ হউক, বা! না হউক, পিতাঁর 
আর দান করিবার অধিকার থাকিতেছে নাঁ। কিন্তু, এ কথা স্বতঃই উপস্থিত 
হইতে পারে বে, একবার দান করিলে অথবা “ দিলাম (দানি) ”» এই বাক্য একবার 
বর্নেলে সংলোকে আর দান করিতে পারেন নী । কি্ত, যাহা দান করা হয় নাই, 
অথবা বাহ! দিলাম বলিয়া উক্ত হয় নাই, তাহা দাঁন কর্তারই থাকিতে পারে, অর্থাত 
তিনি যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে দান করিতে পারেন, অথবা নাও করিতে পারেন। 
বাগদান কালে সম্প্রদান কর! হয় নাই ,কারণ জল দ্বারা দান করা যখন নিরমবদ্ধ 
হইয়াছে, তখন বিধি পুর্ক জলদ্বারা দান না একরিলে দান সিদ্ধ হইতেছেন]। 
কেবল “ দাতুং তঝহং প্রতিজানে % এই বাক্য্বারা ইহাই বুঝাইতেছে যে আমি 
অমুকী কন্তা তোমাকে দান করিতে প্রতিজ্ঞা করিতেছি এই কথা বল! হইয়াছে। 
ইহাতে দান কার্য নির্বাহ হইতেছে না । সুতরাং “ সককদাহ দদানি ”' এবং “ সরুৎ 
কন্তা প্রদয়তে ” এই বাক্য দ্বারা ইহা স্পষ্ট অনুভুত হইতেছে যে, বাগ্দানস্তর 
বিশেষ হেতু বশতঃ দ্পতা বাগদত্তা কন্যাকে পত্রাস্তরে অর্পণ করা, মন্ুর অনভিমত 
, নহে। তবে খন লোকে'র ধর্ম প্রবৃতি অত্যন্ত প্রবল (যথা সত্যাদি যুগে ), তখন 
(তাহারা প্রতিজ্ঞা করাকেই কাধ্যের সদৃশ বিবেচনা করিরা থাকেন, তথ্ন বাগদান 
করা হইলেই কন্তাঁ সম্প্রদানের তুল্য বিবেচনা! করিতেন, সুতরাং ধর্ম প্রবল কালে 
বাগদান হইলে যদিও জলম্পর্শ দ্বারা নির্রান্থরোে দান করিতে হইত, তথাপি 
বাগদানে প্রতিজ্ঞা! বদ্ধ হইলে পর বরের মৃত্যু হইলে ধর্ম্মাক্সা সাধু ব্যক্তিরা কন্তাকে 
অন্য পাত্রে অর্পণ করিতেন না এবং জ্করীলোক দ্রিগেরও ধর্ম প্রবৃত্তি প্রবল হেতু 
পিতা বাগ দানে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলে পর, বরের মৃত্যু হইলে বন্যা পত্যন্তর গ্রহণ না 


€ ১০৫ ) 


ধরিয়া বৈধব্যাচরণ করিতেন । এক্ষণে বাগান নাই, সকলেই এমনকি, যজুর্কে- 
দ্ীরাও এক্ষণে বিবাহের পুর্বে যথাবিধি বাগান করেন না। “ অন্ভিরেব দ্বিজাঁ- 
গ্রযাণাং » ইত্যাদি মন্ু বচনানুদারে এককালে জল দ্বারা কন্তা সম্প্রদান করিয়া 
থাকেন। অতএব বাগদান প্রচলিত ন। থাকিলেও জলদ্বার1 কন্ঠ একবার দত্তা হইলে 
আর দ্বিতীয় বার সেই দত্তা কন্ঠাকে দান করিতে পারা যায় ন!, এবং 'সম্প্রদান্র 
পর বরের মৃত্যু হইলে, কন্ত' পতি বিয়োগ জন্য বৈধব্যাচরণ করিবে ইহা নিশ্চিত, 
তাহার আর কোন সংশয় নাই । কিন্তু, বশিষ্টের বচনানসারে দেখ। যাইতেছে ষে, 
অস্ভির্দন্ভা সবর্ধাৎন্জলদ্বারা যে কন্ঠাকে একবার দান করা হইক্লাছে, সে কন্যার বরের 
সত্য হইলে পিতা অন্য পাত্রে যথাবিধি অর্পণ করিতে পঠরেন। অতএব পাঠকবর্গ 
এখন দেখুন, আমর! বশিষ্টের বিধানানুসারে চলি, কি মন্র বিধানানুসারে চলি- 
তেছি। অবশ্য সকলেই স্বীকার করিবেন যে, বশিষ্টের উপদেশ আমরা গ্রহণ না 
করিয়া! মনুর বিধান্থুসারেই চলিতেছি। 
এক্ষণে বাগদান নাই। বাগঞ্রান প্রথা উঠাইয়া দেওয়ার কারণ কি? ইহা 
অনুসন্ধান করিলে সকলেই জানিতে পারিবেন যে, মন্ুর অনুশাসনই ইহার 
কারণ। বাগন্রান করিতেই হইবে, এমত বিধি উক্ত হয় নাই। অথচ বাকৃদাঁন করিলে 
পর বরের মৃত্যু হইলে কন্তা বিধবা হইপ্না এইরূপ শাঁসনের অনুগত হইত হইবে। 
সুতরাং এ প্রথা এককালে উঠাইয়া দেওয়] হইয়াছে । "যদি লোকে মন্ুপ্রোক্ত 
শাসনের অনুগত ন। হইত, এবং বঞ্জি্ঠের বিধান বলব২ বিবেচনা! করিত, তাহাহইলে 
বাগান করিবার কোন আশঙ্কা! থাকিত না? স্থুতরাঁং ইহাতে লেঞ্কে বিমুখ হইত. 
না। কেহ কেহ একথা বলিতে পারেন যে, বিবাহের পুর্বে যে লগ্নপত্র হইর! 
থাকে, ইহাতেই বাগ্দান সিদ্ধ হয়। কিন্ত, ইহা সকলেই জানেন যে, শাস্তোক্ত 
বিধান অনুসারে মন্ত্রাদি পাঠ পুর্ধক ধে কার্ধ্য নিষ্পন্ন ন হয়, তাহা সিদ্ধ বলিয়! 
গ্রাহ্থ হয় নাঁ। মনে করুন, কন্যার পিতা, পিতামহ ও প্রপিতট্মহের নাম গোত্র 
ও প্রবর উল্লেথ করিক্সা। এবং এ রূপে বন্ধের পিত1, পিতার্মহ ও প্রপিতাঁমহের নাম, 
গোত্র ও প্রুবর উল্লেখ করিস কন্যা দান করা শাস্ত্রে বিধি আছে, কিন্ত, ওরূপ 
না করিয়া! যদি বিঝুহ কালে কেবল কন্ঠার ও বরের নাম উল্লেখ করিয়। 
বলা যায়*্যে, অমুকী কন্তাঁ অমুক বরে দাঁন করা গেল। তাহাহুইলে কি 
সান্ধ্য বিবাহের বিধানান্ুষায়ী সম্প্রদান সিদ্ধ হইবে? বোধ হয় তকহই এ কথা 
স্বীকার করিবেন না। কেবল যাহাদের হিন্দুশীন্ত্রে আস্থা অথবা দর্শন নাই, বিজাতীয় 
বৈষয়িক যুক্তি সমূহে যাহাদের মস্তিষ্ক বিকৃত, তীহারাই *বলিতে পারেন যে, 
যখন বাক্যের তাৎপর্যযগত কোন বৈষম্য নাই, তখন" কেবল ভাষার বৈষম্য জন্ত 
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কেন উদ্দেশ্ত সম্প্প হইবে না? কিন্তু শান্্রীয় বিচারে এ বুক্তি গ্রাহ্থ নহে। 
শান্ত্রান্থসারে যাহার পর যে ক্রিয়ার বিধি আছে ও যে কার্ষ্যে যে সকল খযি- 
ৰাক্য অথবা বেদ-বাক্য উচ্চারণ করিয়া! অনুষ্ঠান' করিবার উপদেশ আছে, 
তাহার আংশিক অন্যথা হইলেও ক্রিয়া হীনার্গ বলিয়া অসিদ্ধ ও অগ্রাহ হইয়। 
খাকে। নতুবা এখনকার যুক্তিবলে ছুই কথায় বিবাহ কার্ধ্য নিম্পক্স হইতে 
পারিত। এই কন্তা এই বরে অর্পণ করিলাম, এই কথায় পিতার সম্প্রদান কর! 
হইত এবং বর এই কন্তাকে ভার্ধ্যার্থ গ্রহণ করিলাম ইহা! বলিলেই বিবাহ করা 
সম্পন্ন হইত। কিন্তু হিন্দুর বিবাহে তাহ! হয় না। অত।এব লগ্রপত্ত প্রৃতিজ্ঞা স্থচক 
তউলেও ইহা শান্তোক্ত রিধানানুসারে বাক্য প্রয়োগ না করিয়! নিষ্পন্ন হয় বলিয়া 
ইহাকে বাঞ্দান বল! ন্যাইতে পারে না। কিন্ত মন্ুর “যস্তা জিবেত কন্যায়! বাচা 
সত্যে কৃতে পতিঃ” এই অস্কুশাসন হিন্দু সমাজে এত জাজল্যমান রহিয়াছে ; 
ঘে, পাছে লগ্মপত্রে কৌন ঞ্তিজ্ঞাবাক্য থাকিলে উক্ত শাঁসনের অধীন হইয়া 
গড়ে, এই জন্য “যদ্দি প্রজাপতির নির্ধন্ধ থাকে” এইরূপ বাকা-সক্ষোচ লগ্রপত্রে 
সন্নিবিষ্ট হইয়া থাকে । 

যদিও এরূপ লগ্ন পত্র শাস্ত্রোক্ত বাঙ্দানের তুল্য নহে, এবং ইহাতে কোন 
প্রকার বিদ্ব ঘটালে পূর্বরবৎ যদৃচ্ছা। কন্তা। দান সম্বন্ধে কোন দোষ ঘটে না, তথাপি 
মন্প্রোক্ত ধর্ম শাস্ত্রের শাসন হিন্দ্দিগের হৃদয়ে অদ্যাপিও এতদুর প্রবল ভাবে 
বিরাজ করিতেছে যে, লগ্ পত্র স্থির হইবার*্পর যদি কোঁন পরিবর্তন ঘটে, 
তাহা হইলে সঘাঁজ সহজে সে কন্যার সম্প্রদান নিম্প্ন করিতে দেন না, এমত 
কন্াকে অন্যপূর্ধা বলিতেও কুষ্টিত হন নাঁ। এমত স্থলে কেমন করিয়া বিদ্যা- 
সাগর মহাশয় বলিলেন ষে, এক্ষণে আমরা মন্থ বাকা না মানিয়! বশিষ্টের 
বচনাহুসারে চলিয়া! থাকি । ইহা চিন্তার অতীত। পরস্ত, পাঠকবর্গ আরও বিবেচন। 
.করিয় দেখুন যে বশিষ্ঠ বলিরাছেন সম্প্রদীনের পর পতি মরিলেও দত্ত! কন্যা বিধব! 
হয় না। কিন্ত, এরপ ব্যবহার এখনও, এমত অধর্ম্ম প্রবল কালেও, কোন হিন্দু চক্ষে 
দেখা দূরে থাকুক, কর্ণেও গুনেন নাই । ঈশ্বর ইচ্ছায় এরূপ বিশ্ব প্রায়ই ঘটে না; 
সুতরাং ইহার উদ্দাহরণ পাওয়! ছুক্ষর,। কিন্ত, অনেক দেশর লোকের নিকট আমি 
অনুসন্ধান করিয়াছি; সকলেই বলিয়াছেন যে, সম্প্রদানের পর পতি বিয়োগে কন্তা 
অবিধবার স্তায় আচরণ করিতে অথব! তাহাকে পুবর্দান করিতে কেহ কখন 
দেখেন নাই ও গ্রনেন নহি। ইতিহাসেও ইহার প্রমাণ পাঁওয়1 যাঁয় না, তবে 
এই ,মান্র আমরা প্রত আছি যে, বৈশ্যকন্তা বেসছলার পতি বাসর গৃহে সপ্পদিষ্ট 
হইয়া! পরলোক. গত হইক্সাছিলেন। স্সামাদিগের দেশের বর্তমান আঁচারাঙ্গুসারে 
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গ্রূপ বোধ হয় যে, সম্প্রদানের পর বেহ্ছলার পতি বিয্োগ হইয়াছিল । কিন্তু, 
বেহুল! পুব্দন্তা হুন নাই, এবং মৃত পতির দেহ লইয়। তাহার চেতনা সম্পাদনের 
জন্য তিনি যত্ববততী ছিলেন, পত্যন্তর গ্রহণ করেন নাই। এই ইতিহাস বাক্য 
আনেক কাল হইতে চলিয়! আসিতেছে, ইহা কাহারও অবিদিত নাই। এক্ষণে 
পাঠকবর্ণ দেখিলেন যে, বিরোধ স্থলেও মনুপ্রোক্ত বিধান অন্ত ধর্শান্ত্রের প্রমাণঘার! 
কখনই খণ্ডন হয় নাই, এবং এখনও হইতেছে না । রঘুনন্দনক্ত স্থতি সংগ্রহে, 
যাহ! ইহ যুগে বঙ্গ শাসন করিতেছে, উদ্ধাহতব্বে ভূরোভুয়ঃ এই বাক্য লিখিত 
হইয়াছে €ুষ, এমন্ধর্ণ বিপিরীত। যা সা স্বতি ন প্রশল্ততে” মন্ধর্ের বিরিদ্ধ যে স্মৃতি 
বাক্য তাহ! প্রশস্ত নহে । 


ষষ্ঠ অধ্যায় । 


পুর্বে যাহা দেখান হইল, ইহাতে স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে যে, কলিধুগে অনুর র্যবস্থা 
অপ্রচলিত নহে, বরং ষে শাস্ত্র মন্ুশান্ত্রের বিরোধী তাহা অগ্রাহ্য হইয়! থাকে। 
এক্ষণে দেখুন পরাশরের ব্যবস্থা অন্যান্য শাস্ত্রের বিরোধস্থলে কলিযুগে অগ্রাহ 
হইতেছে । 
| পরাশর বলিয়াছেন, 
ব্রাহ্মণ।রে বৈপন্নান1ং বন্দিগোগ্রহণে তথা । 
আহবেষুপ্বিপন্নানাং এক রাত্রন্ত স্বতকম্‌ || ৩. ৩৬. 
ত্রাঙ্গণ রক্ষার্থে মরিলে, বন্দীক্কত1 গাভীর উদ্ধারের নিমিত্ত গ্রাণ ত্যাগ করিলে 
এবং সংগ্রামে বিপন্ন হইলে এক রাত্রি অশৌচ হয়, অর্থাৎ এক অহোরাত্র অশৌচ 
হয়। (রবুনন্দন স্থৃতির শুদ্ধিতন্ত দেখ )। 
কিন্ত মন্থু বলিয়াছেন,-_ 
* ভিম্বাহবহতানণঞ্চ বিছ্যত। পার্থিবেন চ। 
গোত্রাক্ষণন্ত চৈবার্থে ষস্ত চেচ্ছতি পার্থিবঃ ॥৯৫| & 
কুল্প,ক ভট্টের টাকা । 
ডিম্বাহবেঁ নৃপরহিত যুদ্ধং, তত্র হতাণাং, বিছ্যুতা বজেণ, 
পার্থিবেন বধারহেহপরাধে হতে, গোত্রাঙ্গণ রক্ষণার্থং বিনাপি যুদ্ধং 
জলাগি ব্যাঘ্রাদিভিহ্তানাঁং যন্ঠ পুরোহিতাদেঃ, স্বকার্যয বিঘাঁ- 
তার্থং নৃপতিরপ্তশীচাভাবমিচ্ছতি তন্ঠাঁপি, সদ্যঃ শৌচমৃ।1৯৫ 
।  নুপ বিহীন যুদ্ধে হত, বিদ্যুৎ বা রাজ কর্তৃক নিহত ও গোত্রাঙ্গণের রক্ষার্থ 
* (সন্মুখ যুদ্ধ না করিক়াও ) যাহারা হত হয় এবং নৃপপ্তি যাহার অশৌচাভাব ইচ্ছা! 
রুরেন, তাহাদিগের সদ্য শৌচ হয় 1৯৫। 
তথাচ বৃহম্পতি। ূ 
ডিষ্বাহবে বিছ্যুতা 5 রাজা গোবিপ্রপালনে । 
মদ্যঃ ক্লীচং সৃতস্যাহুস্ত্যহ্ধান্যে মহর্ষয়ঃ | 
| শুদ্ধিতত্বধ্‌ত রচনং 


(৯০৯ 9 


নৃপতি বিহীন বুদ্ধে, বন্দ্রাঘাতে, বধ যোগ্য অপরাধ জন্য নৃপতি কর্তৃক হভ ; গো- 
্রাঙ্গণ রক্ষার্থে হত, ইহাদের জন্য সদ্যঃ শৌচ। এতভ্তিন্ স্থলে ত্রিরত্রি অশৌচ। 

এক্ষণে পাঠকবর্ণ দেখুন, পরাশর গোত্রান্ষণ রক্ষার্থে এবং সংগ্রামে মরিলে এক 
অহোরাত্র অশৌচ ব্যবস্থা করিয়াছেন । কিন্তু মন্থু ও বৃহচ্পতি একবাক্যে 
স্থলে সদ্য শৌচ বিধি দিতেছেন। কিন্ক দেখুন আমরা কোন্‌ ব্যবস্থাক্থুসারে 
চলিতেছি ? রথুনন্দন ভষ্টাচাষ্য” ধাহার স্মৃতি মীমাংসা! লইক্গা বঙ্গদেশ শাসিত 
হইতেছে, তিনিও, শুদ্ধিতন্ধে ্ সকল বচন প্রমাণ দিয় সদ্য শৌচ ব্যবস্থা দিয়া- 
ছেন, এবং* তদন্ুসারে আমর! চলিতেছি । অতএব দেখা যাইতেছে যে, ইহ বুগেও 
পরাশরের ব্যবস্থা গ্রহণ ন1 করিয়া! বিরোধ স্থলে মনু ও অন্যান্য ধাষির ব্যবস্থা, 
যাহামন্বর্থের বিপরীত নহে, এমত 0) লইয়া সকলে আঁচার ও রা প্রতিপালন 
করিয়া আসিতেছেন। 

পরাশর বলিয়াছেন । 


দন্তজাতেহনুজাতেচ কৃতছুড়ে চ সং স্থিতে। 
অগ্নিসংক্করণং তেষাঁং তরিরান্রং স্তুত্বকং ভবেৎ। ২১। ৩ 


গে বালক দস্ত সহিত জন্মিয়াছে, অথবা যাহার জন্ম হইবার পর দর্ত উঠিয়াছে, 
অথবা যাহার চুড়াকরণ হইয়াছে, এমত বালুকের মৃত্যু হইলে তাহার অগ্নি সংস্কার 
করিবে এবং তাহার জন্ত তিন রান্ভ্রি অশৌচ গ্রহণ করিবে । 

ইহা ছার এরূপ ব্যবস্থা স্থির হইতেছে যে, বালকের দত্ত উঠিলে (গর্তে থাকা 
কালেই দস্ত উঠুক, অথবা ভূমিষ্ঠ হইবার পরেই উঠুক) যদি মৃত্যু হয়, তাহ! 
হইলে তাহার অগ্নি সংস্কার করিতে হইবে । সকলেই জানেন যে, সাধারণত: 
৬ মাসের পর বালকের দস্তোস্তেদ হইয়! থীঁকে। সুতরাং পরাশরের ব্যবস্থান্সারে 
ভূমিষ্ঠ হইবার ৬ মাসের পর বালকের মৃত্যু হইলে অথব| যদি দত্তসহিত জন্ম হইয়' 
থাকে, তাহা হইলে ভূমিষ্ঠ হইবার পর ৬মাঁসের মধ্যে মৃত্যু হইলে তাহার অগ্নি. 
সংস্কার করিতে হইবে । 

কিন্তু মন্গ বলিয়াছেন । 


উনদ্বিবার্ষিকং প্রেতং* নিদধ্যুর্ববান্ধবা! বহিঃ | 
অলঙ্কত্য শুচৌ ভূমাবশ্থিসঞ্চয়নাদৃতে 1৬৮1৫ 
নাস্তা কার্যোহ্গিসংস্কারো নচ কার্ষ্যোদকক্রিয়া | 
অরণ্যে কাঠ বত্যক্ত। ক্ষপেয়ন্্যহমেব চ।1৬৯1৫ 


(১১০) 


ছুই বসরের ন্যুন বয়ঙ্ক বালক মরিলে, বান্ধবেরা গ্রামের বাহিরে শব লইয়া 
গিয়া তাহাকে অলঙ্কত করিয়া অস্থিসঞ্চয়ন ব্যতিরেকে শুদ্ধ স্থানে পুতিয়] 
রাখিবে। 
এইরূপ বালকের অগ্রিসংস্কার ও জল পিও দানাদি উদকক্রিয়। করিবে 
ন, উক্ত প্রকারে কাব অরণ্যে ত্যাগ করিয়] ত্রিরাত্রাস্তে অশৌচ ত্যাগ করিবে । 
এক্ষণে পাঠকবর্গ দেখুন, পরাঁশরের মতে বালকের দত্ত উঠিলে অর্থাৎ ৬ মাসের 
গর মৃত্যু হইলে বালকের অশ্মি সংস্কার করিবে এরূপ বলিয়াছেন । এবং মন্ু 
বলিয়াছেন যে, বালকের দুই বর্ষ বয়ঃক্রম পুর্ণ না হইলে যন্দি ইহার মধ্ চুড়াকরণ 
না হইয়া থাকে, তাহা হইলো এমত বালকের মুত্যু হইলে, তাহার অগ্রিসংস্কার 
করিবে না । এক্ষণে আমরা পরাশরের ব্যবস্থান্গসারে কি মন্গুর ব্যবস্থানুসারে 
চলিতেছি তাহ দেখা আবশ্তক। বলা ব্যহুল্য যে আমরা মন্কুর ব্যবস্থান্ুসারে 
চলিয়া থাকি এবং রঘুনন্দন ভট্টাচার্য শুদ্ধিতত্বের বালাদ্যাশৌচ প্রকরণে মনুর 
মতান্সসারে এই ব্যবস্থা দিয়াছেন এবং আবহমান কাল হইতে এই বানস্তা চলিয়। 
আসিতেছে । পরাশরের ব্যবস্থা মন্ুবিরোধী বলিয়। এস্থলে কেহই আদর করেন 
নাই। / 
পরাশর পর্ণনর প্রস্তত করিবার ব্যবস্থ। দিয়াছেন | ঘথাঁ,_- 
ষট. শতানি শতং চৈব পলাশনাঞ্চ রম্তকমৃ। 
চত্বারিংশচ্ছিরে দদ্যা ষষ্ঠিং কণ্ঠে বিনির্দিশেৎ।।১৬1৫ 
বাঁহুভ্যাঞ্চ শতং দদ্যাদঙ্গুলীযু দশৈৰ তু। 
শতথেশরসি সংদদ্যাজিংশচ্চৈবোঁদরে ন্যসে ॥ 
অফ্টৌ বৃষণয়ো দ্যা পঞ্চ মেড়েচ বিন্যসে। 
একঘিংশতিযুরুভ্যাং জান্ুজড্ঘে চ বিংশতিম্‌ || 
পাদাঙ্গুল্যোঃ শতার্দগ্চ পত্রাণি চ তথা ন্যসেৎ। 
শম্যাং শিশ্সে বিনিঃক্ষিপ্য অরণীং ষণে তথা |" 
আশ্বলাক্সন গৃহো পরিশিষ্ট” 
অস্থিনাশে পলাশবৃস্তানাং ভ্রীণি ষণ্ঠিশ তানি চ. 
পুরুষ্প্রতিকৃতিং কৃত্বাইশীত্যদ্ধান্ত শিরলি গ্রীবায়াং দশ 
যোজয়েৎ || 


(১৯৯৮) 


উরলি ত্রিংণতং দদ্যাদ্বিংশতিং জঠরে তথ। | 
বান্ুভ্যাঞ্চ শতংদদ্যান্দদ্যাদহুলিভির্দশ || 
দ্বাদশাদ্ধং রৃষণয়োরষ্টা দ্বং শিশ্ন এব চ। 
উর্ুভ্যাঞ্চ, শতং দদ্যাত্রিংশতং জানুজজ্ঘয়োঃ | 
পাদাস্গুলীধু চ দশ এত্তৎ প্রেতন্য লক্ষণম্‌ 
পর্ণনর প্রতিকৃতি কারবার খকবেদীয় আশ্বলায়ন-গৃহ্যোদ্ধত 


পরাশচ্রর ব্যরস্থা। ব্যবস্থা । 

মন্তকে ৩৪ পলাশ পত্র? মন্তকে , ৪০ 
কণ্ঠে ৬৪ ? কণ্ঠে নে ১০ 
বাহুদ্বধয়ে ১০০ প্রত্যেক হস্তে । বানুতে ১০০ 
অস্কুলীতে ১০ প্রত্যেক অন্তুলীতে। অঙ্গলীতে ১৪ 
বক্ষঃস্থলে ১০৭ বক্ষণন্থলে ৩০ 
উদ্রে ৩০ উদরে ২০ 
কোষে ৮ টা কোষে ঙ 
উপস্তথে ৫ | উপস্থে * ৪ 
উরুদ্য়ে ২১ প্রত্যেকে , উক্কতে * ১০০ 
জান্থ এবং] জানু জঙ্ঘায় ৩০ 
জঙ্যায়ে ] ২৭ পর পদাদুলীতে ১৩ 
চরণাগ্থুলী র্‌ 

সমুদয়ে " 


এস্থলে আশ্বলায়নের ব্যবস্থা ও পরাশরের ব্যবস্থার মধ্যে বিদ্টর বৈষম্য রহি- 
যাছে; কিন্ত রধুনন্দন ভট্টাচার্য্য পরাশরের ব্যবস্থা গ্রহণ ন! করিয়া খগ্ধেদীয় 
ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন এবং ইহাই সর্ধন্র প্রচলিত । 
'সংসর্গদোষজনিত, পাপের প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা পরাশর নিষ্ঠানিনাডে। তাহা 
দেখুন ।স্পয়াশর বলিয়াছেন, -- 
আমনাচ্ছয়নাদ্যানাৎ অস্তাষাৎ মহভোজনাত। 
মংক্রামস্তি হি পাঁপানি তৈলবিন্দু রিবাস্তপি ॥॥ ৭২। ১২ 


জলে এক বিন্দু তৈল নিক্ষেপ করিলে যেমন সময়ে ক্রমশঃ সঞ্চরিগ হইয়া 


(১১২ ) 


সমস্তই আবৃত করে, সেই বূপ পাতকীর সঙ্গে একত্র উপচবশন, একত্র শয়ন, একর 
গমন, একত্র ভোজন ও একত্র সম্ভাষণ দ্বারা পাপ সকল শরীরাস্তরে সঞ্চরিত হয়। 
এই বচনের সহজে যে অর্থ উপলব্ধি হয়, তাহাতে এইরূপ বুঝা যাঁয় যে, পতিতের 
সহিত একত্র শয়ন ভোজনাদি সংসর্গ করিলে সংসর্গকারীর শরীরে পাপ জলে প্রক্ষিপ্ত 
ইতল বিন্দুর সার ক্রমশ্রঃ সঞ্চরিত হর। সুতরাং কতক কাল এইরূপ সংসর্গ 
করিলে পন্তিতের তুল্য হইবারও আভান থাকিতেছে। জলে তৈল বিন্দু 'নিক্ষেপ 
করিব মাত্র যেমন চারি দিকে সঞ্চরিত হয় না, কালে ক্রমশঃ বিগ্তত হইয়া 
থাকে, সেইবূপ নিরবচ্ছিন্ন সংসর্ণ দ্বার! কালে সংসর্গার শরীরে পাঁপ সম্যক সঞ্চরিত 
হয়। পরাশর উক্ত কালের নির্ণয় করিয়া দেন নাই, কাঁরণ অন্থানত শান্ত্রকারের! 
তাহা স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন"। যথ1,__ 
মনু 
সংবশুমরেণ পততি পতিতেন সহাচরণ.। 


যাজনাধ্যাপনাদেঘীন্ান্নতু যাঁনাসনাশনাঁৎ | ১৮১। ১১ অ 


পতিতের সহিত যাজন, অধ্যাপন। এবং যোনি সন্বন্ধরূপ সংসর্গদ্ধার সদ্যই 
পতিত হইতে হয়; এবং একত্র গমন, উপবেশন ও ভাজনরূপ সংসর্গ একবৎসর 
করিলে পতিত হয় । 


দেবলঃ-_. 
যাজনং যোনি সঙ্বন্ধং স্বাধ্যায়ং ০ ] 
কৃত্বা সদ্য; পতন্ত্যেতে পতিতেন ন সংশয়ঃ 
বিফুঃ-_কুলু কতটি ত পাঠঃ 
আম্ংবৎসরাৎ পততি পতিতেন সহাচরণ্‌। 
সহ্যানাননাভ্য!নাৎ যৌনাত্ত সদ্য এব হি 
বিদু্তি ষটত্রিংশ অধ্যায়ে যথ1,_ 
ব্রহ্মহত্যা হৃরাঁপানং ব্রাহ্মণস্থবর্ণহরণং গুরুদারগমনমিভি মহা 
পাতকানি। ততসংযোগিশ্চ | 
সম্বংসরেন পতি পতিতেন সহাচরণ, 1 একযান ভোজনাশন 
শয়নৈঃ ! যৌনর্োরমৌখনস্বন্ধাৎ সদ্যএব | 
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বৌপায়ণঃহ 
সংবগুসরেন পততি পতিতেন সহা চরণ. । 
যাঁজনাধ্যাপনাদ্‌ যৌনাৎ সদ্যোন শয়নাসনা€ ।। 


ইহাতে স্পষ্টতঃ দেখা যাইতেছে যে, ০য সকল সংসর্গ দ্বারা পদ্যঃ পতিত 
হইবার বিধি রহিয়াছে, তাহার উল্লেখ না করিয়! পরাশর যেরূপ সংসর্গে এক বৎসর 
কালে পাপ সঞ্চরিত হইয়! সংসর্গীকে পতিত করে, শর সকল সংসর্গ-উল্লেখ করিয়! 
কিরূপে কালে পতিত হন, তাহার ভীহ্রণ স্বরূপ জলে প্রক্ষিপ্ত তৈল বিদ্দুধ্ 
বলিয়াছেন । রর 
পরাশরোক্ত বচনের সহজ প্রতিপাদ্য অর্থ গ্রহণ করিলে উলিখিত মুনিদিগের 
বাক্যের কোনটার সহিত বিরোধ হয় না) বরং একবাক্যতা সংস্থাপিত হয়। কিন্তু 
বিদ্যাসাগর মহাশর চিরন্তন পথের পথিক নহেন। তিনি একবার 
“ত্যজেদ্দেশং কৃতযুগে ত্রেতায়াং গ্রামমুত্সথজেঙ | 
দ্বাপরে কুলমেকস্ত কর্তীরঞ্চ.কলো' যুগে 1) ২৪।১অঃ ॥। 
কূতে সম্ভষণাও পাপং ত্রেতায়াঞ্চেব দর্শনাৎ,। 
দ্বাপরে চান্নমাদায় কলোৌ পততি কণ্্মণা।| ২৫1১অ” 
পরাশরোক্ত অথবা পরাশরু ব্যাখ্যাত শাস্ত্রের সংগ্রহকর্তার রচিত এই ছুই 
বচনের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বলিক্না ফেলিয়াছেন যে, সত্যস্গে যে দেশে পাপা 
বাস করিত, সে দেশ ত্যাগ কর বিধি ছিল, ত্রেতাবুগে যে গ্রামে পাপী বাস করিত 
সে গ্রাষ ত্যাগ কর! বিধি ছিল, দ্বাপরে পাপীর কুল পরিত্যাগ করা বিধি ছিল, এবং 
কলিতে পাপীকেই ত্যাগ করা বিধি। সত্যযুগে পতিতের ' সহিত বাক্যালাপ 
করিলে পতিত হইত, ব্রেতাধুগে পতিতের সহিত দেখা ঞুইলেই পতিত হইত, 
দ্বাপরে পতিতের অন্ন ভোজনু করিলে পতিত কইত,* এবং কলিতে যে পাপ করে 
সেই পতিত হক, এইক্ধপ বি । সুতরাং এক্ষণে 
আজ্কনাচ্ছয়নাদ্‌ যানাৎ ইততাছি 
পরাশরোক্ত বচনের আর সামপ্ন্ রক্ষা করিতে ন। পারিয়। কাঁজেই বলিয্মাছেন 
যে, পতিতের সহিত সংসর্গ জগ্ত কলিতে পতিত হয় না, কেবল পতিতের সহিত 
সংসর্গ করিলে কিছুপাপ স্পর্শ হয় মাত্র । (বিঃ বিঃ পু$ পৃঃ). 
পরাশরোক্ত বচনে “কিছু পাপ স্পর্শ” করে এন্প অতিপ্রায় ত “কিছুতেই 
দেখিতে পাওয়া যার না। “সংক্রামস্তি হিপাপানি” ইহাতে কিছু পাপ স্পর্শ করা 
১৫ 
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বুঝায় না। যখন আমরা কোন রোগকে সংক্রামক বি, তখন কি বুঝি? 
,তখন এইমাত্র শ্বভাবতঃ বুঝা যাঁয় ষে, যখন কোন ব্যক্তি এমত রোগগ্রস্থ হয় যে 
এ রোগীর সঙ্গে সংসর্গ করিলে সংসর্গকারী এ রোগাক্রাস্ত হয়, তখন আমরা 
বুঝি যে রোগ সংক্রামক অর্থাৎ এক শরীর হইতে বিকীর্ণ হইয়া অন্ত শরীরে 
স্বভাবতঃ প্রবেশ অথবা- সঞ্চরিত হয়, ইহাতে উহা কিছু পরিমাণে সঞ্চরিত হয় 
একপ বুঝা যায় না? শরীরান্তরে সম্পূর্ণ রূপে প্রবেশ করে এইরূপ বুঝায় ॥ 
« অতএব কিছু পাপ স্পশ হয়, এরূপ বল! বদি পরাশরের উদ্দেশ্য হইত, তাহা হইলে 
তিনি অবস্তই সংসর্গীর শরীরে কত পরিমাণে পাপ প্রবেশ্থ করে তাহা রলিতেন, 
নচেৎ প্রায়শ্চিত্ত নিরুপেত হয় না। যখন কিছুপাঁপ স্পর্শ হয় এরূপ বলিতে হই- 
য়াছে, তখন অবশ্যই প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা শুদ্ধিও বলিতে হইবে । পরাশর এরূপ কোন 
ব্যবস্থা বলেন নাই এবং তাহারা কোন্‌ ব্রতাঁচরণে শুদ্ধি হইবে তাহাও কিছু বলেন 
নাই স্থতরাৎ পুর্বে খবি বাক্যানুসারে যেরূপ শুদ্ধির ব্যবস্থ। আছে, তাহাই পতিতের 
ংসর্গাদিগের পক্ষে ব্যবস্থে্র ইহাই বুঝাইতেছে। “কৃতে সম্ভাষণাশ ইত্যাদি” বচনে 
পরাশর কেবল কালে লোকের কিরূপ ধণ্ম প্রবৃত্তির প্রবলতা এবং হীনতা। হয়, 
ইহার তারতম্য দেখাইরাছেন মাত্র। কলিতে কেবল পাপকারীই পতিত, সুতরাং 
। প্রায়শ্চিস্ার্ পতিতের কোন প্রকার সংসর্গ করিলে যে পতিত হয় না ইহা বলেন 
নাই, সুতরাং “জাসনাচ্ছয়নাদ্‌” ইত্যাদি বচনের সহিত ইহার বিরোধ হইতেছে ন1। 
যদ্ধি পরাঁশরের “কৃতে সম্ভাবণাৎ, বচন বিধিবোধক হইত, তাহা হইলে বিদ্যাসাগর 
মহাশয়ের ব্যাখ্যান্থসারে সভ্যবুগে পতিতের সহিত সম্ভাষণ করিলে এবং জ্রেতাবুগে 
পতিতকে দর্শন করিলে সম্ভাষণকারী ও দর্শনকারী পতিত হইত, এইরূপ বুঝিতে 
হইবে, এবং তাহার মতে মন্ুম্থতি ও গৌতম স্থৃতি সত্য ও ভ্রেতাবুগের ধর্মরশান্্র, 
সুতরাং মন্থসংহিতায় পতিতের সহিত সম্ভাষণ করিলে ও গৌতম স্বতিতে পতিতকে 
দর্শন করিলে পর্তিত হইবে এবং তাহার প্রারশ্চিত্ত অবস্থাই এ প্র গ্রন্থে উক্ত হইয়া 
থাকিবে । কিন্ত দেখু, 'মন্থুবচন উদ্ধৃত করিক্স দেখাইয়াছি যে, মন্ু পতিতের 
সঙ্গে একন্র গমন, একত্র উপবেশন ইত্যাদিবূপ আচরণ এক বৎসর করিলে 
এরূপসংসর্গকারী পতিত হয় বলিক্াছেনু, এবং গৌতম পতিতকে দর্শন করিলেই 
পতিত হয় একথা কোন স্থলেই বলেন নাঈ, বরং মন্থুবাক্যান্থ্যাক্সী ব্যবস্থা দিয়া- 
ছেন যথ1,-- | | 
_পতিতাঁঃ পাতকনংযোগাশ্চ তৈশ্চাব্দং সমাঁচরণ, । 


চি 


গৌতম স্মতিঃ | ২২ অহ । 
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পাততের দাহত এক ব্সরকাল আচরণ করিলে পাঁতক সংযোগ হইয়া পতিত 


হ্য়। 
' যদি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দীমাংসাই প্রকৃত হয়, তাহা! হইলে বলিতে হইবে» 


যে আমরা পরাশরের ব্যবস্থানুদারে চলি ন1। পুর্বোক্ত খধি বচনান্গসারে আমর।* 
চলিয়া আসিতেছি। 
পরদারাভিগামীর উদ্দেশে স্কান্দে এইরূপ উক্ত হইয়াছে যথা,-_ 
এতৈঃসহ সমাযোগং ঘঃ করোতি দিনে দিনে । 
ভুল্যতাঃ যাতি বিপ্রেন্দ্র কলৌ মংবুমরে গতে || 
ইহাদের সহিত যে প্রতিদিন সংসর্গ করে করিতে এক বংসরে সে তাহাদের 


ভূল্যহ প্রাপ্ত হয়। রি 
প্রায়শ্চিন্ত বিবেককার বলিয়্াছেন। রবুনন্দন ভট্টাচার্ধা রুত প্রারশ্চি 
তন্ত্র দেখুন» 


ব্রতন্ত দ্বাদশবার্ষিকাদতিরিপ্তকালিকং ন ভর্তি । বচ্চ যাঁব- 
জ্ভীবব্রতং তদাপি দ্বাদশ বার্ধিক দ্বেগুণোন মংকন্সিতং অন্যথা 
তৎসংমর্গিনো জীৰনকালানিয়তত্বেন প্রায়শ্চি্ত কল্লনাইনধ্য 


বময়োপন্তে 21 

ব্রত মাত্রই দ্বাদশ বর্াদিক কাল কল্পনা করা যাইতে পালে না। ষ পাপের 
প্রায়শ্চিস্ত জন্ত যাবজ্জীবন ব্রতাচরণের বিবি আছে, তৎসংদর্ণ কারীর ও শান্তা 
সারে মুল পাপীর জীবনকান পথ্যন্ত সেই এতাচরণ করিতে হয়) কিন্তু কোন 
ব্যক্ির জীবন কান নির্দিষ্ট নাই, সুতরাং ত২দংসগীর অত1চরণের কাল নিদ্দি্ট 
হইতে পারে না।  প্রায়ন্টিন্তবিবেককার বলিয়াছেন যে, 'মংসগীর পাপের 
প্রায়শ্চিত্ত জন্ ব্রতাচরণের একটা! সময় নির্দিট হওয়া আবগ্যু, অতএব মুল পাপীর 
বার বৎসরের দ্বিগুণ কাল ব্রভাচরণের কাণ নিদদেখ করিয়াছেন । হৃতরাঃ 
তৎসংসর্গীরও এ ব্রতা)রণের এ কাল নিদিষ্ট হইল। » 

কারণ মন্্ু বলিয়াছেন, 

৭. যো যেন পতিতে নৈষাং মংশগং যাতি মানব? | 
স তস্তৈব বৃতং কৃষ্যাৎৎ তৎমংমর্গ বিশুদ্ধয়ে ॥ 

ঘে পতিতের সাহত এইরূপ সংসর্গ করিবে, (এক বৎসর কাল আপন ভোজন 
দিরূপ সংসর্গ) মূল পতিতের শুদ্ির জন্য যে প্রত অনুষ্টেন্ন, সে £সই ব্রত অনুষ্ঠান 
করিবে। 'ন্থুর এই পনানুপাঁবে গায়শ্চি বিবেককার ব্যনস্গা লিখিয়াচ্ছেন। 


এক্ষণে পাঠকবর্গ বিবেচন৷ করুন, যদি বিদ্যাদাগর মহাশয়ের মতান্ু সারে 
কলিতে পতিতের সংসর্গীর পাঁতক হয় না, এ মীমাংস1 অপ্রর্কৃত হয়, তাহা হইলে 
'পরাশরের ব্যবস্থার সহিত কোন খ্ুষি বাক্যের বিরোধ হয় নাঁ। এবং যদি এ 
মীমাংসা প্রকৃত হয়, তাহ। হইলে অবশ্তই স্বীকার করিতে হইবে যে, প্রায়প্চিত্ত 
বিবেক প্রণেতা পরাশরের বচন অন্তান্ত শাস্ত্রের বিরোধী বলিয়! অগ্রাহ্থ করি- 
য়াছেন, এবং আমরাও পরাশরের ব্যবস্থামতে চলিতেছি না। কিন্তু যাহাতে শাঙ্জাস্ত- 
রের সহিত বিরোধ ন1 জন্মে, এবূপ মীমাংসা করিবার উপায় থাকিতে অর্থাম্তর 
দ্বারা বিরোধ ঘটান কর্তব্য নহে। 4 

যখন প্রারশ্চিত্ত বিবেক প্রণেতা সংসর্গজাত পাতকের প্রায়শ্চিন্ড মন্ু প্রান্ত 
ব্যবস্থান্থসারে লিখিয়াছেন নএবং বের প্রধান স্মার্ভ ভট্টাচার্ধ্য ও তদন্থসারে ব্যবস্থা 
দিবাছেন, তখন যে কোন মতেই পরাশরের উক্ত বচনের অর্থ করুন না কেন, 
কোন মতেই মন্ুপ্রোক্ত ব্যবস্থা ইভবুগে অগ্রাহ্থ বলিয়! প্রতিপন্ন হইতেছে না, বরং 
আদৃত বলির! প্রতিপন্ন হইতেছে । 

পুর্বে যাহা প্রদশিত হইয়াছে, পাঠকবর্গ তাহা! আন্ুপুর্রিক পর্ধ্যালোছন। 
করিয়া! দেখুন হে, কলিবুগেও পরাশরের কি অন্য কোন ধর্শাস্ট্রোন্ত ব্যববস্থ! 
মন্গুপ্রোক্ত ব্যবস্থা! উল্লজ্ঘন করিতে পারেন নাই 1 এখন আচার-ব্যবহারে 
মন্কু নির্দিষ্ট ব্যবস্থার প্রাধান্য প্রতিনিয়ত লক্ষিত হইতেছে । যে যে স্থানে 
যে শাস্ত্র মন বিরুদ্ধ হইয়াছে, €সইখানেই তাহা জ্বনাদৃত হইয়াছে। * বিদ্যাসাগর 
মহাশযও ইহা বুঝিরাছিলেন, এই জন্ত বিধবা বিবাহ মন্গু বিরুদ্ধ নহে, বলিয়া 
বিচার করিয়াছেন। যদ্দি তিনি এমতই স্থির করিয়াছিলেন যে, পরাঁশর মনু বিরুদ্ধ 
হইলেও তাহা কলিবুগে গ্রহণীয়, তাহা হইলে বিধবা বিবাহ যখন পরাশরের মত 
সিদ্ধ দেখাইয়াছেন, তখন আর মন্থবিরুদ্ধ কি মন্ু-সম্মত, তাঙ্কা উল্লেখ করিবার 
আবস্ঠকতা ছিল না* প্রত্যুত, তিনি বুঝিয়/ছিলেন যে, মনু বিরুদ্ধ হইলে কেবল 
পরাশরের ব্যবস্থা লইয়! 'বিধবা বিবাহের শান্ত্রীয়ত প্রতিপন্ন করিতে গেলে 
“তাহাতে কৃতকার্ধ্য হইতে পারিবেন না, এই জন্য ইহ/ যে মন্থ বিরুদ্ধ নহে, উহা 
বুঝাইবার জন্য তিনি এত যত করিয়াছেন । কিন্ত তিনি ইহা £য মন্তু বিরুদ্ধ নয় 
রলিয়া! বাগাঁড়ম্বর করিয়াছেন, তাহা বক্ষযমান প্রমাণাদি পর্যালোচনা “ করিয়া 
দেখিলে বুঝা যাইবে যে, তিনি পদে পদে মন্ুপ্রোক্ত ধর্স শাস্ত্র তাহার মনোহারী 
লিখন ভঙ্গীতে ভিন্ন রঙ্গে রঞ্জিত করিয়া লোক সমাজে প্রচার করিয়াছেন। তাহার 
বিচার ভ্রান্ত, বাকটাতুর্ম পূর্ণ এবং অসার। 


মগ্ডম অধ্যায় । 


বিদ্যাসাগর মহাশয় “বিধব1! বিবাহ মন্ু বিরুদ্ধ নহে” ইহা প্রয়াণ করিতে গিনা 
মন্থু শাস্ত্রোন্ত যে সকল ব$নে বিপবার দ্বিতীয় পত্তি হইন্তে পারে না বলিয়া বিধি- 
বদ্ধ হইয়াছে, তাহার একটাও স্পর্শ ন1 করিয়া! একেবারে মন্তু মহাস্্া পৌনর্ভবের 
গুজের পরিভাষা যে বচনে বলিয়!ছেন, তাহাই বিধি বাক্যে কল্পনা করিয়া বিদাঁর 
প্রবৃত্ত হইয়াছেন» 

(বিঃ বিঃ পু ৬৭ পৃঃ দের) , 

এক্ষণে ইহ্াও বিবেচনা করা আবশ্তক, বিপবাদি ভ্ত্রীর পুনর্ার বিবাহ মু- 
স“হি-ভার অথবা অন্তান্ত সংহিতার বিরুদ্ধ কি না। 

মন্গ কহিয়াছেন,_ 


ব। পত্যা বা পরিত্যক্ত। বিধব! বা স্বয়েচ্ছয়! 1 
উৎপাদয়েৎ পুনর্ৃত্বা স পৌনর্ভব উচ্ছুতে 1৯১৭৫ | 
বিদ]ানাগর কৃত অন্ুবাদ,- 


যে নারী পতি কর্তুক পরিত্যক্তা অথবা বিধবা হয়া স্বেচছাক্রমে পুনভু 
হয় অর্থাৎ অন্ বুযুক্তিকে বিবাহ করে, তাহার গর্তে যে পুত্র জন্মে, তাহাকে পৌনর্ভব 
বলে। প্র 

এইবচনেই বিদ্যাসাগর মহাশয় স্থির করিলেন “এইরূপ মন্গু” বিফু, ইত্যাদি 
মুনিগণ পুনর্ভ্ ধর্ম কীর্তন করিয়াছেন, অর্থাৎ" পতি পতিত, ক্লীব অথবা উন্মত্ত 
হইলে কিন্বা মরিলে অথব! ত্যাগ করিলে স্ত্রীদিগের পুনর্ধার বিবাহ সংস্কারের 
বিধি দিয়াছেন ।” 

এ বিচার মন্দ“ নহে। মন্তু বলিয়াছেন, যে বিধবা ে্জাপুর্বক অন্ত পতি 
গ্রহণ করিলে, তাহার গর্তে এ পতির উৎপাদিত সন্তানকে পৌনর্তব বলে। ইহাতে 
ষদি বিধবার প্পুনঃপতি গ্রহণের*বিধি দেওয়া হইয়া থাকে তাহা হইলে নিক্োদ্ধ'ত 
স্থলেও বিধি দেওয়া হহঁয়াছে বলিতে হইবে । * 


ঙ 


মনু কহিরাছেন। 
পরদারেষু জায়েতে ঘৌস্থতৌ কুগ্ডগোলকৌ। 
পত্যো জীবতী কুণডঃ স্যান্মুতে ভর্তারিগোলকঃ |1১৭৪1৩। 


পরদার হইতে কুণ্ড ও গোলক ছুই পুত্র জন্মে। পতি জীবিত থাকিতে বাভি- 


(0 ৯১৮ 


চার দ্বারা যে পুত্র জন্মে তাহাকে কুণ্ড এবং পন্তি অবিদ্যমানে নে পুক্র হয় তাহাকে 
গোলক বলে। 

এক্ষণে পাঠক গণ বিশেষ অনুধাবন করিনা দেখুন, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 
বিচার প্রণালী ও ব্যাখ্য। চাতুরধ্য অবলম্বন করিলে ইহা! বলা যাইতে পারে কি না যে, 
এই বচনে মনু পরদার ধর্ম কীর্তন করিয়াছেন এবং স্ত্রীদ্দিগকে কি সধব। কি বিধবা 
উভয় অবস্থাতেই পরপুরুষ সহযোগের বিধি দিয়াছেন। এব্ধপ উপহাস জনক 
শাস্ত্রার্থ করিলে কোন কাধ্যই আর অবৈধ থাকে না, তাহা হইলে ধর্মশান্্র 
বলিয়া একটা পদার্থ না থাকিলেও চলে এবং স্বর্গ ও নরকের সার কোন ভেদ 
থাকে না। টি. |] 

আরও দেখুন, মন্ বলিয়াছেন, 

ভ্রাত্ুৃস্ব তিস্থ ভার্ধ্যায়াং োইনুরজ্যেত কামতঃ । 
ধর্দেণাপি নিযুক্তায়াং স ভ্ঞেয়াদিধিষুপতিঃ || ১৭৩।৬অ 

ষে ব্যক্তি মৃত ভ্রাতার স্ত্রীতে নিয়োগ ধন্মান্ুসারে নিবুক্ত হইয়) কামতঃ অন্থুরক্ত 
হয়, তাহাকে দিধিযুপতি বলে । 

এ রূপে ইহারও এইরূপ মীমাংসা হইতে পারে থে, মন্থু এইরূপে বিপবার দেবৰা- 
সুরাগ-ধর্ম্ম কীর্তন করিয়াছেন এবং নিয়োগ-খম্মীনুলারে নিঘুক্ত হইয়া আভীবন 
অন্ুরক্ত থাকিবার বিধিধদিয়াছেন। , 

এইরূপ ভুরি ভুরি প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে, খাহাতে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 
মীমাংসার বলে খর্মশান্ত্র কম্পিত কলেবরে লর প্রাপ্ত হইতে পারে । 

পাঠকবর্থ কখনই এরূপ বিচারের পক্ষপাতী হইবেন না এবং এন্ধপ মীদাৎসা 
যে হের বলিয়] স্বীকার করিবেন তাহার কোন শংসয় নাই । 

অনেকে বলিতে পারেন যে, পরদারেষু জায়তে ইত্যাদি” বচন পিপি বাক্য নহে, 
কারণ পরদার নিন্দিত কার্ধ্য সুতরাং সামান্ততঃ ইহা খিধি বাঁক্য,নয় বলিয়া! বুঝার । 
কিন্ত জিজ্ঞান্ত এই, পরদা'র যে অবিহিত কার্ধ্য ইহ! কোথা হইতে জানিলেন্‌? এই 
শান্ত্রই স্থানাস্তরে বলিয়াঁছে, পরদার করিবে না, ইহাতে নরক হয়, এব স্থানে স্থানে 
ইহার বহুল নিন্দা বর্ণিত হইয়াছে, হৃতরাং স্থানাস্তরে য়ে কার্ধের এতদোব বর্ণিত 
হইয়াছে, তাহা কখনই বিধি হইতে পারেনা । 

পুর্ব হইতেই এই শাস্ত্র হইতে শিখিয়াছেন যে, পরদার অবিহিত কার্ধ্য, সুতরাং 
সেই জ্ঞানানুসারে আপনার সহজেই উপলব্ধি হয় যে, পরদার পাতিত্য জনক কাধ্য 
সুতরাং তাহা বিধি হইতে পাঁরে না, কাজেই “পরদারেষু জায়তে” ইত্যাপি বচন 
পারিভাধিক ইহ! বিধি বাক্য নহে ইহা সহাজে বুবিতে পারলেন কিজ্ত থা পতন বা 


(১১৯) 
পরিত্যক্তা” ইত্যাদি বচনের শীমাংসা কি এন্ধপ বিচার দ্বারা সিদ্ধ করিতে হইবে 
না? প্রবল পক্ষ পাতিত্ব থাকিলে প্ররুত সিদ্ধান্তে উপনীত হুইতে পারা যায় ন1 
এবং স্বভাবতঃ সুবিচারের প্রণালী হইতে এইরূপে স্বথলিত হইতে হয়। 
ভাল, একথা আমরা আদরের সহিত স্বীকার করি! পৌনর্ভব কাহাকে বলে 
মন্গুর এই পারিভাষিক বচন লইয়াই একেবারে বিধবা বিবাহ মনু সম্মত ইহ] 
বলা নিতাস্ত অসঙ্গত। স্থানান্তরে ইহার কোন কথ! শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে কিনা ? 
পুরর্ভ্ভ হওয়া নিন্দনীয় কি প্রশংসনীয় । পৌন্র্ভব পুত্র বর্জনীয় কি গ্রাহ, এসব 
সম্বন্ধে মন্তু ট্রি বলিয়াছেন «তাহা . একবার আলোচন1 করা আবশ্তক। অভএব 
মন্থু সকল বর্ণের স্ত্রী দিগের ধর্ম কিন্দপ বিধিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা একবার পর্যযা- 
* লো5না করিরা পরে পুনর্ভ সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন, তাহা বিশেষ করিব! 
দেখাইব। তাহা হইলে পাঠকবর্গ কখনই অস্বীকার করিতে পারিবেন না যে 
বিধবার বিবাহ সম্পূর্ণরূপে মন্থু বিরুদ্ধ এবং বিদ্যাসাগর মহাশর জগত্বিখ্যাত পবিত্র 
হিন্দু সমাজে কলঙ্ক প্রবিষ্ট করিতেই চেষ্টা করিয়াছেন । 
সর্ধবর্ণের স্ত্রী দিগের ধর্ম সম্বন্ধে মু বলিয়াছেন 
এষ শৌচবিধিঃ কৃৎচন্নী দ্রব্যশুদ্ধিস্তঘৈবচ। 
উক্তো! বঃ সর্বববর্ণানাং স্ত্রীনাং ধন্মান্িবোধত ॥| ১৪৬।৫অ 
বালয়া বা যুবত্যা ব' বৃদ্ধয়া! বাপি যোষিতা। 
ন ন্বাতন্ত্র্েণ কর্তব্যং কিঞ্চিৎ কাধ্যং গৃহেঘপি |) ৯৪৭। 
বাল্যে পিতুর্ববশে তিষ্ঠেৎ পানিগ্রাহিস্ত যৌবনে । 
পুত্রানাং ভর্তরি প্রেতে ন ভজেৎস্রী স্বাতন্ত্রতাম্‌ ॥। ১৪৮। 
পিব্রাভত্রণ স্থৃতৈর্বাপি নেচ্ছেদ্বিরহমাত্মনঃ | 
এবাংহি বিরহেণ স্ত্রী গর্হ্যে কুর্ষ্যাহ্ুভে কুলে ॥। ১৪৯। 
সদা প্রহ্ৃউয়া ভাব্যং*গৃহকার্য্যেষু দক্ষয়া | *. 
সস্যস্কতোপক্ষরয়! ব্যয়ে চায়ুক্তুহত্তয়া || ১৫০ 
যন্যৈ দদ্যাৎ পিতা ত্বেনণাং ভ্রাতা বান্ুুমতে পিতুঃ । 
তং শুশ্রষেত জীবন্তং সংস্থিতঞ্চ ন লঙ্ঘয়েৎ।| ১৫১ 
মঙ্গলার্থং স্বস্ত্যয়নং যজ্ঞপ্চাসাং প্রজাপতেঃ | . 
-প্রযুজ্যতে বিবাহেষু প্রদানং স্বাম্যকীরণম্‌ || ৯৫২ 


( ১২৭ ) 


অনৃতা বৃভুকালেচ মন্ত্রসংস্কার কৃশুপতিঃ | 

স্থথস্য নিত্যং দাতেহ পরলোকে চ যৌধিতঃ || ১৫৩ 
বিশীলঃ কামরৃর্ভে। বা গুনৈর্ব। পরিবর্জ্্জিতঃ | 

উপচথ্যঃ স্ত্িয়। মাধ্ব্যা সততং দেববৎপতি: || ১৫৪ 
না্তি স্ীণাং পৃথক্‌ যজ্োন ব্রতং নাপ্যুপোধিতম্‌। 
পতিং শুক্ীধতে যেন তেন স্বর্গে মহীয়তে || ১৫৫ 
পাণিগ্রাহস্ত সাধবী স্ত্রী জীবতো বা ম্ৃতন্য বা! * 
পতিলোকমভিপজন্তী নাচরেৎ কিঞিনদপ্রিয়ম্। ১৫৬ 
কান্ত ক্ষপয়েদ্দেহং পুষ্পমূল ফলৈঃ শুভৈঃ | 

ন তু নামাপি গৃহ্থীয়াৎ পত্যো প্রেতে পরস্ত তু | ১৫৭ 
আমসীতামরণাৎ ক্ষান্ত নিয়ত ব্রহ্ম চারিণী | 

যোধর্ম একপত্বীনাং কাজ্কন্তী তমন্তুত্ধমম্‌ ॥ ১৫৮ 
অনেকানি সহআ্রাণি কুমারব্রক্ষচারিথাম্‌ ৷ 

দ্রিবংগ্নতানি বিপ্রাণামকৃত্বা। কুলসন্ভতিম্‌ || ১৫৯ 
স্বৃতেভর্তরি সাধবী স্ত্রী ব্রহ্মচর্য্যে, ব্যবস্থিত1। 

স্বর্গং গ্রচ্ছত্যপুন্রাপি য্থাতে ব্রহ্মচারিণঃ || ১৬০ 
অপত্যলোভাদ্‌ ঘ। তু.স্ত্রী ভর্তারমতিবর্ততে । 

সেহ নিন্দামবাপ্রোতি পতি লোকাচ্চহীয়তে || ১৬১ 
নান্যোৎপন্ন! প্রজান্তীহ ন চাপ্যন্তপরিগ্রহে ৷ 

ন দ্বিতীয়শ্চ সাধ্বীনাং কচিন্তত্রে1পদ্িশ্যতে ॥ ১৬২ 
পতিং হিত্বাপকৃষ্টং সমুৎকৃষ্টং যা নিষেবতে । . 
নিন্দ্যৈব সা ভবেল্লোকে পরপুচর্বতি চোচ্যতে ৷ ১৬৩ 
ব্যতিচারাত্ত, ভর্তওঃ স্ত্রী লোকে প্রা্ধোতি নিন্দ্যতাম্‌। 
শৃগাল যোনিং প্রাপ্জোতি পাপরোগৈশ্চ পীড্যতে || ১৬৪ 
পতিং যা.নাভিচরতি মনোবাগ্দেহসংযতা | 

সা ভর্তলোকানাপ্রোতি সন্ভিঃ সাধ্বীতি চোচ্যতে | ১৬৫ 


(১২১) 


নেন নারীর্ভেন মনোবগ দেহ মংযতা। 
_ ইহাগ্র্যাং কীর্তিমাপ্পোতি পতিলোকং পরত্র চ|॥ ১৬৬ 


জন্ম মৃত্যুর শে চাশৌচ ও দ্রব্য শুদ্ধির বিধান বলা হইল, এক্ষণে সকল বর্ণের ' 
স্ত্রীধন্প বলিতেছি, সমাহিত চিত্তে শ্রবণ কর। ১৪৬। 

রমনীগণ বালিকা হউন, কি যুবতী হউন, অথব1'বুদ্ধাই হউন, তাহারা কখনই 
স্বাতিন্থ্য ভাবে গৃহ কার্ধ্যও কিছু করিবেন না। ১৪৭। 

বাল্যকাণে কগ্ঠা পিতার অধীনে, যৌবনে স্ত্রী শ্বামীর অধীনে, বিধবা! হইলে 
পুত্রের অর্বীনেখাকিবেন, কখনুহু স্বাধীনভাব অবলঘ্ধন করিবেন না। ১৪৮। 

পিতা, স্বামী, পুত্র ইহাদিগের নিকট হইতে স্ত্রীগণ কখনই পৃথক থাকিতে রঃ 
করিবেন না, ইহাদিগের হইতে বিষুক্তা হইলে পিতৃকুল ও পতিকুল নিন্দিত হয়। ১৯ 

সর্ধদা পরিতুষ্ট মনে দক্ষতার সহিত গৃহ কর্ম সম্পন্ন করিবে, এবং গৃহ সানী 
সকল পরিষ্কৃত রাখিবে ও ব্যয় বিষয়ে কৃপণ] হইবে । ১৫০। 

পিতা ফাহাকে কন্তাঁ দান করিয়াছেন, অথব। ভ্রাতা পিতার অনুমতি ক্রমে 
যাহাকে ভগিনী সম্প্রদান করিক্লাছেন, সেই রমণী প্র স্বামীর জীবমানে তাহার. 
সেবা করিবে এবং মৃত্যু হইলে মৃত স্বামীকে উল্লজ্বন করিবে না। ১৫১৭ 


কন্ঠা-বিবাহ সদয়ে যে স্বস্তযয়ন ও য্তাদি অনুষ্ঠিত হর, তাহা দম্পতীর, 
মঙ্গলার্থ জানিবে । সম্প্রদান হইলেই দা কন্তার উপর গ্রহিতার পতিত্ব জন্মে। ১৫২। 

পতি স্ত্রীর খতু কালে ও অধ্তু কালে স্ত্রীতে উপগত হইন্তে পারিবে । পতিই 
কেবল স্ত্রীর ইহলোক পরলোকের স্ুখদাতা । প্রতি ছূর্কৃ তত, পরদারগামী ও গুণহীন্‌ 
হইলেও সাধৰী স্ত্রী পরম আরাধ্য দ্বেবতা জ্ঞানে ভাহার সেবা করিবে.। ১৫৩1১৫৪ । 

স্্রী্দিগের ভিন্ন যাগ, যজ্ঞ, ব্রত কি উপবাস কিছুই নাই, কেবল স্বাসীসেব! 
দ্বারাই তাহারা স্বর্গে গমন করিতে পারেন । ১৫৫7 

ঘে সাধ্বী স্ত্রী পরলোকে পতিলে'ক প্রাপ্তির ইচ্ছা করেন, তিনি স্বামীর 
জীবমানেই, হউক, অথবা পুরলোকান্তেই হউক, কখনই, তাহার অতি সামান্ত * 
অপ্রিয় কার্ধ্যও করিবেন ন।। ১৫৬। ূ 

পর্তির নৃত্যু হইলে স্ত্রী পবিত্র, মূল, ও পুষ্প ভোজন করির়! দেহ ক্ষীণ করিবেন 
এবং পতির মরণাস্তে অন্য পুরুষের নাম মাত্রও গ্রহণ করিবেন না। ১৫৭ 

পাতিত্রত্য ধন্মীভিলাবিনী স্ত্রীদিগের পতির পরলোক হইলে, তাহাদের নিবমবত্তী 
হই? ব্রহ্মচর্ধ্যানুষ্ঠান করাই উত্তম । ১৫৮। | 

নেক কুমার তক্গচারী সন্ততি লাভ না! করিক্স! ম্বর্গে গমন করিয্লাছেন । 
১৬ 


(১২২ ) 


অতএব স্বামী বিয়োগ হইলে অপুত্রা বিধবাগণ ত্রন্ধাচর্াধলদ্বন করিয়া দেহ ত্যাগ 
করিলে উক্ত ব্রহ্মচারীদিগের স্ায় স্বর্গগামিনী হন | ১৫৯। 

অপত্য কামনায় যে স্ত্রী পতি উল্লজ্বঘন করে, €স নিল্দাপ্রাপ্ড ও পরলোকে 
পতিলোক হইতে বিচ্যুত হয়। পতিভিন্ন অন্যের দ্বার উৎপন্ন পুত্র শাস্ত্র সম্মত 
পুত্র নহে, এবং অন্তের পতীতে সম্ভীন উৎপাদন করিলে সে সন্তানও উতৎ্পাদকের 
শান্ত সম্মত সস্তান হয় না। কারণ, সাধবী স্ত্রীদিগের দ্বিতীয় পতি গ্রহণের ব্যবস্থা 
কোন শাস্ত্রে নাই। যে স্ত্রী অপকৃষ্ট পতি পরিত্যাগ করিয়া উৎকৃষ্ট পতি গ্রহণ 
করে, লোকে তাহাকে নিন্দা করে এবং সকলে তাহাকে রানির এক 
পতি ছিল” এই কথা বলে। ১৬১৬১১৬২১৬৩! ." 

যেস্ত্রী ব্যভিচারদ্বারা উর্ভাতক উল্লজ্বন করে, সে ইহলোকে নিন্দিত হয়, এবং 
পর জন্মে শৃগালযোনি প্রাপ্ত হয় ও পাতকঙ্গনিত পীড়া সমূহ দ্বারা প্রপীড়িত 
হয়। ১৬৪1 | 

যে স্ত্রী মনে, বাক্যে এবং দেহে পতিকে অতিক্রম না করেন, তিনি 
দেহাস্তে পতিলোক প্রাপ্ত হন, আর সাধুগণ তীহাকে সাধবী বলির ব্যাখ্যা 
করেন । ১৬৫। ূ 

যে রমণী কারমনোবাক্যে সংযত হইয়া এক পভীত্ব ধন্মের সীমা অতিক্রম না 
করেন, তিনি ইহ জগতে স্থখ লাভ ও পরলোকে পতিলোক প্রাপ্ত হন। ১৬৬। 

কোন বিশেষ অভিসন্ধি প্রতিপন্ন করিবার জন্য কুটতর্কের পক্ষপাতী না হইয়! 
খ্ী সকল মন্থ বচুনের সহজ সাধ্য অর্থ গ্রহণ “করিলে স্পষ্টতঃ ইহাই প্রতিপন্ন হয় 
যে, পতিত্রতা সাধবী স্ত্রী, পিতা৷ যাহাকে একবার সম্প্রদান করিয়াছেন, দেহাস্তর 
পর্য্যন্ত সেই পতিরই পড়ী হইয়া কায়মনোবাক্যে তাহারই সেবা শুশ্রাষা করিবেন, 
কখনই পতির অপ্রিয় কার্ধ্য করিবেন না। পতি লোকাস্তর ভরত 
দেহ সংযত করিয়া সেই পতিরই পরী থাকিবেন; এবং তীার অনুমাত্রও 
অপ্রিয় কার্ধ্য করিবেন ন1। ত্্চধ্য অবলম্বন করির বৈধ ফলমুলাহারদ্বারা দেহ 
ক্ষীণ করিবেন, এবং পৃতিপ্রাণ। স্থাধবী মৃতপতিরই অনুধ্যান করিবেন, কখনই অন্ত 
পুরুষের নাম মাত্রও গ্রহণ করিবেন না। যদি "পুত্র না হইতেই পতি পরলোক 
গত হন, তাহা হুইলে সাধ্বীর পুত্রের প্রয়োজন নাই । খপুত্রতা ্বর্গ গমনের 
প্রতিবন্ধক মনে করিয়া! পুত্রলিগ্ম, হইবার আবস্ঠকতা নাই। কারণ, অক্কতদার 
ব্রঙ্মচারীগণ সম্তীনোৎপাদন ন1 করিয়াও ম্বর্গে গমন করিয়াছেন । অতএব 
অপুত্রতা! স্বর্গগমনের প্রতিবন্ধক বলিয়া আশঙ্কা করিবার কারণ লাই। অপত্যলিগ্দ, 
ফইস্বা পতি ভিন্প অন্ত পুরুষদ্বারা পুজোৎপাঁদিত হুইলে সে পু শাস্্ীয গুজ হয় নাট 


€ ৯২৩) 


সুতরাং, প্ররুত পক্ষে এমত পুভ্রদ্ার! স্বর্সপ্রাপ্তির অভিলাস নিক্ষল হইবে । অতএব 
অন্য 'পুরুষদ্বারা সন্তান লঙ$্$ভে কোন প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে না । বরং ইহলোঁকে 
নিন্দিত হইয়! দেহান্তে পতিলোক হইতে বিচ্যুত হইবে । যাহার পতি পরলোক- 
গত হইয়াছে, তাহার পতির ওরসে সন্তান প্রাপ্তির আকাজ্ষা আকাশ কুস্থমবখ। 
আর যখন কোন শনস্ত্রেই পতিত্রত! স্ত্রীপ দ্বিতীয় পতি হইবার ব্যবস্থা নাই, তখন 
কোন প্রকারেই অপুত্রা সাধবী বিপবার শাস্ত্রীয় পুল্র পাহিবার আশা ফলবতী হইতে 
পারে না। অতুণএব অপুক্রা সাধৰী স্ত্রী পতি লোকাস্তর হইলে নিচ্ষল পুক্রলালস! 
পরিত্যাগ-ফ্ররিয়া কাঁয়মনোবাক্যেমূত পতির প্রিয়চর্ধ্যা করিবেন, এবং ব্রহ্গগধ্যা- 
বলম্বন করিয়! ক্ষীণ দেহে মৃত্যু পর্যন্ত কাল অতিবাহিত করিবেন । অন্য পত্তি 
গ্রহণ দুরের কথা, বিধবা স্ত্রী পতি ভিন্ন অন্ত পুরুষের নীঁমও গ্রহণ করিবেন না। 
এইরূপ আচরণ করিলে বিধব1 ইহলোকে যশঃলাভ করিয়া! পরলোকে ন্বর্গগামিনী 
হইবেন । এইসকল বচনে দন্ধু কি সধবা কি বিধবা সকল স্ত্রীর পক্ষেই যে কোন 
বিদানেই হউক, পন্তি ভিন্ন অন্য পুরুবসংসর্গ নিষেধ করিয়াছেন এবং পরপুরুষ সংসর্ 
হইলে পাতিত্রত্য ধর্ম নষ্ট হয়, ইহা স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন । এক্ষণে এক এক করিয়! 
এ সকল বচন আলোচন। বর্শরয়া দেগাইতেছি যে, শন্দদ্বারা যতদুর পরিকার করিয়] 
উদ্দেশ্ত. প্রকাশ করা যাইতে.পারে, মনু বক্ষ্যমান বচনাদিদ্বারা পুনঃ পুনঃ সধবা ও 
বিপবাদিগের অন্ত পতি গ্রহণ নিষিদ্ধ বলিয়া অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন | 


যস্মে দদ্যাৎ পিতা ত্বেনাং ভ্রাত৷ বান্ধুমতে পিতু]। 
তং শুশ্রাষেত জীবন্তং সংস্থিতঞ্চ ল লঙ্ঘয়েং || ১৫১৫ অ 
পিতা যাহাকে কন্তাঁ অথবা পিতার অনুমতিক্রমে ভ্রাতা যাহাঁকে ভগিনী দান 


করিয়াছেন, তিনি যত দ্দিন জীবিত থাকিবেন, পরিণেতা স্ত্রী তাহারই শুশ্রষা 
করিবে এবং তীহাল্ম মৃত্যু হইলেন তাহাকে অতিক্রম করিবে ন1 


পতি মরিলেও তাহাকে অতিক্রম করিবে না, এরূপ বলাতে স্বভাবতঃ এইরূপই 
বুঝা যায় যৈ, বিধবা! দেহাস্ত পর্ধ্যস্ত তাহার মৃত পতিরই*,অস্কৃধ্যান করিবেন, 
এবৎ কক্য়মনোঁবাকোঁ তাহাকে অতিক্রম ফরিবে না, অর্থাৎ কখনই বাক্যদ্ধারা 
মৃত পিকে অবজ্ঞা করিবে না, তাহা হইলে বাক্যদ্বারা তাহাকে অতিক্রম করা 
হইবে; আর মনেও তাহার কোন অনিষ্ট চিপ্তা করিবে না, বা তাহা! হইতে আপনাকে 
ভিন্ন ভাবিবে না, অথব1 তাহাকে ভিন্ন অন্ত পুরুষের চিত্ত করিবে ন1, তাহ 
হইলে মনে মৃত পতিকে অতিক্রম করা হইবে এবং দেহে অর্থাৎ প্রকৃত" কার্ধ্য 
দ্বারা মৃত পতিকে অতিক্রম করিবে না, অর্থাৎ কোনবপেই পর পুরুষ সংসর্থ করিবে 


(১৯২৪ ) 


না এইরূপে মনেবাগদেহ সংবত হইয়া. সেই মৃত পরত্তিরই শুধায় রত থাকিবে 
অর্থাৎ পরলোকে তাহার ইষ্ট সাধনার্থ পিখ্ডোদকাদি প্রধান ও তর্পনাদি করিবে, 
ইহাই মৃত পতির শুশ্রধা। এই মস্থু বচন দ্বার! স্পষ্টতঃ বিধবার. অন্তপতি গ্রহণ 
সম্পূর্ণরূপে প্রতিষিদ্ধ হইতেছে । 

বিধবা বিবাহের পক্ষপাতী মহাশয়ের! কুটর্কান্ুবত্তী হুইয়া বলতে পারেন যে, 
মহ্থ মৃত পতিকে অতিক্রম করিবে না এরূপ বলিয়াছেন, ইহাতে বিধবা ব্যন্ডিচার 
করিবে না ইহাই বলা হইয়াছে; কিন্তু বিধিমতে অন্তপতি গ্রহণ করিলে মৃত 
পতিকে অতিক্রম করা হয় না । এখন পাঠকবর্গ অনুধাবন করিয়া (দখুন যে 
একথা নিতান্তই অযৌক্তিক ও শাস্ত্র বিরুদ্ধ। বিধবা পুনরায় পত্তিগ্রহণ করিলে 
তিনি পুনঃ সধবা হইলেন৭ পুর্বপতির প্রতি শুঞ্রযালি যাহা কিছু কর্তব্য কর্ম ছিল 
তাহা সমস্তই এই দ্বিতীয় পতিতে বর্ভিল। এক্ষণে ইহণীকে ভিন্ন অন্য পুরুষ ননো- 
মধ্যে চিন্তা করিলে তাহার পতি উল্লজ্বন জনিভ দোষে দুধিত হইতে হইবে । 
সুতরাং সৃদ্ত পত্িকে আর স্বরণ করিতে ও পারেন ন1 3 জীবিভপত্ি সম্পূর্ণক্পে ঘুত 
পির স্থানীয় হইলেন, ইহাতে বৃত পন্তির পণ্িত্ব এক কালে লোপ হইল তিনিও 
আর মৃত পতির ভার্ধ্যা রহিলেন না । মৃত পতি তাহার সবদ্ধে এক্ষণে পর পুরুষের 
তুল্য হইলেন এবং তাহাকে এক্ষণ হইতে স্বণার চক্ষে দেখিতে হইবে । এক কথায় 
বলিতে হইলে ইহা অবস্টই বলিতে হইবে যে পুনঃ সংস্কার দ্বারা মৃত পন্তির "সহিত 
বিধবার যে পতি ও ভার্ধ্যা সম্বন্ধ এত ক্রিয়াকলাপ দ্বারা নিষ্পন্ন হইয়াছিল, তাহা 
সমস্তই এককালে বিচ্ছিন্ন হইল । উহাতে কি মৃন্ত পর্তিকে উল্লজ্ঘন করা হইল ন। ? 
বোধ হয় কোন ভাবাজ্ঞ ব্যক্তিই ইহা স্বীকার করিতে পারিবেন না যে দ্বিতীয় 
পতি গ্রহণ করিলে মৃত পতিকে সম্পূর্ণরূপে উল্লঙ্যন করাঁ.হয়। অতএব বিধবার 
পুনঃ পত্তি গ্রহণ উক্ত মন্কু বচনের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ, ইহাতে আর কোন সংশর 
নাই । | 

মনু পুনরাক্গ বলিয়াছেন»--. 

পাণিগ্রাহস্থ মাধবী স্ত্রী জীবতো ব1 স্ৃতস্ বা। 
পতিলোকমভীপ্নস্তী নাচরেৎ কিঞ্চিদ প্রিয়ম্‌ ৭1১৫৬।৫ মম 

দেহাস্তে পতি লোক.গমনেচ্ছু সানী স্ত্রী তাহার পানিগ্রহণকারী পতির জীবসান 
কালে এবং তাহার প্রলোকাস্তেও পতির অগুমাত্র অপ্রিয়াচরণ করিবে না। 
ইহাতে স্পষ্টতঃ বুঝ যাইতেছে যে স্ত্রী পতির প্রীতিকর কার্ষ্যে সর্ধদ! বলত থাকিবেন, 
পতি জীবিততই থাকুন অথব মৃতই হউন্‌ কখনই কোন প্রকারে তাহার কিঞ্চিৎমাত্রও 
অশ্রীতিকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবেনা। শাম্ত্রকীর দিগের মতে পিগোদকাদি 


প্রদান ও তর্পণাদি ক্রিয়া ক্ষগীয় দিংগর শ্রীতিকর সুতরাং বাহাতে খুত পতির 
তর্পণাদি ক্রিয়া লোপ হয় এমত কাধ্য স্ত্রী কখনই করিবে না । | 
স্বামীর জীবভমান কালে স্ত্রী কারমনোবাক্যে যেন্দপ অপ্রীতিকর কাধ্য করিবে 
না অর্থাৎ তাহার নিন্দা, অবমাননা বা অনিষ্ট চিন্তা এবং অন্থপত্তি গ্রহণ ইত্যাদি 
অগ্লীতি জনক কোন কার্য্য করিবে ন! সেইরূপ পততির মৃত্যু হইলে ও তাহার অব- 
মানন। সুচক বাক্য বলিবে না, অবজ্ঞা সুচক কার্ধ্য করিবে না৷ এবং তাহার স্বর্গ 
প্রাপ্তির আকাঙ্কায় প্রেত তৃপ্তিকর তর্পণাদি শান্ত্রোক্ত কর্ডব্য কার্য সকল সম্পন্ন 
করিতে সর্ধদ্রা র্ভ থাকিবে, কিন্তু পুনঃ পতি গ্রহণ করিলে মৃত পনির সহিত সমস্ত 
সপ্ন্ধ রহিত ভইয়। যায় স্থতরাং মৃত্ত পতির স্বর্গ সাধন, ক্রিয়াদি সম্পন্ন করিবার 
অধিকার থাকে না স্কুলতঃ মৃত পতির পক্ষে স্ত্রীর কুল পরিত্যাগ করিয়া ব্যভিচার 
বৃদ্তি অবলম্বন করা আর অন্য পতি গ্রহণ করা উভয়ই সমান। সুতরাং সাধবী 
স্ত্রী মৃত পতির কিঞ্চিম্মাত্র অপ্রিয় কার্ধ্য করিবে না) পত্তি গ্রহণ করিলে এ বাক্যের 
আর কিছু মাত্র সার্থকতা থাকে না। অতএব মন্থু বচনান্ুসারে চলিতে হইলে, 
বিধবা কোন মতেই পুনঃপতি গ্রহণ করিতে পারেন লা। মন্ু উক্ত বচনে 
বিধবা স্ত্রীকে মৃতপতির ভার্ব্যাত্ব স্ন্ধ রক্ষা করিতে উপদেশ দিতেছেন কিন্তু, পুনঃ 
পতি গ্রহণে মৃত পতির সহিত"সকল সন্ধই বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, স্থৃতরাং পুনঃ পতি 
গ্রহণ যে মন্ু বচনের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ তাহা স্ুম্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে। পির 
পরলোক প্রাপ্তি হইলে পুনঃ পতি গ্রহণ ত দুরের কথা, ইহার পরেই মন্ু বলিতে- 
ছেন, 
কামন্ত ক্ষপয়েদ্দেহং পুষ্প মুল ফলৈঃ শুভৈঃ | 
ন তু নামাপি গৃহ্ীয়াৎ পত্যো প্রেতে পরস্ত তু 11.১৫৭৫অঃ | 


পণ্তি মোকাস্তর গত হইলে বিধব! স্ত্রী বধ ফল, মূল ভোজন ও অন্নাহার দ্বার! 
গেহ স্সীন করিবে শুবং পুরুষ সংসর্গেচ্ছু হইয়া পর পুরুষের নামও গ্রহণ করিবে 
না পু . এ 
মঙ্গু এই বচনে আরও সহর্জ করিয়া বলিয়াছেন যে স্ত্রী ্বমীর পরলোক গমন 
হইলে স্তন্ত পুরুবের* নাম মাত্রও গ্রহণ করিবেন. ন1। ইহাতে ইহাই বুঝা! 
যাইতেছে যে,.ঘিনি পাণি গ্রহণ করিয়া একবার পতি হইয়াছেন, তাহার পরলোক 
প্রাপ্তি হইলেও তিনিই পতি এবং বিধবার মন তাহারই প্রতি নিবিষ্ট থাফ্চিবে এবং 
কোন মতে তাহা হইতে প্রতি নিবৃত্ত হইয়া! যেন অন্য পুরুষ তাহার মনে স্থান না 
পায়। বিধবার মন মৃত পতি হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া! অস্তের প্রতি ধাবিত শহুইলে, 
তাহাকে অবশ্তই ব্যভিচারিণী বলিয়! স্বীকার করিতে হইবে । অতএব এখন ইহাই 
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বিবেচ্য যে, বিধবার পুলঃ হিবাহের মূলে অস্ত পুরুষ সংসর্গেচ্ছা আছে কি ন1? 
অন্ত পুরুষ সংসর্গ প্রবৃত্তি না জন্মিলে, বিধবার অন্যপতি গ্রহণেচ্ছা' হইতেই পারেনা । 
যদি মৃত পতির প্রতি মন একান্ত অনুরক্ত থাকে, তাহা! হইলে অন্তপতি গ্রহণেচ্ছা 
কি কখন উপস্থিত হইতে পারে ? তাহা কখনই"নহ্থে। বিধবার পুনঃ পতি গ্রহণের 
মূলে পর পুকুষসংসর্গেক্ছ জাজপ্যমান রহিয়াছে । এই ইচ্ছা হইতে ব্যভিচার প্রণো- 
দিত হয় এবং ইহ! হইতেই বিধবার পুনঃ সংস্কারের সুত্রপাঁত হইয়। থাকে । পুনর্ভূ ও 
স্বৈরিণী ইহার। উভয়ে এক গর্ভ সম্ভৃতা, উভয়ই কামতঃ পর পুরুষ গ্রহণ করিয়া 
থাকেন। তবে প্রভেদের মধ্যে এই যে, এক ভগিনী অধধীরা ও প্রবলা এবং অন্তটা 
শাস্তা। কিন্তু উভয়ের দৃষ্টি-এক পথে । প্রকৃতি ব্যবচ্ছেদ করিয়া দেখিলে দুই 
জনেরই হৃদয়ে ব্যভিচার" জাজ্বল্যমান দেখিতে পাওয়া যায়। এই জন্যই প্নষ্টেমূত্তে 
প্রব্রজিতে-_” ইত্যাদি বচনের প্রণেতা নারদ মহাত্মা নিজ সংহিতায় ইহাদ্দিগকে 
এক পর্য্যায়ভুক্ত করিয়াছেন । 
যথা,__ 
পরপুর্বব12 স্তরিয়ন্তন্তাঃ সপ্ত প্রোক্তা যথাক্রমম্‌ । 
পুনর্ভ ক্িবিধ! তাসাং স্বৈরিণী চ চতুর্বরিধা || ৪৫ 
_. নঃরদ স্থৃতিঃ দ্বাদশ ব্যবহার পদম্‌। 
পরপূর্কা স্ত্রী সাত প্রকার, তন্মধ্যে তিন*্প্রকার পুনর্ভ, এবং চারি প্রকার 
স্বৈরিণী। 
এক্ষণে পাঠক বর্গ বিবেচন। করিয়।" দেখুন যে বিধবার পুনঃ সংস্কার সম্পূর্ণ 
রূপে ব্যভিচার মূলক, ইহাতে আর কোন সংশয় নাই। অতএব পতির মৃত্যু 
হইলে বিধবা স্ত্রী অন্ত পুরুষের নাম গ্রহণ করিবে না । ইহ বলাতে বিধবার অন্ত 
পতি গ্রহণের ব্যবস্থার যে মুলোচ্ছেদ হইতেছে, তাহ] বলা বাহুল্য 'মাত্র। 
কামতঃ পরপুক্ুষ গ্রহণ করা দূরে থাকুক, বিধি অনুসারে অকামত:ঃ পর পুক্রষ 
সংসর্গ যাহাতে ঘটিতে পারে, মস্ক বিধবার পক্ষে এমত বিধি দির্তিও স্বীকৃত 
নহেন । 
এক্ষণে দেখুন ব্যবস্থার শাস্ত্রে এমত বিধি কি আছে যাহাতে কোন বিশেষ উদ্দোশ্ঠ 
সাধনের জন্য ধর্ম বুদ্ধিতে সধবা অথব! বিধব1 স্ত্রীর পর পুরুষ সহযোগ ঘটাতে 
পারে। এ 
পতি কোন কারণ বশতঃ পুত্রোৎপাদনে অশক্ত হইলে অথব1 পুত্র প্রসব 
করিবার পূর্বে পতি বিয়োগ হইলে পুক্রলাভ প্রয়োজন -সিদ্ধ করিবার জন্ত পতি ভিন্ন 
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অন্য পুরুষ সহযোগ লোক্চার বশতঃ আবশ্যক হইয়া উঠে তজ্জন্য ব্যবহার শাস্ত্রে 
নিয়োগ ধর্মব্যবস্থাপিত হইয়াছে । 
যথা মন্তুঃ-- রর 
দেবরাদ্বা সপিপগ্াদ্ধ স্ত্রিয়াসম্যক্তিযুক্তয় । 
প্রজ্জেপসিতাধিগন্তব্য সম্ভা? স্ পরিক্ষয়ে | ৫৯৯ অ 
বিধবায়াং নিষুক্তস্ত স্বতীক্তোবগযতো! নিশি | | 
একমুৎপাদয়েৎ পুত্রং ন দ্বিতীয়ং কথঞ্চন || ৬০ 
দ্রিতীধমেকে প্রজনং মন্যন্তে স্রীষু তদ্ধিদঃ। 
অনির্ধত্তং নিয়োগার্থং পশ্যাস্থোধর্সতস্তয়োঃ || ৬১ 
বিধবায়।ং নিয়োগার্থে নির্ববত্তে তু যথাবিধি। 
গুরুণচ্চ সংযাবচ্চ বর্তেয়াতাং পরস্পরম্‌ 1 ৬২ 
নিযুক্তৌ যৌ বিধিং হিত্বা বর্তেয়াতান্ত কামতঃ। 
দ্বাবু:ভী পতিত  স্তাতাং স্স.ষাগগুরুতল্পগৌ ॥। ৬৩ 
সন্তানের অভাব স্থলে, 'অপত্যকাম1 সম্যক নিবুক্ত! স্ত্রী) দেবরের বা ভর্তৃ- 
সপিগওদ্বারা অভিগমন করিবে। কিস্তু বিধবাতে নিযুক্ত ব্যক্তি সর্ধ গাত্রে ঘ্বতাক্ত 
হইয়া নিবুক্তা বিধবার সহিত তোন কথা. ন1 কহিয়! মৌনভাবে রাত্রিতে একটা 
মাত্র স্তান উত্পাদন করিবে দ্বিতঈয পুত্র উৎপন্ন করিবে না । ৬*। 
এতত্বিৎ পূর্ব্ব পণ্ডিতের! বলিয়াছেন এক পুক্র পুক্রাভাব গধ্যেই গণনীয়। 
অতএব ধর্মতঃ নিরো'গার্থে সেই দেবর বা ভর্তু সপিওদারা দ্বিতীয় তি উর 
পারিবে । ৬১ 
বিধবাতে পুত্রোৎপাদনার্থে নিযুক্ত ব্যক্তি যথাবিধি কার্ধ্য সম্পাদন করিলে পর 
গুরুবৎ ও পুত্রবধুব পরস্পর মান্য করিবে । ৬২ 
যে কনি্ অথবা! জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পরস্পরের স্ত্রীতে পূর্বোক্ত নিয়োগ বিধি উল্লঙ্বন 
করিয়া কাষুবশে স্বেচ্ছ! প্রবৃত্তণহইয়া অভিগমন করে তাহারা, উভয়েই পতিত হয় । 
এবং পুত্রবধূ ও গুরুপত্ী গমন পাপে পাপী হয্কু। 
কারণ মনু প্রথমেই বলিয়াছেন। রর 
্রাতুর্জ্যষ্ঠন্ত ভার্ধ্য! যা গুরুপত্থ্যনুজন্ত পা। 
যবীয়সম্ত যা ভাঁ্য! সুষা জ্যেষ্ঠন্য স! ম্মৃতা ॥ ৫৭। ৯ 
ত্যেষ্ট ভাতার স্ত্রী কুনিষ্ঠের গুরুপত্ী এবং কনিষ্ঠের সতী জ্যোষ্ঠের পুত্রবধু তুল্য জাঁনিবে। 
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এক্ষণে পাঠকবর্গথ উপরে ধেরূপ নিয়োগ বিধি ব্ধিত হইয়াছে ইহা বিশেষ 
পর্ণযালোচলা করিয়া দেখিবেন যে ইহাতে ছুইটা কথ স্থিরসিদ্ধান্ত হইতেছে । 
এক কথা এই যে. নিয়োগ ধর্মের পুপ্রলাভেচ্ছাই *মূল ইহাতে ঘুনাক্ষরে কাম 
প্রবৃত্তি থাকিলে ধন্ম উন্নতবন হয় এবং তাহা ব্যভিচাঞ্ দোষে দুষিত হইয়া! নিযুক্ত 
ব্যক্তি পতিত্ত হয়। দ্বিতীয় কথা এই যে, এই ধর্মান্থসারে নিযুক্ত হইলে নিযুক্ত" স্ত্রী 
ও নিধুক্ত পুরুষের মধ্যে ভর্ধ্যাত্ব ও পতিত্ব সম্বন্ধ নিষ্পন্ন হইতেছে ন1। পুক্রোৎপাদন 
উদ্দেশে নিবুক্ত হইয়া অধিগমনাস্তেই পরস্পর গুরু ও গুরুপত্রী অথব! পুক্রবধূব ২ 
ব্যবহার করিবে বলিয়া মনু বিধি দিয়াছেন এবং ইহার অন্তভাব হইলে পতিত 


হইবে বলিক্পাছেন । 
পাছে উক্ত বিধি অবলম্থন করিলে লোকে অনপত্যা বিধবাকে অন্ত পুরুষে 


পুক্রোৎপাদনার্থ নিবুক্ত করে সৃতরাং পাছে বিধবার অন্য পুরুষ সহযোগ ঘটে এই 
আশঙ্কায় মনু বলিয়াছেন যে 
_ অনেকানি সহআ্ানি কুমার ব্রহ্মচারিণাম্‌। 

দ্িবং গতানি বিপ্রাণামকৃত্ব। কুলসম্ভতিম্‌ ॥ ১৫৯ 1৫ 

হতে ভর্তরি সাধরী স্ত্রী ব্রহ্ষচর্ষ্য ব্যবস্থিতা | 

স্বর্গং গচ্ছত্যপুজ্রাপি যথ। তে ব্রহ্গর্গারিণঃ |; ১৬০ 

অপত্য লেখভাঁদ্‌ য1 তু স্ত্রী ভর্তারমতিবর্ততে । 

সেহ নিন্দামবাপ্পোতি পতিলেধকাচ্চ হীয়তে || ১৬১ 

নান্যোৎপন্ন! প্রজান্তীহ ন। চাপ্যন্য পরিগ্রহে ৷ 

ন দ্বিতীয়শ্চ সাধ্বীন1ং কচিস্ভত্রেণপদিশ্যাতে || ১৬২ 

সহম্রং নৈঠীক ব্রহ্মচারী সন্তান উৎ্পপাদ্দন না৷ করিল্সাও স্বর্গলাভ করিয়াছেন 

অতএব অনপত্যা বিধবার স্বর্গলাভ সাধনের জন্য পুত্রাকাঙ্ঞা করিবার প্রয়োজন 
নাই। বিধবার ব্রক্ষচর্ধ্যানুষঠান দ্বারাই এ সক ব্রহ্মচারীর ন্তার' সম্তানাভাবেও স্বর্গ 
লাভ হইবে। অতএবং্বর্গ লাভের জন্য সম্তানের আবশ্যকতা নাই। যে সস্তানদ্বারা 
্বর্গ লাভ সাধন হয় লে সম্তানও অনপত্যা বিধবার পাঁইবার উপার নাই'; কারণ পাণি- 
গ্রহিতা পতির রসে যে সস্তানের ভিস্তব হয় তাহাই ধর্ম পুত্র এবং সেই সন্তানই 
পিতা মাতার স্বর্গ গগন সাধনে অধিকারী, কিন্ত সে সন্তান বিধবার.পাইবার কোন 
সম্ভাবনা নাই কারণ তাহার পাণিগ্রহিতা পতি লোকাস্তর গত হইয়াছে এবং 
বিধবার দ্বিতীয় পতি হইবার ব্যবস্থাও কোন শান্ত্রে নাই, সুতরাং ধর্ম্য সম্তান 
লাভাঁকাক্া বখা। অন্যোৎপাদিত ক্ষেত্রজাদি সম্তান ধর্শ্য সম্তান নহে, একপ 


(১২৯ ) 


পুত্র না উৎপাঁদকের ধর্দ্য "পুজ্র হয়, না ক্ষেত্রীর ধর পুভ্র হয়। অতএব ধখন 
পতির ওরসজাত সম্ভতান ভিন্ন ক্ষেত্রজাি সম্তানদ্বারা স্বর্গ কাঁমন] সিদ্ধ হইতেছে 
না, তখন বিধবার ক্ষেত্রজ্ঘদিসস্তানের কোন আবশ্বাকত1 নাই। বরং পর পুক্রষ 
সংসর্গ জন্য পরলোকে পতিলোক হইতে বিচ্যুত এবং ইহ লোকে নিন্দিত ও ব্রহ্মচর্ধ্য 
ব্রত হইতে ভ্রষ্ট হইতে হইবে। ক্রহ্গচর্ধ্য ব্রতে মৈথুন এককালে বর্জনীয় । 

একাদশী তত্বধৃত দ্ক্ষঃ বচন যথ1। 

স্মরণং কীর্তভনং কেলিঃ প্রেক্ষণং গুহাভাষণং । 
সঙ্কুল্লোহধ্যবসায়শ্চ ক্রিয়ানিষ্পত্তিরেব চ |! 

- “এত শমৈধুনমন্টাঙ্গং*প্রবদত্তি ম্নীবিণঃ। 
অনুরাগ।ৎ কৃতঞ ব্রহ্মচর্ধ্য বিরোঁধকং | 

স্বরণ, আলোচন?, ক্রীড়া, দর্শন, অশ্রোতব্য গুহবাক্যের আলাপন, মৈথুন সঙ্কলপ 
ও তজ্জন্য ত্র অথবা ততকাধ্য সম্পাদন, পপ্ডিতগণ এই অষ্টবিধ ক্রিয়াকে মৈথ নাজ 
বলেন । অনুরাগ বশতঃ ইহ! করিলে ব্রহ্গচর্ধ্য-ব্রত হানি হয়। কুল্লুক ভষ্টের টাকার 
অনুসরণ করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় । 

অপত্য লোভাদ্‌ যা তুস্ত্রী ভর্ভারমতিবর্ততে | 

সেহনিন্দা মধাপ্োতি পতিলোকাচ্চ হীয়তে ॥ $৬১৫অ 

নাস্যোৎপন্না প্রজাক্তীহু ন.চাপ্যন্তপরিগ্রহে ৷ 

ন দ্বিতীয়শ্চ সাধ্বীনাং কচিন্তভ্রে পিপদিশ্যাতে, 1 ১৬২ 
মন্ুর এই বচনের এইন্প অর্থ করিয়াছেন ষথ1,-- 

“মে নারী পুভ্রের লোভে ব্যভিচারিণী হয় ₹স নিন্দাপ্রাপ্ত হয় এবং পতিলোঁক 
হইতে ভরষ্ট হয়। পর পুরুষ দ্বারা উৎপন্ন পুত্র পুত্র নহে পরভার্ধ্যায় উৎপন্ন পুত্র পুজ 
নহে এবং দ্বিতীর অর্থাৎ পরপুরুষ সাঁধবী স্্রীদিগের পক্ষে ভর্তা বলির কোন শাস্ত্রে 
উপদিষ্ট নহে।” (বিঃ বিঃ পু$ ৭৪ 1.৭ পৃঃ) কিন্তু এ অর্থ মন্তুর অভিপ্রায়ান্থযারী 
বলিয়া! বোধ হইতেছে লা। . রর 

মনু বলিক্লাছেন পুল্রকামনায় যে স্ত্রী পরপুকুষ সংসর্গ করে প্লে নিন্দিত হয় এবং 
পতিলোক ভ্ইতে ভ্রষ্ট হঠী। ইহাতে ব্যভিচার কল্পন1 করিবার কারণ কি? নিরোগ 
বিধির ব্যাখ্যা কালে দেখাইয়াছি যে পুক্রলাভার্থে পরপুরুষ সংসর্গ নিয়োগ ধরে 
ব্যবস্থাপিত হইয়াছে এবং কামতঃ অন্ত পুরুষ সংসর্গ হইলে ব্যভিচার বলিয়া কথিত 
হইয়াছে। কিন্ত এস্থলে যখন পুস্রলাভার্থে অন্ পুক্রুষ সংসর্ণের কথা স্পষ্টাক্ষরে 
কথিত হইয়াছে সে স্থলে অকারণ কামমুলক পরপুরুষ সংসর্গরূপ ব্যভিচারের 

১৭ 


( ১৩০ ) 


আরোপণ করিব কেন? পুত্রলাভার্থে অন্ত পুরুষ সহগমন করিলে, একথা বলাতে 
স্ত্রীর পরপুরুষের প্রতি অনুরাগ বশতঃ সহগমন বুঝায় না সুতরাং ব্য: ভিচার্‌ না 
বুঝাইয়া নিয়োগন্্সারে পুক্রোৎপাদন জন্য অন্য পুরুষ সহুগমন বুঝায়। ইহাতে 
এই আপত্তি উপস্থিত হইতে পারে বে ম্থ নিয়োগের বিধি দিয়াছেন অথচ সেই 
বিধি অনুসারে কার্ধ্য করিলে নিন্দনীয় হইবে এবং পতিলোক ভষ্ট হইবে বলিয়াছেন 
ইহ; নিতান্ত অসংলগ্র কথা হইয়1 পড়ে । কিন্তু এ আশঙ্কা করিবার আবশ্তক নাই। 
মন্গ নিজেই সে আশঙ্কা দুর করিয়া! দিক্বাছেন। নিয়োগ ধর্ঘ্মযে তাহার অভিমত 
গমহে তাহা ভিনি স্পষ্টাক্ষরে প্রকাশ করিক্লাছেন। লোকাচার অক্ুরোধে যে ব্যবহার 
শাস্ত্রে তাহাকে এই ধর্মশীস্ত, বিরুদ্ধ কথার অবতারণ! করিতে হইয়াছে ; তাহীও তিনি 
প্রকাশ করিতে সঙ্কৃচিত হন নাই। লোকাচার বশতঃ পতির জীবতমানে পতির 
আদেশান্থসারে নিযুক্ত! হইয়া স্ত্রীকে অন্যপুক্রষ দ্বারা সন্তানোঁৎ্পাদন করিতে তিনি 
কথঞ্চিৎ সম্মতি প্রদান করিতে ইচ্ছুক কিন্ত বিধবাকে &ঁ বিধি অনুসারে নিবুক্কা 
করিতে তিনি নিতান্তই অনিচ্ছুক এবং এই অবৈধ লোকাচারোৎপন্ন ক্ষেত্রজাদি সন্তান 
যে তাহার মতে ধর্খপুত্র নহে তাহা তিনি যখনই অবকাশ পাইক্লাছেন তখনই প্রকাশ 
করিয়াছেন ।, এই বিধি যে লোকে আঁচরিত হউক ইহা তাঁহার অভিপ্রেত নহে। 
নিক্লোগ “বিধি কীর্তন করিয়াই তাহার সঙ্গে সঙ্গে যে নিষেধ করিয়াছেন এবং নিষে- 
ধের কারণও যাহ! নির্দেশ করিয়াছেন তাহাতে স্পষ্টতঃই তাহার উক্ত রূপ অভি গ্রাঁয় 
প্রকাশ হইতেছে। পাঠকবর্গ অচ্ুধাবন কন্যা বন্্যমান মনু বাক্য গুলির আলো 
চনা করিয়! দেখুন, আমি মন্ু বাক্যের যে অভিপ্রায় ব্যাখ্যা করিয়াছি তাহ! সার্থক 
হইতেছে কি ন।? মন নবম অধ্যায়ের ৬৩ শ্লোক পর্ধ্যস্ত নিয়োগ বিধিকীর্ভন করিয়! 
পরে বলিতেছেন । - 


নান্থান্মিন্‌ বিধবা নারী নিষোক্রব্যা দ্বিজাতিভিঃ। 
অন্যস্মিন্‌ হি নিজুঞ্জানা ধর্ম্মং হুন্য,জনাতনম্‌ 11 ৬৪1৯ 
নোত্বাহিকেষু মন্ত্রেষু নিয়োগঃ কীর্ভ্যতে কচিৎ। 

ন বিবাহ বিধাবুক্তং বিধবা! বেদ্নং পুনহ।| ৬৫ 
অয়ংঘ্বিজৈর্বি বিশ্বপ্তিঃ পণ্ুধর্দোবিগর্হিতঃ । 
অনুষ্যাণাষ্ণপি প্রোক্তো বেণে রাজাং প্রশাসতি 1 ৬৬ 
স মহীমখিলাং ভুর্জন্‌ রাজর্ধি প্রবরঃ পুর] । 

বপানাং সঙ্করং চক্রে কামোপহতচেতনঃ || ৬৭ 


€ ১৩১) 


ততঃ প্রসৃতি ঘে৷ মোহাৎ প্রমীতপতিকাং স্তিয়মূ। 
নিষোজয়ত্যপত্যার্থং তং বিগর্হস্তি সাঁধবঃ || ৬৮ 


ব্রাঙ্মণাদি দ্বিজাতিগণ বিধব! নারীকে অন্তপাত্রে নিবুক্তা করিবে না । অন্ত 
অন্তে নিবুক্তা করিলে সনাতন ধর্ম নষ্ট হয়। ৬৪ । 

এই বচনের ব্যাখ্যা কালে কুল, কভট্ট বলিয়াছেন-__ | 

ব্ক্ষণাদিভিবির্বধবা স্ত্রী ভর্ত,রন্যশ্লিন্দেরাদৌ ন নিযোজনীয়া, 

মন্মাৎ স্তিয়য়ন্তযশ্মিনিযুগ্জানাঃ তে স্ত্রীণামেকপতিত্বধর্মমনাদি সিদ্ধং 
নাঁশয়েয়ুঃ ॥| উ৪ 

অর্থাত ব্রাহ্মণা্দি দ্বিজাতির বিধবাকে দেবরাি অন্ত পুক্রষে নিযুত্তা করিবে ন। 
অগ্ঠ পুরুষে নিধুক্তা করিলে স্ত্রীর একপতিত্বরূপ অনাদিসিদ্ধনিত্য ধর্ম লোপ হয়। ৬৪। 

বিবাহ মন্ত্রে. কোথাও অন্ত ব্যক্তিতে স্ত্রী নিয়োগের উল্লেখ নাই এবং বিবাহ 
বিধিতেও বিধবার পুলরার বিবাহের বিধি উপদিষ্ট হয় নাই। ৬৫ | 

কুল কভষ্ট এই বচনের এইব্প ব্যাখ্যা করিয়াছেন খা__ 


নোদ্বাহিকেত্বিতি-অর্যযমনং নু দেবমিত্যেবমাদিষু বিবাহ 
প্রয়োজনকেকু মন্ত্রেু কচিদপি শাখায়াং ন নিয়োগঃ কথ্যতে, নচ , 
বিবাহ বিধায়ক শান্ত্েইন্যেন পুরুষেণ সহ পুনর্ব্বিবাহ উক্তঃ | 


বেদের কোন শাখায় বিবাহ মন্ত্রে নিরোগের উল্লেখ নাই ! *এবং বিবাহ বিধা- 
য়ক শান্্রেও বিধবার অন্ত পুরুষের সহিত পুনর্বিবাহও কথিত হয় নাই। 

এই বিগহিত পণ্ড ধর্ম রাজর্ধি বেণের রাজ্য শাসন কালে লোক, মধ্যে প্রচলিত 
হয়, কিন্তু ইহা! দ্বিজাতিগণ কর্তৃক গ্রাহ্ হয় নাই । ৬৬ 

পুর্বকালে সেই কামাপহতচেতন রাজর্বিত্রেষ্ঠ বেণরাজ! *সমগ্র মহীমণলের 
শাসনকালে স্বরাজ্যে বর্ণশঙ্কর স্থাষ্টি করেন। তদবধি যে ব্যক্তি মোহ গ্ঘুক্ত মৃত- 
পতিকা স্ত্রীকে অপত্যার্থ স্তিয়োগ করে তাহাকে সাধু টিন নিন্দা করিয়া, 
থাকেন । ৬৭। ৬৮, 

এঙ্ষীণে পাঠকগণ বিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখুন মন্ সিযোগ বিধি দিয়া পুনঃ 
নিষেধ করিয়াছেন এবং ক্রমান্বয়ে বিশেষ করিয়। হেতু বলিয়াছেন। উপরোক্ত 
বচন গুলিতে স্পষ্ট দেখা বাঁইতেছে যে ঞই পশুধর্ম (নিয়োগ ধর্ম) পুর্ববকালে 
প্রচলিত ছিল না, বেণরাজার রাজ্য শাঁসনকাল হইতে লোক মধ্যে প্রচলিত 
হইয়াছে সুতরাং লোকাচার অন্থরোধে তাহাকে বিধিবদ্ধ করিতে হইয়াছে এবং 


( ১৩২) 


যখন ইহার পরিণাম ফল এইক্প হইয়াছিল যে নিয়োগ ধর্শের কঠোর সংযত নিগ্নম 
লোকে রক্ষা করিতে ন! পারিযা। কামবশে ব্যভিচারোৎপূর শঙ্কর স্যাষ্ট হইতে লাগিল 
তখন হইতে বিধবাকে নিকোগ করিবার প্রথা পরিত্যক্ত হইয়াছে । লোঁকাচার 
অন্থরোধেই হে মস্ছু এই বিধি দিয়াছেন ইহা! যে শাস্ত্রীয় বিধি নহে তাহ! তিনি 
প্রমাণ ছারা! দেখাইয়াছেন যে বেদের কোন শাখার বিবাহ মঞ্ত্রে নিয়োগের কোন 
কথা নাই এবং পূর্বে বলিয়াছেন যে বিধবার দ্বিতীয় পতি হইতে পারে ন্‌! তজ্জন্য 
তিনি এস্কলে ইহাও উল্লেখ করিয়াছেন যে বিবাহ বিধায়ক শাস্ত্রের কোন স্থলেও 
বিধবার পুনঃ বিবাহের কোন উপদেশ নাই । 

পাঠকগণ আরও বিরেচন1! করিয়া দেখুন, যে নিয়োগধন্মে পতিপত্বীত্ব 
ভাবের ছায়ামাত্রও নাই/ যাহাতে নিধুক্ত পুরুষ ও নিযুক্তা স্ত্রীর মধ্যে পরস্পর গুরু 
ও গুরুপত্রী অথব। পুক্রবধুরভাঁব অক্ষুপ্ন রাখিতে হয়; তাহাতেও পতিভিন্ন অন্ত 
পুরুষ সংসর্গ ঘটে বলিয়! বিধবার এক পতিত্ব ধর্ম-লোপ হইবার আশঙ্কা ক্রমে বিধবাকে 
নিয়োগ ধন্মানুসারে নিধুক্তা করিতে যে মনু নিষেধ করিয়াছেন ; তিনিই আবার 
“নদ্বিতীরশ্চ সাধবীনাং” ইত্যাদি বচনাঞ্ধে বিধবাকে অন্ত পুরুষের সহিত পতিভার্ষ্যা- 
রূপে সংশ্লিষ্ট হইয়া জীবন অতিবাহিত করিতে বিধি দিয়াছেন, এক্সপ কল্পনাও কখন 
করা ষাইতে পারে না? রোগীর আসন্নকাল উপস্থিত হইলে সে যেমন প্রকুতিয় 
বিরতি অবলোকন করে,“হিন্দু ধর্ম্েরও বোধ হয় সেইরূপ আসন্নকল উপস্থিত, সেই 
জন্যই এত সহজ কথাতেও লোকের বিপরীতঞ্ঞবং অস্বাভাবিক কল্পনা! আসিয়! 
উপস্থিত হয়। * 


এক্ষণে পাঠকগণ দেখুন-- 
*নদ্বিতীয়শ্চ সাধবীনাং কচিন্তজেপদিশ্যতে |" 

বিদ্যাসাগ* মহাশয় ইহার যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন “ন্বিতীয় অর্থাৎ পর পুরুষ 
সাধবী স্ত্রীদিগের পক্ষে ভর্তা বলিয়া কোন শাস্ত্রে উপদিষ্ট নহে % অর্থাৎ পর পুরুষ 
€ উপপতি ) বিবাহ না করিলে সাধবী বিধবাদিগের পতি বলা যাইতে পারেনা 
বিবাহ করিলে পতি বর্লা যাইতে পারে; কষ্ট কল্পনা করিলেও এরূপ অর্থ বুঝা 
যায়না । একতঃ দ্বিতীয় শব্দের অর্থু প্রথমতঃ পর পুরু্য কল্পনা! করিতে ভূুইবে, পরে 
বুঝিতে হুইবে থে সাধবীর্দিগের পক্ষে পর পুরুষ যতক্ষণ বিবাহ নাকরিবে ততক্ষণ 
তাহাকে পতি বলা যায় না তাহাকে উপপতি বলিতে হইবে । 

দ্বিতীয় শব্দে পর পুরুষ কল্পনা করাই প্মসম্ভব। দ্বিতীয় বলিলে প্রথম ষে জাতীয় 
ছিতীয় সেই জাতীর বুঝায় । অমুকের প্রথম পুক্রটা দেখিতে যত সুন্দর, ছিতীরটা 
তন্ত নহে, বলিলে আমরা! দ্বিতীয় পুশ্রটাই বুঝি। দ্বিতীয় কন্তা। কি ভ্রাতা বুঝায়ন। 


( ১৩৩) 


তাহার প্রথমা স্ত্রী অতি হুশীলা, দ্বিতীয়টা চঞ্চল, ইহাতে দ্বিতীপ্ন স্্রীই বুঝায়। 
এইবপ দ্বিতীয়টা পুত্র অথবা স্ত্রী বুঝাইলে প্রথমটাও পুর অথবা স্ত্রী বুঝাইবে। 
অতএব দ্বিতীয়টা উপপতি বুঝাইলে প্রথমটাও উপপতি বুঝাইবে। তাহা হইলে, 
বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ব্যাথ্যান্থসারে এইরূপ বুঝিতে হয় যে, বেন সাধ্ৰা স্ত্রীর 
প্রথম পরপুরুব (উপপতি ) পতি বলিয়! অভিহিত হইয়াছিল, দ্বিতীব়টী আর পন্ডি 
হইবে না । কিন্তু আমরা কখন “সাঁধবী স্ত্রীর উপপতি” এপ শুনিনাই। সুতরাং 
দ্বিতীয় শব্দে পরপুকুষ বুঝাইবার চেষ্টা নিতান্ত উপহাস জনক তাহার কোন সংশপ 
নাই। * 

প্রতিবাদী মহাশয়ের যদি বলেন থে দ্বিতীয় শব্দের অর্থই পরপুরুষ অর্গার্থ 
“উপপতি” 1 তাহা হহলে সাধবী স্রীদিগের পক্ষে উপপতি "পতি হইতে পারে না। 
একথায় এইরূপ বুঝা যায় যে সাধবী ভিন্ন অন্য স্ত্রীর উপপতি পতি বগা অভিহিত 
হইতে পারে কিন্ত, সাধবীর পক্ষে তাহা হইবে না; নতুবা, সাধ্বীর পক্ষে ইহ 
বিশেষ করিবার আব শুকতা কি? কিন্ত, ব্যভিচায়িণীর উপপতিকে পতি বলিয়া! 
স্বীকার করিতে আমরা কোন স্থলে শুনি নাই। ব্যভিচারিণীর উপপতি যদি গত্তিই 
হয়, তাহা হইলে, সাধবীর পুনঃ বিবাহ করিয়া পতি লাভ করা আর ব্যুভিচারিণীর 
বিনা বিবাহে পতি প্রাপ্ত হওয়া ছুই সমান । বরং দ্বিতীয় উপায়টা অধিকতর সুলভ। 

বাস্তবিক মন্থ বচনের অভিপ্রায় এরূপ নভে । মন্গুর অভিপ্রায় এই, যে, সাধবী 
সত্রীদিগের প্রথম পাণিগ্রহিতাই প্রক্কত পতি; দ্বিতীয় পতি আর হইতে পারে ন। 
অর্থা২ পুনঃ পাণিগ্রহণে আর পতি হইতে পারে না। কারণ পাঁপিগ্রহণ ভিন্ন যখন 
পতি হয় না, তখন সাধবীর দ্বিতীয় পতি হইতে পাঁরে না, ইহা বলাতে স্বাধবীর 
দ্বিতীয়বার পাণিগ্রহণও হইতে পারে না, ইহা এই বচনেই সিদ্ধ হইতেছে। 

বিদ্যাসাগর মহাশয় “নান্তোত্পন্ন প্রজাস্তীহ ন চাপ্যন্ত পরিগ্রহে” মন্থু ব5নের 
এই প্রমাণার্ধের ব্যাখ্যা! কুন্গুক ভট্টের মতান্ুসারে করিয়াছেন । কিন্ত, দ্বিতীয় 
চরণের “ন ছ্বিতীয়শ্চ সাধবীনাং কচিভত্রোপদিহতে” এই টুকুর অর্থ করিতে কুন্নুক 
ভট্টের অভিপ্রার গ্রহণ ন1 ক্রিয়া কষ্ট কল্পন1 করিয়াছেন কুল, ক ভট্ট এই চরণের 
ব্যাথ্য। করিয়া বলিয়াছেন । | 


এবঞ্চ সতি পুনভূত্ব অপি প্রতিষিদ্ধমূ | 
ইহাতে পুর্ব হওয়া নিষিদ্ধ হইতেছে, অর্থাৎ বিধবার পুনঃ সংস্কার মন্ 
বাক্যা্সারে নিধিদ্ধ। এক্ষণে পাঠকগণ আরও বিবেচনা করিয়া দেখুন, 'আমি 


পূর্বে দেখাইর়াছি যে, ম্ছ নিয়োগ ধর্দের বিধি দিয়।ও তাহা! পশুধর্্ম বলিয়া! 
কীর্তন করিয়াছেন । ইহাভে নিয়োগ ধর্ম প্রচলিত হওয়া তাহার অভিপ্রেত নহে, 


(১৩৪) 


তাহা স্পষ্টতঃ তাহার বচন পরম্পরা বুঝা গিয়াছে । এক দিন ধরং সধব স্ত্রীদিগের 
পক্ষে পতির অন্ুমতিক্রমে তাহার কঠোর নিক্বম রক্ষা করিয়া নিয়োগ ধর্ম আচরিত 
হইতে পারে কিন্ত বিধবার পক্ষে ইহা যে এককালে নিষিদ্ধ তাহা মহ বাক্য 
প্রয়োগ করির] দেখান হইয়াছে । এক্ষণে "লান্তোৎপন্ন] প্রজান্তীহ ন চাপ্যন্ 
পরিগ্রহে” এই ব5নার্ধের ব্যাথার বিদ্যাসাগর মহাশর ব্যভিচারো২পন্ন পুত্র পুত্র 
নহে বলিয়াছেন কিন্তু আমি. বলিকাছি এ অর্থ মন্থর অভিপ্রায়ানুযায়ী নহে ইহা 
ক্ষেত্রজাদি সন্তান বোধক, ব্যভিচারোতপন্ন নহে, এবং মন্থুর এই বূপ অভিপ্রায় যে 
সীতির ওরস জাত পুত্র পিতা! মাতার পাঁরলৌকিক অভ্যুদয় সাধনক্ষম, ক্ষেত্রজাদি 
সম্তান ততদূর কার্যকারী. নহে। সেই জন্য বিধবার স্বর্গ কামনায় পুত্রের জন্য পতি 
ভিন্ন অন্য পুরুষের দ্বাত্বায় নিয়োগান্ষসারে পুজ্রোৎ্পাদন করিলেও সে পুজ পিত! 
মাতার স্বর্গসাধনক্ষম হয় না বলিরা মনু বলিয়াছেন । এরূপ পুত্রে বিধবার কোঁন 
প্রয়োজন নাই এক্ষণে পাঠকগণ দেখুন মন্থুর প্রকৃত অভিপ্রার কি? 

মন্থ নবম অধ্যায়ে রাজার বিচার কার্ধ্য কিরূপে নির্বাহ করিতে হইবে তাহা 
বলিবাঁর পুর্বে বলিয়াছেন যে লোঁক মধ্যে ১৮ প্রকার বিবাদ উপস্থিত হইতে 
পারে তন্সধ্যে ধন বিভাগ শকটী বিবাদের কারণ এই ধন বিভাগ কিন্ধপ করিতে 
হইবে তাহা বলিবার সময় দ্বাদশ প্রকার পুত্র যাহ! লৌক প্রসিদ্ধ আছে তাহাদিগের 
মধ্যে দায়ভাগ উল্লেখ ' করিয্নাছেন এবং এই দ্বাদশ প্রকার পুত্রের পরিভাষা! বলিয়! 
তিনি বলিরাছেন । 


ক্ষেত্রজাদীন্‌ স্ুতানেতানেকাঁদশ যথোদিতান্‌। 

পুক্রপ্রতিনিধীনাহুঃ ক্রিয়ালোপান্মনী ষিণঃ । ১৮০1 ৯ 

য এতেইভিহিতাঃ পুভ্রাঃ প্রসঙ্গাদন্যবীজক্ঞাঃ । 

যস্ত তে“বীজতোজাতাস্তস্য তে নেতরস্ত তু ॥ ৯৮৯। 

কুল্পুক ভষ্টের টাকা ।-__ 

ক্ষেত্রজেতি | এতান্‌ ক্ষেত্রজাদীন্‌ একাদশ পুক্রান্‌ পু্রোৎু- 
পাদনবিধিলো'পঃ পুগ্রকর্তব্যশ্াদ্ধাদিলোপশ্চ “ম! ভুদিতত্যেবমর্থং 
পুত্রপ্রতিচ্ছন্দকাম্ম,নয় আহুঃ 11 ১৮০ 

যইতি। যএতে ক্ষেত্রজাদয়োইন্যবী জোৎপন্নাঃ পুভ্রারম 
পুজ্ুপ্রসঙ্গেনোক্তান্তে যদ্বীজোৎপনাস্তক্তৈব পুজ্জাভবস্তি, ন ক্ষেত্রি- 
কাদেরিতি লত্যোৌরসে পুজ্রে পুভ্রিকায়াঞ্চ সত্যাং ন তে কর্তব্য 


( ১৩৫) 


ইত্যেবং পরমিদং অন্যবীজজাইত্যেকাদশপুজোপলক্ষণণর্থং স্ববীজ- 
জাতাবপি পৌনর্ভবম্শোদ্রী ন কর্তব্য । অতএব বৃদ্ধ বৃহষ্পতিঃ। 
আজ্যং বিনা' যথা তৈলং সন্তিঃ প্রতিনিধিঃ কৃতম্‌। 
তখৈকাদশ পুভ্রাস্ত পুজ্ভিকৌরসয়োর্বরবিন | ১৮১ 
ওরস পুত্রের অভাবে পাছে. ক্রিয়া লোপ হয় এই জন্য মনীষিগণ পুণ্রের প্রতি 
নিবি স্বরূপ যথা কথিত রূপ ক্ষেত্রজাত এই একাদশ বিধ পুজের বিষয় উল্লেখ করি- 
যাছেন। ১৮০ ঞ ্ রী 
গ্রতানিধি পুজ্র প্রসঙ্গ ক্রুস্ে অন্য বীজজাত যে সকল পুত্রের বিষয় এই কথিত 
হুইল তাহার! বাহার বীজ হইতে জাত তাহাঁরই সন্তান অপরের সন্তান নহে । অতএব 
কুল্ল.ক ভট্ট এস্থলে বলিয়াছেন পৌনর্ভব ও শূত্রার গর্ভজাতত পুত্র স্ববীজজাত হইলেও 
তাহা কর্তব্য নহে। ১৮১। 
বৃদ্ধ বহস্পতি বলিয়াছেন ।-_ত্বতৈর অভাবে তৈল যেমন প্রতিনিধি কর্সিত 
হয় ওরস ও পুত্রিক! পুত্রের অভাবে সেই বূপ ক্ষেজাদি একাদশ*পুত্র কর! হয়। 
এখানে স্পষ্টতঃ মন বলিয়াছেন যে যদিও মুখ্য পুত্র স্বক্ষেত্রে আত্ম জাত পুক্রের 
অভাবে পাছে ক্রিয়া লোপ হম্ম এই আশঙ্কায় মলপীবিগণ একাদশ প্রকার পুত্র 
কনন। করিয়া তাহাদিগকে পুত্র প্রতিনিধি করিরা লইয়াছেন তথাপি অন্ঠের ওরস. 
জাত পুত্র যাহার ওরসে জন্মির়াছে সে তাহারই পুত্র অন্যের পুত্র নহে । স্থতরাঁৎ মন্থুর 
অভিপ্রায় এই যে ক্ষেত্রজ সস্তান ক্ষেত্রীয় পুত্র নহে যাহার ওরস জাত সে তাহারই 
পুত্র। এস্থলে পাঠকগণ বিবেচনা করিয়া দেখুন যে মন্থু বিধ্ধাকে পুজ লাভার্থে 
নিয়োগান্থুসারে অন্তদ্বারা পুভ্রোৎপাদন করিবার অন্ত নিঘুক্তা' করিতে নিষেধ 
করিবার স্থলে “নান্লেৎপন্না প্রজান্তীহ” ইত্যাদি বচনে অন্ঠোৎপাঁদিত পুত্র পুত্র নহে 
বলিয়া যে কারণ দেখাইয়াছেন তাহা এই স্থলে মন্থ নিজে ব্যাখ্যা করিয়াছেন । 
প্রত্যুতঃ মনু পুর্কেই বলিয়া! রাখিয়াছেন। 
তথেবাক্ষেত্রিণোবীজং পরক্ষেত্র প্রবাপিণঃ। 


ুর্ববস্তি ক্ষেব্রিশীমর্থং ন বীজী লভতে কলম্‌।। ৫১। ৯ 
এইন্প (অর্থাৎ যেমন অন্ভের বৃষভন্বীরা কোন ব্যক্তির গাভীতে বৎসোঁৎপেক্ন 
হইলে তাহা যেরূপ গাভী স্বাীই পাইনা থাকে) সেইন্ূপ পরক্ষেত্র অনধিকারী 
বপণকারীর বীজ ক্ষেত্র স্বামীর উপকারার্থ হইয়া! থাকে । তাহাতে বীজ স্বামী ফল 

লাভ করিতে পারে না। 
এস্থলে মন বলিয়াছেন পরক্ষেত্রে বীজ বপন করিলে ফল ক্ষেত্র স্বাস্্ীরই হয় 


€ ১৩৬) 


বীজস্বামী ফল তোশী হয় না। ইহাতে স্পষ্টতঃ বুঝাইতেছে যে পর স্্রীতে সন্তা- 
নোৎপাদন করিলে কার্ধ্যতঃ দ্গেত্রীর হইতেছে, কিন্তু পুর্ব বচনাম্সারে অন্যের 
ক্ষেত্রো্পাদিত সন্তান প্ররুতার্থে ক্ষেত্রীর নহে সে উৎপাঁদকেয়ই সম্তান। অতএব 
পাঠকবর্গ বিশেষ অনুধাবন করিয়া? দেখুন যে এই ছুই বচনের তাৎপর্য্যার্থ গ্রাহথ 
করিলে এইরূপ বুঝাইতেছে যে অন্যের পরিনীতা! স্ত্রীতে অন্য পুরুষ দ্বারা সন্তান 
উত্পাদন করিলে প্ররুতার্থে বুঝিলে সম্তান ক্ষেত্রীর নহে,ক|রণ যাহার বীজ হইতে 
উৎপন্ন সে তাহারই প্রকৃত পুক্র এবং ব্যবহারতঃ দেখা যাইতেছে যে বীজস্বামী পুক্র 
ভাগী না হইয়' ক্ষেত্র স্বামীই পুত্রীধিকারী হইতেছে । অর্থাৎ কার্ধ্যতঃ ক্ষেত্র 
স্বামীর পুত্র হইফ্কাও প্ররুতার্গে সে তাহার পুজ্র নহে। এবং প্রক্কতার্থে উৎপাদকের 
পুজ হইয়াও কার্ম্যতঃং তাহার পুক্র নহে। 

এই জন্যই মন্ধু বলিয়াছেন__ 

*নান্যোৎপন্না প্রজান্থীহ ন চাপ্যন্যপরি গ্রহে” ১৬২ । বচনার্ধ 

যে, অন্ঠোৎপন্ন পু ক্ষেত্র স্বামীর নহে-এবং অন্যের স্ত্রীতে উৎপন্ন পুত্র উৎপা- 
দকেরও পুক্র নহে। অর্থাৎ সে. পুক্র প্রকৃতার্থে ক্ষেত্রীরও নহে এবং ফলিতা্থে 
উৎপাদকেরও নৃহে। এই হেতু বিধবার গর্ভে নিরোগ্‌ ধর্দাহুসারে সন্তানোৎপাদন 
করার নিশ্রয়োজনীয়তা দেখাইয়াছেন। ওরস পুত্র ( অর্থাৎ সম্প্রদান শ পাণিগ্রহণ 
নিষ্পন্ন ভার্ধ্যার গর্ভে স্বপ্নমোত্পাদ্দিত পুত্র ) যেমন পারলৌকিক অভ্যুদয় সাধনে 
সক্ষম, ক্ষেত্রজাদি কাল্পনিক পুত্রপ্রতিনিধি গণ ফে'সেন্দপ পারলৌকিক সম্বন্ধে ফল 
দাদী নহে, মন্থু তাাহাও স্থানান্তরে দেখাইয়াছেন। 


যাদৃশং ফলষাপ্পোতি কুপ্নীবৈঃ সন্ভরন্জলম্‌। 
তাদৃশং ফলমাপ্পোতি কুপুভ্রৈঃ সন্তরংস্তমঃ |1১৬১ 1৯ 
কুন্ধুক ভট্টেরটাকা-_ 
ওরসেন সহ ক্ষেত্রজাদীনাঁং পাঠাত্যস্াশকায়াং তশ্নিরা সার্থ 
মাহ যাঁদৃুশমিতি 1 তৃণাদি নির্মিত, কুৎবিতোড়ুপাদিভিরুদকং তরন্‌ 
যথাবিধং ফলং প্রার্পোতি তথা বিধমেব কুপু্ডরেঃ ক্ষেত্রর্জীদিভিঃ 
পারলেকিকং ভুখং ছুরুত্রং প্রীপ্জোতীতি অনেন ক্ষেত্রজাদীনাং 
সুর্খৌরম পুভ্রবশ জম্পূর্ণকার্য্যকরণক্ষমত্বং ন ভবতীতি দর্শিতমৃ । 
অকর্মযণ্য তৃণা্গি দ্বার! ভেলা ঝাধিয়। তদবলম্বন পুর্ব্বক সম্তরণ ছার] ছুস্তর জল পার 


(6 8৩8). 


হইতে যাঁইলে যেরূপ ফল প্রাপ্ত হইতে হয়, মূর্থ উরস পুত্রও ক্ষেব্রজানি পুত্র গ্রৃতি- 
নিধিপ্বা দ্বারা নরক উদ্ধারের ফলও সেইরূপ পাওয়। শিয্পা থাকে । 
এক্ষণে পাঠকবর্গ বিবেচনা! করিয়া দেখুন, যে ক্ষেত্রজা্গি প্রতিনিধি পুত্রগণের 
সমন্ধে মস্কুর অভিপ্রায় কিনূপ? তাহার মতে গুঁরস পুত্রই পারলৌকিক ছংখ দুর 
করিতে সক্ষম, প্রতিনিখিগণ.ততদুর নহে। সম্তরণ হারা জল পার হইবার কালে 
অবর্শাণ্য তৃণগুচ্ছ- যেরূপ সহায়তা করে, তাহারা পরলোঁকে নরকোদ্ধার হইবার 
সেইরূপ সহায় । ফলতঃ পু গ্রতিনিধিগণ একরূপ কোন কার্য্যকারীই,নহে। বৃদ্ধ 
বৃহস্পতি কলিয়াছেন, ত্বত্ত ছ্বারা যে কার্য সম্পাদিত হয়, তদন্চাবে তৈল দ্বার! 
তৎকার্্য সম্পাদন করিলে যেন্ধপ 'ফলদায়ী হয়, স্বক্ষেত্রে স্বয়মু্পাদিত পুক্রীভাবে 
ক্ষেত্রজাদি পুত্র প্রতিনিখিদিগের দ্বারায়ও সেইরূপ ফল হইয়া থাকে। অতএব 
ক্ষেত্রজাদি সন্তান দ্বার! ধর্্্যপুত্রের কার্ধ্য যে প্ররুত প্রস্তাবে কিছুই সম্পন্ন হয় না, 
তাহা আর বুঝিতে বাকি থাকিল না । স্থৃতরাং স্বর্গ প্রাপনেচ্ছায়. পুত্র প্রতিনিধি 
ব্যবস্থা করা নিস্ফল, সেই জগ্যই বিধবাদিগকে মস্থু বলিয়াছেন যে, স্বর্গ লাভেচ্ছার 
প্রতিনিধি পুত্রের জন্ত পরপুকুষ সংসর্গ করার কোন প্রয়োজন নাই । 
পতির ওরস পুত্রই কেবল*পারলৌকিক ছ£খ দূর করিতে পারে, কিন্তু তাহাও 
বিধবার পক্ষে সম্ভব নহে। কারণ তাহার আর দ্বিতীয় পতি কোন শাস্ত্র মতে 
হইতে পারে না। সুতরাং বিধবার যখন আর দ্বিতীয় পতি' শান্ত্রমতে হইতে পারে 
নাঃ তখন অনপত্য অবস্থায় স্ত্রী বিধধ। হইলে পতির ওরসে পুক্তর' লাভ করা তাহার 
আর কোন মতে সম্ভব হইতে পারে না। কারণ পতিই যখন গাই এবং ইচ্ছা! 
করিলেও যখন আর পতি হইতে পারে নাঃ তখন পতির ওরসে পুত্র হত্তয়! কিরূপে 
সম্ভব হইতে পারে ? অতএব বিধব! পুত্র লাভেচ্ছা এককালে পরিত্যাগ করিয়া! ব্রন্ধ- 
চর্ধ্য অবলম্বন পূর্বক জীবনা'তিবাহিত করিলে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী দিগের ন্যায় স্বর্গে 
গমন করিবেন। এক্ষণে পাঠক বর্গ বিবেচনা করিয়! দেখুন, মন্থু "বিধবার পুবর্বি- 
বাহ অথবা অন্য কোন মতে অন্য পুক্তষ সংসর্গ যাহাতে ঘটিতে পারে, কখনই এমত 
ব্যবস্থা অনুমোদন করেন নাই 
ধর্মশান্সু, বিধি নিষেধ কি তাহ! মি দিত পারেন; কিন্তু যে ব্যক্কি 
এ সকল নিষেধও বিধি উল্লজ্বন করিয়া! স্বেচ্ছাচারী হইবে, তাঁহাকে ধর্ম শান্তর ধরিরা 
রাখিতে পারেন নাঁ। এবং লোকমধ্যে যে কেহই ধর্ম বিরোধী ও স্বেচ্ছাচারী হইবে 
না, ইহাও সম্ভব নহে। সুতরাং, অবৈধাচারীদিগকে কোন্‌ নামে অভিহিত করিতে 
হইবে, এবং তাগদিগের সহিত কিরূপ আচরণ করিতে হইবে এবং পার্পচারী 
দিগের দোষের গুরুত্ব লঘুত্বানগসাঁরে তাহাদিগের কর্তব্য কি তাহা ধর্মশান্ত্রে ব্যব- 
রা; ঃ ১৮ | 


(১৩৮) 


স্থাপিত হইয়া থাকে । এনপ ব্যবস্থা জন সমাজে নিভাস্ত ত 
না৷ থাকিলে, শাস্ত্র অসম্পর্ণ বলিতে হয়। কোন শাস্ত্রে হাই লিখিত আছে তাহাই 
যে বিধি এমত নহে। বিধি ও অবিধি উভয়ই শাস্ত্রে উক্ত আছে; সুতরাং তাহ! 
পূর্বাপর পর্যালোচনা করিক্স! কর্তব্যাকর্তবা স্থির করিতে হইবে । মন্থু বলিয়াছেন,-_ 
পিত্রে ন দদ্যাচ্ছুক্কন্ত কন্তাস্বতুমতীং হুরন্‌। 
সহি স্বাম্যাদতিক্রামেদৃতূনাং প্রতিরোধন1ৎ 1৯৩৯ 
খতুমতী কন্ত! গ্রহণ করিলে, কন্যার পিতাকে (আস্ুর বিবাহে ) বর শুক প্রদান 
করিবে না। কারণ খতু প্রতিরোধ প্রযুক্ত সন্তান উৎপাদনের অবরোধ হওয়াতে 
সে এ কুম্া শ্বত্ব হইতে বঞ্চিত হইয়াছে । 
এক্ষণে পাঠকগণ দেখুন, মন্থু বলিয়াছেন যে, খতুমতী কন্ঠ! বিবাহ কালে বর 
কন্তার পিতাকে শুদ্ক দিবে না। ইহাতে কি বলিতে হইবে যে, খতুমতী কন্া 
বিবাহ কর! বিধি? সকলেই.জানেন যে, খতুমতী কন্তা অবিবাহা, যে তাহাকে 
বিবাহ করে তাহাকে বৃষলীপতি বলে এবং তাহাকে পুংক্তি ভোঙ্গনে বজ্জন করিতে 
₹ইবে। বৃষলীর গর্তে সস্তান উৎপাদন কারীর প্রায়শ্চিত্ত নাই। সুতরাং উল্লিখিত 
সু বন বিধি বাক্য বলিয়া বুঝিতে হইবেন? । যদ্দি কেহ চেণহ প্রযুক্ত খতুমতী 
কন্তাকে বিবাহ "করে, সে শান্ত্রান্ছসারে সমাজচ্যুত হইবে, তাহার কোন সন্দেহ 
নই । িও এমত বিবাহ স্থলে বর কন্ত!র পিতাকে শুদ্ধ দিতে বাধ্য নহে, ইহাই 
শি. অহিআক্ষ । কিন্ত, ইহাতেখভুমতী কন্তা বিবাহ যে শীন্ত সম্মত এমত নহে। 
ঘাদণ গ্রকার পুত্রের পরি ভাষা বর্ণন স্থলে মনু বলিয়াছেন । 


যং ব্রা্মণন্ত শুদ্রীয়াং কামাছুৎপাঁদয়েৎ *ভন্‌। 
স পারয়ন্সেব শবস্তত্মাৎ পারশবঃ স্ম ত2/:১৭৮1৯/ 
ব্রাহ্মণ কাম বশত শৃক্া স্্রীতে যে সন্তান উৎপাদন করে, €:: জীবদ্দশায় ও শব 
ভুল্য, সেই নিমিত্ত তাহাকে পারশব পুক্স বলিয়। জানিবে " 
ইহ। দ্বারা ব্রাহ্মণের পক্ষে শৃক্জা স্ত্রীতে কাঁমতঃ সম্তানোৎপাঁন, করা বৈধ বলিয়] 
স্থির হষ্টতে পারে না ? কারখ এই স্থলেই মন্গু সে পুত্রকে মৃতবৎ “লিয়াছেন। এবং 
আরও বলিয়াছেন । ূ 
”. হীন জাতিস্ত্িযং মোহাছুদ্বহক্তো ছ্বিজাতয়ঃ! 


কুলান্যেব নয়ন্ত্যাশু সসম্ভানানি শুদ্রেতাঁম্‌ || : 1৩অ। 
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শুদ্রাবেদী পত্তত্যত্রেরুতথ্যতনয়স্য চ। 

শৌনকন্য শ্তোৎ্পত্ত্যা তদপত্যতয়! ভূগোঃ 11১৬ । 
শুদ্রাং শয়নমারোপ্য ব্রাহ্মণো যাত্যধোগতিম্। 
জনক্রিহা! স্ুতং তস্যাঁং ব্রাহ্মণ্যাদেব হীর়তে || ১৭ 


হ্থিজাতির! মোহ প্রযুক্ত হীন জাতীয়! স্ত্রী বিবাহ করিলে, সন্তান সহ স্বস্ব বংশ 
আণ্ড শুত্রত্ব প্রাপ্ত হয়। 

শৃত্া স্ীট বিবাহ করিজে পতিত হয়। অত্রি ও উতথ্যতনয় গৌতমের এইমত, 
শৌনকের এই মত বে, শূল্রা ভ্রীতে সস্তানোৎপাদন করিলে পতিত হয়। আর 
ভূগুর মত এই যে, শৃক্তা স্ত্রীর সস্তানের অপত্য হইলে পতিত*হয়। 

অভিন্ন জ্ঞান করিয়া, শূত্রা সহ শয়ন করিলে, ব্রাঙ্গণ অধোগতি প্রাপ্ত হয়। এবং 
শূড্রাতে পূত্র জন্মাইলে ত্রাঙ্মণত্ব হইতে বিচ্যুত হুয়। 

এই সকল মন বাক্য থাকিতে দ্বাদশ পুত্রের আখ্যার়িকাঁর মধ্যে শৃক্রা প্রন্ত 
পারশব সন্তানের পরিভাষা দেখিয় বিধি কল্পনা কর! শাল্রবিকুদ্ধ এবং সম্পূর্ণ বূপে 
ঘে অযৌক্তিক, তাহার কোন জ্ন্দেহ নাই | তবে যদি কেহ যোহ বশতঃ শূক্রা 
স্্রীতে পুত্রোৎ্পাদন করেন, তাক হইলে, সেই সন্তানকে উৎপাদকের পারশব পুঞ্র 
ৰলে এবং লে মৃতবৎ ইহা! বলাই এ বচনের উদ্দেস্ত । পাঁরশব পুভ্রের পারিভাষিক 
বচনের বলে যে শৃদ্। গামী ব্রাহ্মণ পাঁতিত হইবে না এবং শূদ্রাগমন ব্রাঙ্গণের 
পাতিত্য জনক নহে, ইহা কখনই বলা যাইতে পারে না। আঁর৪ দেখুন বৃদ্ধ 
গৌত্ম-স্থৃতিতে ভগবান নারায়ণ ধর্মমবন্ত। হইয়া! "বলিয়াছেন, 


কান,নস্চ সহোঁঢস্চ তাবুভৌ কুণডগোলকৌ ॥ 
আ...ট বনিতো জ্ঞাতঃ পতিতস্তাপি যঃ স্থৃত্তঃ | 
যত 1ব্ওচগ্ালা নিষিদ্ধাঃ শ্বপচাঁদপি | 
কানীন ও সঙ্োড় পুল, কুণ্ড ও গোলক এবং পতিতের পুর এই কয় জন নি" 
চণ্ডাল এবঙ ইহারা চণ্ডালাপেক্ষাও বর্জনীবু। 
এক্ষণে দেখুন, দ্বাদশ প্রকার পুত্রের মধ্যে কানীন ও সহোঢজ পুত্রের উল্লেখ 
আছে। ইহারা যদি শাস্রীয় ও ধর্ম পুত্র হইত, তাহা হইলে ইহারা চণ্ডালাপেক্ষা 


বর্জনীয় বলিয়া উক্ত হইত না। অতএব ইহা! অবশ্ঠই স্বীকার করিতে হইবে, য়ে, 
ধর: বিবাঁহিতা সবর্ণা স্ত্রীর গর্তে ্বয়মুৎপাদিত পুক্র ভিন্ন অগ্ পুজ পুত্র মধ্যে গণা 
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নহে। প্রক্কৃত কথ! এই যে,শান্ত্রীর ওরস পুক্র ভিন্ন আ'র সকল প্রকার পুক্রই নিন্দনীয় । 
তবে যে পুক্র যে পরিমাণে কাম প্রবৃত্তি মূলক,সে সেই পরিমাণে নিকৃষ্ট ও নিন্দনীয় । 
প্রন্কত প্রস্তাবে তাহাকে শাস্ত্রীয় ধর্ম পুত্র বল যাইতে পারে না এবং বিশেষ অন্ু- 
ধাবন করিয়া দেখিলে ইহ! স্পষ্টতঃ প্রতিপন্ন হয় যে, শান্ত্রকারেরাও এরূপ পুক্র 
দিগকে শাস্্ীক় ধর্ম পুত্র বলিয়া নির্েশ করেন নাই। লোকে স্বেচ্ছাপূর্বক ঘটনা- 
ক্রমে যত প্রকার পুত্র লাভ করিতে পারে, তাহারই পরিভাষা মনু গুত্র প্রকরণে 
বলিয়াছেন ; এৰং তাহাদের প্রতিপালন জন্য ক্রমান্বয়ে কোন পুত্রকে পিতার 
ধনাংশভাগী এবং কোন পুত্রকে কেবল গ্রাশাচ্ছাদনভাগা করিয়াছেন । 

ধরূপ পাঠক গণ, দেখুন যাহা পূর্ব ব্যবস্থার দেখান হইয়াছে, তাহাতে মন্্ু 
বিধবার অন্তপতি গ্রহণ এক কালে নিষেধ ' করিয়া দ্বাদশ প্রকার পুল্র প্রতিনিধির 
পরিভাষা, বলিবার কালে বলিয়াছেন । 


যা পত্যা ব1 পরিত্যক্ত। বিধব। বা স্বয়েচ্ছেয়]। 
উৎপাদয়েৎ পুৰভূত্ব। স পৌনর্ভব উচ্চতে 1১৭৫৯ 


যে ৃত পতিক। স্ত্রী অথবা! পতি-পরিত্য্তা স্ত্রী স্বেচ্ছা পূর্বক পুনর্ভ্( হইয়া 
কন্পতি আশ্রয় করে, তাহার গর্ভ জাত সন্তান উৎপাদকের পৌনর্ভব সস্তান বলিয়1 
কথিত হয়। 
এই বচনে "পুনভৃ্ধা শব্দের অর্থ, “পুন হওয়া” কিন্তু পুনর্ভঁ কাহাকে বলে 
মন পর্বে তাহা কোন বচনে প্রকাশ করেন নাই, তজ্জন্য পর বচনে পুর ব্যাখ্যা 
করিতেছেন। পু 
সা চেদক্ষত যোনিঃ স্যাঁদ্গতপ্রত্যাগতাপি বা। 
পৌনর্ভবেণ ভত্র। সা পুনঃ সংস্কারমর্থতি,|1১৭৬।৯ | 
সেই স্ত্রী (অর্থাৎ পুর্ধঘ বচনোক্ত ষে স্ত্রী পতির পরলোকাস্তর অথবা! যে স্ত্রী পতি 
পরিত্যক্ত! হইয়া! শ্বেচ্' পূর্বক পুনর্ভু হইতে চা) যদি অক্ষত যোনি থাকে, অর্থাৎ 
যদি তাহার পুরুষ সংসর্গ.না হইয়। থাকে, তবে যাহার নাশ্রয় গ্রহণ করিতে চাহে, 
সে গ্রঁ ন্ত্রীকে পুনঃসংক্কার নামক” সংস্কার বিশেষদ্বারা গ্রহণ করিলে, অথব! 
যে স্ত্রী কৌমার পতি.পরিত্যাগ করিয়া একবার পুক্যাস্তরের আশ্রয় গ্রহণ 
করিয়া! পুনরায় পূর্বব পতির নিকট প্রত্যাগতা হয়, তাহা হইলে সেই পুর্ব পতি 
গর প্রত্যাগতা। স্ত্রীকে পুরঃসংস্কার নামক সংস্কার বিশেষ ছারা গ্রহণ করিলে, 
এইনপ পুনঃসংস্কার নামক সংস্কার বিশেষ দ্বারা সংস্কৃতা স্ত্রীকে পুনর্ভ বলে। ইহার 
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তাৎপর্য এইযে, পুলঃসংস্কার নামক সংস্কার বিশেষ হ্বার গৃহীত না রি সে স্ত্রীকে 
পুরর্ভূ বলা যাইতে পারে না, তাহাকে শ্বৈরিণী বলিতে হইবে এবং পুনর্ভহইতে 
হইলে সেই স্ত্রী অক্ষত ঘানি হওয়া! চাই, ক্ষত যোনি হইলে পুনংসংস্কত হইতে 
পারিবে না, সুতরাং পুনভূও হইতে পারিবে না ইহাই এই ছুই বচনের অভিপ্রায়, * 
নতুব! পুনর্ভূ হওয়! যে বৈধ, তাহা মন্ু বলেন নাই বরং পূর্বে যেরূপ দেখাইয়াছি 
তাহাতে পুনর্ভ্ হওয়া সম্পূর্ণরূপে স্ত্রীদিগের পক্ষে নিষিদ্ধ বলিয়াছেন । কিন্তু শান্ত্রীর 
নিষেধ অবহেল! করিয়া! পিতা, পতি এবং পুত্রের পরতন্ত্রতা স্্রীদিগের যে নিত্যধর্্ম 
তাহা উলঙ্ঘন করিয়া, যে স্ব-ইচ্ছায় পুনঃসংস্কত! হইয়া পুরুষাস্তক্ গ্রহণ করে,* 
সেই স্ত্রী তাহার গৃহীত পতি এবং ত্গর্তজাত পৌনর্ভব পুত্র যে সমাজ বহিদ্ধত 
অপাঙক্তেয় তাহ! মনু ভুয়োভূয়ঃ বলিয়াছেন। যে সকল লোঁককে হব্যকব্যে 
পরিত্যাগ করিতে হইবে, তাহাদিগের মধ্যে পৌনর্ভবকে পরিত্যাগ করিতে মন্থ 
বলিয়াছেন ; যথা, 
কুশীলবোইবকীর্ণী চ বৃষলীপতিরের চ1 
পৌনর্ভশ্চ কাঁণশ্চ যল্তচে(পপতিগঁহে ॥ ১৫৫1৩ অ 
.. যাহারা নর্ভনোপজীৰী, ত্্ী সম্পর্ক জন্য ক্চর্থ্যভ্রষ্ট, শৃদ্রাপতি,, পৌনর্ভবপু, 
কাণ এবং যাহার গৃহে স্ত্রীর উপপত্তি বাস করে, তাহারা শ্রাদ্ধাদিতে বর্জনীয় 1 
গুরভিকে1 মাহিষিকঃ পরপূর্ববাপতিস্তথ! 1. 
প্রেতনির্হারকশ্চৈব বর্জনীয়াঃ গ্রযত্বঃ ।/ ১৬৬1।৩অ 
মেষ মহিষের ব্যবসাদ্বারা জীবিক! নির্কঘরহকারী, পুনভু ্পিতি € কুজ, কভট্র এস্থলে 
পরপূর্ববাপতির ব্যাখ্যা এই্ধপ করিয়াছেন যথা,_: --“পরপুর্ধবা, পুনভুন্তিস্তাঃ পতিঃ ) 
এবং ধনগ্রহণ পূর্বক প্রেতকার্ধ্য নির্বাহক ইহারা যত্রের সহিত বজ্জনীয় । 
থন্ত বাণিজকে দত্তং নেহ নামুত্র তন্তবেৎ। 
_. ভন্মনীব হুতং হব্যং তথা পৌনর্ভবে দ্বিজে ॥ ১৮১।৩অ 
আদ্ধ কার্ধ্যে, বণিক ও পুর্ভ্ঁ পুত্রকে যাহা দেওয়া যায়, তাহাতে ন" 
না পারলৌকিক কোন ফল আছে। , ইহা ভন্মে স্বতাহুতি দিবার তুল্য নিক্ষল 
এক্ষণে পাঠকবর্গ দেখুন, মস্ু স্ত্রীদিগকে পির .জীবনকালে অথবা! মৃত্যু হ 
কোন অবস্থায় পতি ভিন্ন অন্য পুরুষ গ্রহণ এককালে নিষেধ করিয়াছেন । ত 
বদি কেহ স্থেচ্ছাচারিণী হইয়! বিধি উল্লঙ্বন পুর্ব্বক পর পুরুষ গ্রহণ ট্রে, 
হদি পর পুরুষ কর্তৃক পুনঃসংস্কার দ্বারা গৃহীত হয়, তাহা হইক্ঝ 


এবং। 
যে ন্রী পুন 





(১৪৭ ) 


নামে কথিত হইবে ইহা! বলিয়াছেন এবং তাখাগ পরপ(তি'৬ ৩জ্জাত পুত্র সকলেই 
সমাজ হইতে বর্জিত হইবে, ইহার স্পট বিধি দিক্সাছেন। ক্ুতরাং বিদ্যাসাগর 
মহাশয় যে মীমাংসা করিয়াহেন সে, বিধবার পুনঃসংস্কার মন্ধু বিরুদ্ধ নহে, ইহা 
নিতাস্তই জোরের কথা ; ইহা ভিন্ন ইহাঁকে আর কি বলা যাইতে পারে? মন্থ 
শাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য গ্রহণ করিলে বিদ্যাসাগর মহাঁশরের মীমাংসার স্থল দেখিতে 
পাওয়া যায় না। বরং, তাহার মীমাংসা যে প্রক্কৃত প্রস্তাবে মন্ুর ব্যবস্থার সম্পুর্ণ 
বিরুদ্ধ, তাহ। স্পষ্টতঃ দেখা যাইতেছে । বিধবার পুনঃ পতিগ্রহণ যে মন্ছুর সম্পূর্ণ 
মত বিরুদ্ধ তাহা! বিশেষনূপে দেখান হইল, এক্ষণে অন্তান্ত সংহিতাকর্ত! দিগের 
অভিপ্রায় আলোচন। করিয়া দেখা যাঁউক যে, তাহাঁদের অভিপ্রায় কি?" 


 আসস্টম অধ্যায় । 


বিষুসং ংহিতা, _ অথস্রীণাং ধন্মাঃ | 


শু চে সং চে ০ 


ভর্ভরি : প্রবাঁসিতেহপ্রতিকর্মক্রিয়া | পরগৃহেঘনভিগমনম্‌ | 
দ্বারদেশগবাক্ষকেষু নাবস্থাঁনম্‌। সর্ব কর্মন্বতন্ত্রতা । বাল্যযৌ- 
বন বান্ধাকেযু অপি পিতৃভর্ভৃপুত্রাধীনত! 
স্বৃতেভর্তরি ব্রহ্মচর্য্যং তদন্বারোহণং ব1। 
নাস্তি স্্রীণাং পৃথক্যজ্জঞো ন ব্রতং নাপ্য.পোবণম্‌ || 
পতিং শু্রীতে যক্তু তেন ম্বর্গেমহীয়তে | 
পত্যে৷ জীরতি যা যোষিহ্পবাসব্রতঞ্চরেৎ |. 
আয়ুঃ সা হরতে ভর্ত,রকঞ্চেব গচছতি | 
ম্বতেওর্তরি সাঁধুরী স্ত্রী ব্রহ্চর্য্য ব্যবস্থিতা | 
স্বর্গংগচ্ছত্যপুত্রাপি যথা তে ব্রহ্মচারিণঃ এ। 
ইতি বৈষ্ণব ধর্্মশান্ত্রে পঞ্চবিংশোহধ্যায়ঃ 
বিষণ স্ত্রীদিগের ধর্ম বলিতেছেন,__ 
প্রোধিততর্তৃকা স্ত্রী দৌনদধ্য সম্পাদক ভুষণাঁদি পরিধান কুরিবে না। পরগৃহে 
যাইবে না। খারদেশে অথব1 গবাক্ষদ্বারে উপবেশন করিবে না । কোন কার্য 


স্বাধীনভাবে সম্পন্ন করিবে না । বালিকা, টিবি উরি ক্রমান্বয়ে পিতাঃ 
পতি ও পুত্রের অধীনে থাকিবে । 

প়তির মৃত্যু হইলে ব্রন্দচর্য্য অথবা মৃত পতির জা স্্রীদিগের 
পৃথক যজ্ঞ অথব! ব্রত বা উপবাস নাই €য পতিরই সেবা! করে, সে স্বর্গে গমন 
করে। পতি জীবিতকালে যে স্ত্রী ব্রতউপবাষ করে, সে ইহলোকে পতির আযুঃ 
হরণ করে এবং পরলোকে নরকগামিনী হয়। ক্রদ্ষচারিরা যেরূপ স্বর্গগামী হন, 
সাধবী বিধবা স্ত্রী সেইরূপ অনপত্যা হইয়ও ব্রক্গচর্ষ্যে জীবন অতিবাহিত করিলে 
স্বর্গে গমন করেন । 


(১৪৪ ). 
বৃদ্ধ স্বারীত মংহিত।,-_ 


স্থশীলস্ত পরং ধর্ন্দং নারীণাং নৃপসন্ভম | 
শীলভঙ্গেন নারীণাং যমলোক? সুদারূণঃ | 
স্বতে জীবতি বা পত্যে যা নান্যস্ুপগচ্ছতি। 
সৈব কীর্ভিমবাপ্পোতি মোদতে রম্য়াসহ ॥। 
পতিং ঝা নাতিচরতি মনোবাকারকর্ম্মাভিঃ |. 
সা ভর্ভুলোকমাপ্রোতি বখৈবারন্ধর্তী তথা | 
আর্তার্তে মুদিতে সৃষ্ট! প্রোষিতে মলিনাকুশ! | 
মৃতে স্িয়েত যা পক্য্ে সা স্ত্রী জ্বেয়াপতিত্রত! | 
বাস্ত্রী ৃতং পরিঘজ্য দগ্ধ! চেদ্ধব্যবাহনে । 
না ভর্তুলোকমাপ্সোতি হরিণা কমলা, যথ1 | 
্ষত্সং ব। সুরাঁপং বা কৃতত্বং বাঁপি মানবয্‌। . 
, যঙষাদায় মৃতা নারী সং ভর্তীরং পুনাতি হি।| 
সাধ্বীনামিহ নারীনামগ্নি প্রপতনাদৃত্ষে ৷ 
নান্যোধর্দোহস্তি বিজ্ঞেয়ো স্কৃতে্র্তরিকুত্র চিৎ || 
 বৈষুবং পতিমাদায় যা! দগ্ধ হব্যবাহনে | 
সা বৈষুবপদং যাতি যন্ত্র গচ্ছন্তি বোগিনঃ | 
সৃতেন্র্ভরি যা নারী ভযেদ্যদি রজন্বল! | 
চিত্তাগি সংগ্রহে ভাবত ন্নাত্বা ভন্মিন্‌ প্রবেশয়ে ॥ 
গর্তিণী নানুগন্তব্য স্বতং ভর্ভারমব্যয় | 
বরন্মচ্ধ্যব্রতং কুর্য্যাদঘাৰজ্জীৰ মতন্দ্রিতা । 
কেশরঞ্জন-তাহুল-গদ্ধ-পুষ্পাদি সেবন 
ভূষিতং রঙ্গ কাংস্য পাত্রে চ ভোজলম্‌ 
দ্বিবার ভোজনথাক্ষোরঞ্জনং বর্জয়েৎ সদা . 
্নাত্ব শুক্লান্বরধরা জিতক্রোধ! জিতেন্দরিয়া |। 
ন্‌ কন্ কুহকা। সাধবী তক্দ্রালল্য বিবর্জিত । 
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গুঁনির্দল। শুভাচার! নিত্যং সম্পুজয়েদ্ধরিম্‌ || 

ক্ষিতিশায়ী! ভবের্্রত্রী শুচচী দেশে কুশোত্রে। 

ধ্যানযোগপরা নিত্যং সতাঁং সঙ্গে ব্যবস্থিত। || 

তপশ্চরণ সংযুক্ত! যা বজ্জীবং সমাচারেত। 

তাবতিষ্ঠে নিরাহার। ভবেদঘদ্দি রজস্বল! ॥ 

বুঃ হারীত, ৮ম অধ্যায় । 
নুশীল্তুতা * স্ত্রীদিগের শ্রেষ্ঠধর্দ | হুঃশীলা স্ত্রী পরলোকে কষ্ট ভোগ করে। 

যে স্ত্রী পতি জীবিত থাকিতে অর্থবা পরলোক গত হইলে অন্ত পতি গ্রহণ নাঁকরেন, 
তিনি ইহলোকে ৰীর্তি লাভ করেন এবং পরলোকে লক্ষ্মীর প্রি পাত্রী হুন। খিনি 
মনে, বাক্যে এবং কার্ষোয পতি উলঙ্ঘন নাকরেন, তিনি অকুত্ধতীর স্যার পরলৌকে 
পতিলোক প্রাপ্ত হন। ষে স্ত্রী পতি পীড়িত হইলে আপনাকে পাড়িত জ্ঞান 
করেন, পতির আনন্দে প্রফুলিতা হন, পতি দেশাস্তর গত হইলে মলিন! ও কৃশা 
হন এবং যিনি পতির মৃত্যুতে মৃতপ্র।য় হন, তিনিই পতিতব্রতা। হে স্ত্রী মৃতপতির 
সহগ-মন করেন , তিনি লক্ষমীনারার়ণের স্তাক্স পতিরে্পোক প্রাপ্ত জন। স্বামী বদি 
ত্রক্মহত্যাকারী, সুরাপায়ী অথবা কতগ্ন হয়, এবং বঙ্দি তাহার মৃত্ুতে স্ত্রী সহগামিনী , 
হন, তাহা হইলে মহাপাতৰগ্রস্থ পতিকে পবিজ্র করিয়লন। পতির পরলোকে 
তাহার সহ গমন কর! ভিন্ন সাধব্দিগের অন্ত কোন ধর্দ নাই। যিনি মৃত পির, 
সহ-গমন করেন, তিনি পতিসহ, যোগীগপশ যে পদ প্রান্ত হন, সেক বৈষ্ঞবপদ প্রান্ত 
হন। পতির সহগমন কালে যে স্ত্রীর রজঃ. গুকাশ হয়, স্তিনি চিতাগ্রি রক্ষা করিয়! 
ল্ানাস্তে অগ্নিপ্রবেশ করিবেন। গর্তিনী স্ত্রী অশ্নিগ্রবেশ করিবে না, যাবজ্জীৰন 
রহষচরধ্য ব্রত অবলগনন পূর্বক সাবধানে থাকিৰেন) কেশ রঞ্জন, তাখ,ল্‌ ভক্ষণ, গন্ধন্রব্য 
ও পৃত্পার্দি সেবন, করিবেন না আর অলঙ্কারাদি ধারণ ও রঞজিষ্ত বস্ত্রাদি পরিধান 
এবং কাংস্ত পাত্রে ভোজন করিবেন না, ছুই বার ভোজন ও চক্ষে কজ্দলাদি ধায়প 
বঙ্জন করিবেন ॥ সাধবী বিধুবা স্নান করিয়া শুর্লবন্ত্র পরিধান পূর্বক জিতেক্ত্রি় ও * 
তন্্রালন্ত পরিত্যাগ কুরিয়! পবিত্র হইর। নিত্য বিষুঃ গুঁজার নিযুক্তা খাকিবেন। 
রা্রিতে ভূমিতে শয়ন করিবেন, নিত্য যৎসঙ্গ করিবেন ও ধ্যান যোগে থাকিবেন, 
এইরূপে যাবজ্জীবন তপন্তান্থুরক্ত হইবেন, আর রঙজঃ প্রবৃত্ত কালে অল্সাহার 
সকরিবেন। | 

গুরসো দত্তকশ্চৈব ক্রীতঃ কৃত্রিমএব ঈ। 

ক্ষেত্রজঃ কাণীনশ্চৈব দৌহিত্রঃ সত্তম: স্মৃতঃ ॥ 
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পিগুদশ্চ পরশ্চৈষাং পুর্ববাভাঁবে পরঃ পরঃ । 
স্ুজ্রঃ পৌত্রশ্চ তৎপুত্রঃ পুত্রিকাপুদ্ত্র এব চ || 
পুরী চ ভ্রাতরশ্চৈব পিগুদ1£ সুর্য্যথাক্রমাৎু। 
এবং ধর্দেশ নৃপতিঃ শাসয়েৎ সর্ধবদ। প্রজা: | 
বৃঃ, হারীত, €র্থ অঃ। 
ওরস পুত্র, দত্তক, ক্রীত, কৃত্রিম, ক্ষেত্রজ, কাণীন ও দৌহিত্র ইহার! পুর্বের অ- 
ভাবে পর পর শ্রান্থাধিকারী। পুত্র, পৌত্র, প্রপৌন্র, পুত্রিকার পু, * ্রাতুষ্প,র, 
ইহারাও যথাক্রমে পিও দাঁনাধিকারী; এইরূপ নিয়মে রাজা প্রজা শাসন করিবেন । 
এস্থলে পাঠকগণ দেখুন, বৃদ্ধ হারীত পৌনর্ভব ইত্যাদি দোষজান্ত পুত্র দিগকে 
শ্রাদ্ধাধিকারী করেন নাই। 
যাঁজ্বন্ধ্য সংহিতা, 
নকৃৎ প্রদয়ীতে কন্যা হরং স্তাং চৌরদগুভাঁক। 
দত্তামপি হরে পুর্ববাচ্ছে,য়াং শ্চেদ্বর আব্রজেত্ || 
অনাখ্যায়দদদ্দোষং দণ্ড] উত্তম সাহ'সমূ | 
অছুষ্টাঞ্চ ত্যন্জন্‌ কন্যাং দুষয়ংশ্চ মৃষাশতম্ || ৬৬ 
অক্ষতা বা ক্ষতাচৈব পুনভূহি সংস্কতা পুনঃ |. 
স্বৈরিনী যা পতিং হিত্বা। সবর্ণ কামতঃ স্মৃতঃ 1 ৬৭ 
স্বতে জীবতি ব। পত্যো যা নান্যমুপগচ্ছতি । | 
সেহ কীর্ভিমবাঁণোতি মোদতে চোময়া সহ | ৭৫ 
ক্রীড়া শরীরসংক্কারং সমাজোৎসব দর্শনম্‌। 
হাস্তং পরণুহে যানং ত্যজ্যেৎ প্রোষিত ভর্তা |1৮৪ 
রক্ষেত কল্চাণং পিতাবিন্নাং পতিঃ পুক্রাস্ত বার্ধকে | 
অভাবে জ্ঞাতয়স্তেবাং স্বাতন্ত্র্যং ন কচিৎএক্িয়াঃ || ৮৫ 
একবার কন্তা দান করিয়! পুনঃ গ্রহণ করিলে গ্রহিত চোরের ন্তাক দণ্ডভাগী 
হয়। কিন্তু দানের পরই যদি পুর্ব্বাপেক্ষা উৎকষ্টতর পাত্র উপস্থিত হয়, তাহা হইলে 
দন করিলেও প্র দত্ত। কন্তাকে পুরঃ গ্রহণ করির। উৎ্কুষ্ট পাত্রে অর্পণ করিতে 


পারেন অজ্ঞাত কুলশীল ব্যক্তিকে কন্তা দান করা৷ দৌধাবহ হয়। অছুষ্টা। কন্তাকে 
ত্যাগ করিলে অথবা অযথা। তাহার দোষ কীর্তন করিলে উত্তম সাহস নামক 
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দণ্ডভাগী হইতে হয়| দততান্ত্রী পতি সংসর্গ হইবার পূর্বে অথবা পরে যদি পুনঃ 

হস্কার নামক সংস্কার বিশে দ্বারা অন্য পুরুষ আশ্রয় করে, তাহা হইলে তাহাকে 
পুনভূবিলে। যেস্ত্রী পর্তি' বিদ্যমানেই হউক, কিছ পতির মৃত্যু হইলেই হউক, 
অন্য পুরুষের আশ্রয় গ্রহণ না করেন, তিনি সুখ্যাতি লাভ করেন এবং পরলোঁকে 
পার্বতীর সহিত স্থখে-থাকেম। পতি দেশাস্তরে থাকিলে স্ত্রী ক্রীড়া, শরীর মার্জ- 
নাদি, সমাজ সমিততিও উৎসব দর্শনাদি, হান্ত ও-পরগৃহে গমন বর্জন করিবেন । 
পিতা কন্যাকালে, পতি যৌবন কালে, এবং পুত্র বার্ধক্য রমনী গণক্ে রক্ষা) করি- 
বেন। ইই ইৃদের. অভাব হইলে, তত জ্ঞাতিবর্গ ভ্্রীদিগকে রক্ষা করিবেন । স্ত্রীগণ 
কবধনই স্থাতত্ত্রয অবলম্বন করিবে না । 


যোগীম্বর ষাজ্ঞবন্ধ্য স্ত্রীধন্ম সম্বন্ধে, যাভা! বলিয়াছেন, *ন্মধো ঘে করটা বচন 
গৃহীত হইয়াছে, তন্মধ্যে 
অক্ষত] বা ক্ষতাচৈব পুনভু?ি সংক্কতা পুনঃ । 
স্বৈরিণী যা! পতিং হিত্বা পবর্ণ কামতঃ স্মৃতঃ || 
এই বচনটাও উদ্ধত কর! হইয়াভে। বিধবা বিবাহের পক্ষপাতী মহাশয়েরা 
বিশেষতঃ বিদ্যাসাগর হাশর এবচনের ুর্ধাদ্ধ মাত্র দেখাইয়া বলেন 'ৈ যাজ্তবন্্য 
বিধবার পুনঃ বিবাহের বিধি দিয়াছেন (বিঃ বিঃ পৃঃ ৬গ পুষ্ট) বিদ্যাসাগর মহাশয় 
এই বচনের দ্বিতীয়াদ্ধ উল্লেখ করেঞ্জ নাই । তিনি ফেন যে সন্পূর্ণণচন প্রকাশ করেন 
নাই, তাহা তিনিই "ানেন। বাক্ঞবন্ক্য উক্ত বচনের পুর্ধাদ্ধে বলিয়াছেন শ্রী পতি- 
হসর্থ হইবার পুর্বে অথবা! পরে পুনঃ সংস্কতা ,হইয়ণ পুরুধাস্তর গ্রহণ করিলে পুন, 
হয়, ইহাতে বিধবা বলিয়া কোন কগা নাই । ইহা! সধবা ও বিধবা এই উভয়বিধ 
স্ত্রীর সন্ধেই উক্ত হইয়াছে । বাস্তবিক, সধবা হউক, আর বিধরাই হউক, যে 
কোন স্ত্রী এইরূপে পতি পরিত্যাগ পুবরক অন্থ কর্তৃক পুনঞ৯সংন্কারদ্বারা গৃহীত 
হইলে, সে পুনর্ভ, হইবে। ইহাই এবচনাদ্ধের ভাতপধ্য। এক্ষণে ইহা দ্ধ বিধিবাক্য 
হর, ভাহা হইলে বছনের আগ্রীরাদ্ বিধিবাকা না হইবে ০ ধা পরার্ধে বলিয়াছেন 
যে, ঘে নী পুনঃ সংস্কারের অপেক্ষা না করিয়া পতি ত্যাগ পুব্বক অন্ত পুরুষ 
আগএরয় করে সে স্বৈরিণী বলয়! আীঁভিহিত, হয় । 
যাজ্ঞবঙ্ধ্যের এই বচন যদ্দি বিধি বলিয়া কল্পন1 কর! যায়, তাহা হইলে স্ত্রীলোকের 
স্বৈরিলীর পথ অবল্থন করাও-বৈধ বলিতে হয়। অতএব পাঠকগণ দেখুন, হিন্দু 
সমাজ তবে কি ভয়ানক হইয়? উঠে। খধি বচনের এরূপ যদৃচ্ছা ব্যাখ্যায়, হিন্দু 
সমাজ গার থাকিন্তে পারে না। স্ত্রী মঘৃচ্ছ। ক্রমে পতি পরিত্যাগ করিয়া অথনা 


(১৪৮) 


বিধব! যদৃচ্ছ! পুর্বক মৃত পতিকে উলঙ্ঘন করিয়া যদি পুনঃ সংস্কার দ্বারা অন্য পতি 
গ্রহণ করে, অথব। সংস্কারের অপেক্ষা ন! করিয়াই অন্য পুরুষের আশ্রয় লয়, তাহা 
হইলে পুনভূ ই হউক, আর স্বৈরিণীই হউক, চাহার আচরণ যদি বৈধ বলিয়া শ্বীকাঁর 
করিতে হয,তাহা হইলে কি আর সয়াজ রক্ষা হইতে পারে ? সমাজের মূল ভিত্তি স্ত্রী। 
'াহাদ্দিগের যনৃচ্ছা! আচরণই যদি সমাজে আদৃত হয়, তবে তাহার পরিণাম ফল যে 
কি হইবে, তাঁহ পাঠকবর্থ একটু চিস্তা করিয়! দেখুন) তাহা হইলে হিন্দুর নাম 
জগৎ হইতে এক কালে তিরোহিত হইৰে। কোন খ্ষিই এমত হছুপ্লিমিত্ত ব্যবস্থা 
দেন নাই, তাহারা স্্ীদিগের এক্ধপ আচরণকে নিতাস্তই স্বণ! করিক্াছেন। বিধবা 
বিবাহের জন্ত যাহারা লালায়িত, তাহারা হয়ত বলিবেন যে, ফাল্তবক্ক্য স্ত্রী দিগকে 
শ্বৈরিণী হইতে বিধি দেন নাই । কারণ, স্বৈরিণী শান্তে নিন্দিত ও পরিত্যজ্য বলিয়] 
কথিত হইয়াছে । কিন্ত যদি এ বচনের পরার্ধ বিধি বলিয়! স্বীকার ন1 করা যায়ঃ 
তাহা হইলে পুর্ববার্ধও বিধি হইতে পারে না। কারণ, এ বচনে স্ত্রী পুরর্ভ, হইতে 
পারে এবং স্বৈরিণী হইতে পারে না, এমত কিছুই উক্ত হয় নাই। বচনের অর্থে 
কেবল মাত্র ইহাই বুঝা যায় যে, ষে স্ত্রী পুনঃ সংস্কৃত! হইয়| পুরুযাস্তর ছার। গৃহীত 
হয়, সে পুনর্ত, ) এবং যেখানে পুনংসংস্কার হয় নাই, সে স্থলে প্র স্ত্রী স্বৈরিণী। 
ইহাতে একটা বিধি ও অন্তটা অবিধি, এ মীমাংসা যে কোথা হইতে আসিল, তান! 
বুঝা যায় না। ইহা.কেবল বিদ্যাসাগর ম্তাশয় ও তৎপক্ষীয় দিগের মনঃ কল্িত 
ব্যাখ্যা মাত্র । বিদ্যাসাগর মহাশিয় উক্ত বচনটা্ল দ্বিতীয়ার্ধ প্রচার করেন লাই, 
কারণ তাহ! হইলে তাহার কল্পনার স্থল থাকে না, এবং ইহ! অগ্রাহ্থ হইয়া পড়ে, 
কাজেই তাহাকে শাস্ত্র গোপন করিতে হইয়াছে। এরূপ বিচারপ্রণালী নিতান্তই 
নিন্বনীয়। ইহ দ্বার শাস্তানভিজ্ঞ বৈষয়িক লৌকদিগকে একরূপ প্রতারিত করা হই 
সাছে। স্বৈরিণী শাস্ত্রে নিন্দিত হইয়াছে বলিয়া! যদি উক্ত বচন স্ত্রীলোকের পুন£সংস্কার- 
রহিত পর পুক্রষ গ্রহণ বিধায়ক ন1 হয়, তা হুইলে ইহা পুনঃ সংস্কার বিশিষ্ট পুরু 
বাস্তর গ্রহণ বিধায়কও নহে । কারণ, যাজ্ঞবনধ্য স্থলাস্তরে পুনর্ডু পতি ও পৌনর্ভব পুত্র 
উভয্বই নিন্দিত ও শ্রান্ধাদিতে বঞ্জিত বলিয়। বিধি দিয়াছেন । যথা,__ 


যাজ্ঞবন্ক্য সংহিতা, 
রোগী হীনাতিরিক্তাঙ্গঃ কাণঃ পৌন্ভব স্তখ] | 
অবকীর্ণী কুগডগোলো কুনখী শ্টাবদস্তকঃ || ২২২ 


ক ফু ক ঙ 


মাতাপিতৃ গুরুত্যাগী কুণ্ডাশী রৃযলাত্মজঃ | 


পর পুর্ববাপতিঃ স্তেনঃ কর্্হুষ্টাশ্চ নিন্দিতা2 11 

শাদ্ধে নিমন্ত্রণ কবিৰার কালে কোন্‌ কোন্‌ ব্যক্তি দ্রিগকফে বর্জন করিতে হইবে. 
'তাহাদিগের মধ্যে বলিয়াছেন ।__ ৃ পু 

রোগী, অধিক অথব। হীনাঙ্গ বিশিষ্ট ব্যক্তি, কান, পৌনর্ভব পুত্র, অবকির, 
কুণ্ডগোলক নামক জারজ পুত্রদ্বয়, কুনখী, কাল দস্ত বিশিষ্ট, পিতা মাতা ও গুরু- 
ত্যাগী, স্ত্রীলোকের উপপতি সংযোজক, বৃষলীর পুত্র, পুনভূপপিতি অর্গাৎ যে পুনঃ 

স্কার দ্বারা অস্তের পত্রী গ্রহণ করিয়াছে, চৌর, পাতিত্য জনক কর্মচারী, ইহার! 

দুষ্টকর্্মা ও* নিন্দিত এবং শ্রাদ্ধাদির বিপদ স্বরূপ, ইহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিবে না। 

এক্ষণে পাঠকগণ বিবেচন! করিয়া দেখুন যে, শান্ত্রকারকগণ কি এতই অস্থির- 
মতি ছিলেন যে, তাহার! এক দিকে স্ত্রীদিগকে পুনর্ভ হইতে বিধি দিতেছেন, অপর 
দিকে পুনর্ভ পতি ও তাহার পুত্রদিগকে সমাজবঞ্জিত করিতেছেন। সামান্ত 
জ্ঞানে ইহা দ্বারা ইহাই বুঝা যাক্স যে, পুনঃ সংস্কার দ্বারা অন্তের পত্রী গ্রহণ করা 
শান্সরবিহিত নহে এবং “ অক্ষতা বা ক্ষতাঁচৈব »* এ বচন বিবাহ বিধায়ক নহে, ইহা! 
কেবল পুনর্ভ,র ও শ্বৈরিপীয় পারিভাষিক বচন মাত্র।. যাজ্ঞবন্ক্য এই মাত্র বলিয়াছেন 
যে, পুনঃসংস্কার দ্বারা ভ্্রীগণ পুরুষাস্তর গ্রহণ করিলে, তাহার! পুনর্ভ্‌ হয়, এবং পুনঃ- 
সংস্কার না করিলে স্বৈরিণী হয়। তিনি স্ত্রীদিগকে পুনর্ভ্ভ বা স্বৈরিণী হইতে বলেন 
নাই। ইহা যদি বিধি বাক্য হইত, তাহা হইলে এ বিধি "অনুসারে কার্ধ্য করিলে 
রমাজ বঞ্জিত হইবে এক্সপর বিষ্কান করিতেন না, বিধি পালন করিলে সমাজ 
রর্জিত হইতে হুয়, এরূপ ব্যবহার কুত্রাপি এবং কোন কালেও ঘটেনাই। বিদ্যাসাগর 
মহাশয় অযথা « অক্ষতা বা ক্ষতাঁচৈব ” ইত্যাদি বচন বিধি বলির ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন; ইহা কখনই গ্রাহ্থ হইতে পারে না। এক্ষণে পাঠকবর্গ বিবেচন! 
করিয়া দেখুন যে যাজ্ঞবন্্য সংহিতা পূর্বাপর পর্যযালোচন! করিলে, তাহার « অক্ষতা 
রা ক্ষতাঁচৈব » ইত্যাদি বচন পারিভাষিক বলি! বুঝায়, বিধি বাক্য বলিয়া বুঝায় 
না। স্ৃতরাং ইহা! বিধবাবিবাহবিধায়ক প্রমাণ বলিয়া যে বিদ্যাসাগর মহাশয় 
গ্রহণ করিয়াছেন, তাহ! নিক্ষল,হইতেছে। 


উশনা বলিয়াছেন, ূ 
শ্রুতি বিক্রয়িণো যত্র পরপুর্ববাঃ সমুদ্রগ।ঃ || 
অননমানান্‌ যাজয়ন্তি পতিতা স্তে গ্রকীর্ভিতাঃ | 


নি নক ক ক 


পৌনর্ভবঃ কুসীদীচ তথা নক্ষত্রদর্শকঃ। 


( ১৫০ ) 


গীতবাঁদিত্রশীলশ্চ ব্যাধিতঃ কাণত্রব চ।| 
ঞ ূ ্ ক 
বহুনাত্র কিমুক্তেন বিছিতান্‌ যে ন কুবতে । 
নিন্দিতান্াচরন্তে তে বর্জ্য শ্রাদ্ধে প্রযত্রতঃ 1)৪র্থ অধ্যায় । 
ঞ্তি বিক্রয়ী, বাহার গৃহে পরপূর্ববা স্ত্রী* অবস্থিতি করে, সেই গৃহবাসীগণ, 
সমুত্রগার্মীও শূত্রযাজক- ইহারা পতিত বলিয়া! কথিত। 
পুনর্ভ। পুত্র, কুসীদোপজীবী, গ্রহাচার্ধ্য, গান বাদ্য ব্যবসাক্ী, রোগী, কাণ, 
আর অদ্দিক কত বলিব যাভারা বিহিত কার্ধ্য ন! করি) কেঁধল নিন্দিতা্ঠরণ করে, 
তাহাদিগকে যত্ত পুর্বক শ্রাদ্ধে বর্জন করিবে। ৃ 
ওউশনসস্বতিতে পরপূৃর্্ব অর্থাৎ-পুরর্ড, স্ত্রী ও স্বৈরিণী যে গৃহে বাস করে, ততগৃহ- 
বাসী অর্থাৎ তৎসম্পকী় একান্নভুক্ত.পরিবারস্থ, যাবতীয় লোককে পতিত বলিয়া উক্ত 
হইয়াছে, এবং তাহাদিগকে নিমন্ত্রণে বর্জন করিবার বিধি উক্ত হইয়াছে। পুর 
পুত্রকে পুনরায় বিশেধরূপে উল্লেখ করিয়া বর্জন করিতে উশন। বিধি দিয়াছেন 
ইহাতে উশনার মতে বিধবার পুঝরঃসংস্কার যে নিতান্ত অটবধ ও শার্্র বিরুদ্ধ কার্ধ্য 
তাহা বিশদরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে । 
অঙ্গিরা বলিয়াছেন, 
অন্যদত্তা তু ঝা কন্যা পুনরন্থস্ত দীয়তে | 
তস্তাম্চান্ত ন ভোক্তব্যং পুনর্ভ£ স। প্রগীয়তে ॥ ৬৬। 
ষে কন্ঠাকে একবার দান করা হুইয়াঁছে, ভাহাকে পুনরার অন্যকে দান করিলে 
তাহাকে পুনর্ভূ কহে এবং তাহার অন্ন বর্জনীয় । 
আপস্তস্ব বলিয়াছেন, 
| পুনর্ড,৪ পুনরেতা চ রেতোধা কামচারিণী । | 
আসাং প্রথমগর্ডেষু ভুক্ত চীন্দ্রায়ণং চরে ।| ৩০| ৯ অঃ 
পুলভূচি স্ত্রীঃ পুনরেতা স্ত্রী, রেতোধা শ্রী ও কামচারিণী স্ত্রী, ইহাদের অল্প এবং 
প্রথম গর্তব্তী স্ত্রীর অন্ন ভক্ষণ করিলে চান্রীরণব্রত আচরণ করিবে ।  « 
* পরপুর্বব--বথ। নাঁরদঃ 
পরপুর্ববাঃ জিয়ন্বন্1: সপ্তপ্রোক্তা বথাক্রষম্‌। 
পুনভূক্িবিধা তাসাং স্বৈরিলী চ চতূরবিরবধা ॥ 
অন্তএব পরপৃর্বধা বলিতে পুনর্ভ,  নৈরিণীকে বুঝার 


(৮88৯. 
কেহ কেহ উক্ত বচনের এরপ অর্থ করিতে পারেন বে, পুনর্ভ £ ইত্যাদি 
চতুর্ষিধ স্্রীদিগের প্রথম গর্ভুকালে, তাহাদের অন্নভোজন করিলে চান্রায়ণ কয়িত্তে 
হয়। তাহা হইলে উক্ত সত্রীদিগের প্রথম গর্ভতকাল ভিন্ন অন্যকালে তাহাদের.আন্য 
ভোজনীয় বলিয়া বুঝায় ; কিস্ত অঙ্গিরা বলিয়াছেন, প্রথম গর্ভবতী স্ত্রীলোকদিগের 
অন্ন ভক্ষণ করিলে চান্জায়ণ করিতে হইবে এবং পুনর্ভঃ স্ত্রীর অন্ন এককালে 'অভক্ষ্য। 


যাবকানং নবশ্রদ্ধিমপি স্থুতক ভোজনম্‌। 

নারী প্রথমগর্ভেষু ভূক্তা চান্দ্রায়ণং চরেৎ 1৬৫ 

অন্যদত্ত! তু যা কন্যা পুনরন্যস্য দীয়তে । 
তস্যাশ্চান্নং ন ভোক্তব্যং পুনভূ?ি সা প্রগীয়তে || ৬৬আঙ্গিরস স্মৃতি 

বাঁবকান্ন, নবশ্রাদ্ধান্, অশৌঢান্ন এবং প্রথম গর্ভবতী স্ত্রীর অন্ন ভক্ষণ করিলে 

চান্দ্রারণ করিতে হয়। 
_. একবাঁর যে কন্যাঁদান করা হইয়াছে, তাহাকে অন্যপাত্রে পুরঃদান করিলে 
ভাহার অন্ন অভ্ভোজ্য হয় এবং াছাকে পুনর্ভ, ঃ কহে। 


এক্ষণে বিবেচন! করিয়া দেখুন, আপন্তম্বের বচনের বদি এইক্ষপ অর্থকগ| যায় 
যে, পুরর্ভ ২, পুনরেতা, রেতোধা ও কামচারিণী শ্রীদিগের প্রথম গর্ভকালে তাহা- 
দিগের অন্ন অভোজ্য, তাহা হইলে গঅক্ষিরার বিধির বিরোধী হইয়া পড়ে । কারণ 
তিনি বলিতেছেন যে, প্রথম গর্তিনী স্ত্রীর অন্ন অভোজ্য এবং পুমর্ভ র অন্ন সকল 
কালেই অভোজ্য ; আর অন্যান্ত খষিগণও ভুয়োতুয়ঃ পুনভূঠি ও কামচাত্িণী স্ত্রীর 
ভান্ন এককাণেই পরিক্যজ্য বলিয়াছেন। স্ৃতরাং আপন্তম্বের বচনের অর্থ অন্য 
শাস্ত্রের বিরোধী করিয়! ব্যাখ্যা করা বিচার সঙ্গত নহে। অতএব .পুনভূঠি .হইতে 
কামচারিণী পর্যযস্ত, চতুর্বিধ স্ত্রীর অন্ন ভোজনে ও প্রথম গর্ভবতী ভ্্রীদিগের অক্গ 
ভোঁজনে চান্দরায়ণ ব্রত অনুষ্ঠান করিলে শুদ্ধিলাভ হইবে, এপ অর্থ অন্যান্য শান্ত সঙ্গত 
এৰং বিচার সিদ্ধ বলিয়া স্পষ্ট গ্রুতীত টি | 


পর্াঁশর বলিক্নাছেন,_- 
জীবন্বাপি মুতোঁবাপি পতিরেব প্রভূঃ স্ত্িয়াম্‌ 
নান্যচ্চ দেবতা তাসাং তমেব ্রভুমর্য়ে 
অন্যস্তাপি হি ছুষ্টা স্ত্রী যান্যভা বাপ্রিয়ম্পতিমূ। 
সা গচ্ছেম্নরকং ঘোরস্তঞ্রোহাদ্দযুতেইপিচ ॥ 


(১৫২ ) 


ক ্ ক সক 
নারীনাঞ্চ নদীনাঞ্চ ন গতিজ্ঞয়তে হৃভিঃ।, 
'কুলংকুলং প্রয়াযিন্যেঃ কালক্ফেপে! ন জাঁয়তে ॥ 
চেষ্টা-চরিত্র-চিত্তানি দেবাঁনেব বিদু: স্ত্িরাম্‌। 
কিং পুন; প্রাণিমাত্রা স্ত সর্ববথা নষ্টবুদ্ধয়ঃ ॥ 
তস্মাত্তাঃ সর্ববথ! রক্ষ্যাঃ সর্ববোপাৈন্ভিঃ সদ] 
শ্বশুরৈদেবরাদ্যৈস্তাঃ পিতৃত্রাত্রাদি ভিন্তথা | 
বিবাহাত্প্রাকৃপিতা রক্ষেত্ততঃ পতিস্ত যৌবনে । 
রক্ষেযুবার্ধীকে পুত্রাঃ নাস্তি স্্রীণাং স্বতন্ত্রতা ॥ 
স্বাতন্ত্র্যেণ বিনশ্থান্তি কুলজা অপি যোধিতঃ । 
ন স্বাতন্ত্র্য মতস্তাসাং প্রজাপতি রকল্পয়ৎ || 
_ বৃহৎপরাশর পঞ্চম অধ্যায়ঃ | 
পতি জীবিতই হউন, আর নৃতই হউন, তিনিই স্ত্রীর একমাত্র প্রভু। স্ত্রীর 
অর্চনা করিবার অন্য দেবতা নাই, তিনিই স্ত্রীর উপান্ত। যেক্ত্রী অপ্রিয় পতির 
প্রতি অন্তভাব করে, *অথবা অপ্রিয় পতি পরিত্যাগ করিয়! অন্তের পত্ী হুয়, সে 
স্ত্রী ছু্। এবং সে পতিপ্রোহিতা নিববন্ধন ঘোরুনরকে গমন করে। 
নারী ও নদীর গতি মন্তুষ্যের বোঁধগমঢ নহে, ইহাদের এক কুল হইতে অন্যকুলে 
যাইতে সমর অপেক্ষা করে না। স্ত্রী দিগের চেষ্টা, চরিত্র ও মনোগতভাব দেব- 
তারাও জানে ন1? স্থতরাং মন্ুষ্যে কি বুঝিবে। ইহারা সর্ধপ্রকারে ছুষ্ট-বুদ্ধি- 
বিশিষ্ট । 
অতএব শ্বগ্ুর, দেবর, পিতাঃ ভ্রাতা আদি সকলে ইহাদিগকে সর্বপ্রকারে, 
সর্কোপায়ে সর্বদা রক্ষা করিবে। | | 
বিবাহের পুর্বে পিতা, যৌবনে স্বামী, এব্‌ং বৃদ্ধাবস্থায় পুত্র রক্ষণ করিবেন । 
স্্রীদিগের স্ব ইচ্ছায় কাধ্য করিবার অধিকার নাই। ঢু 
বিশিষ্ট বংশজাঁতা হইলেও শ্রী স্বেচ্ছাচারিণী হইলে নষ্ট হয়। ক্রঙ্গাঁ ভ্রীদিগের 
স্বাতন্ত্য বিধান করেন নাই। 
ইহাতে স্পষ্টতঃ দেখ! যাইতেছে বে, পরাশর স্ত্রীদিগকে ইচ্ছাপূর্ববক, অন্য পতি 
গ্রহণ করা দূরের কথা, কোন কার্ধ্য করিতেও বিধি দেন দাই। প্রত্যুতঃ তিনি 
বলিক্লাছেন যে, পতিই স্ত্রীর একমাত্র প্রভূ এবং পতি ভিন্ন তাঁছার অন্ত উপাস্ত 


€( ১৫৩) 


দেবত1 নাঁই। পতি পরলোকগত হইলেও সেই মৃত পতিই তাহার ধ্যেয় ও ক 
মাত্র উপান্ত অর্থাৎ তাহাতেই ভ্ত্রীর মন নিবিষ্ট রাখিতে বিধি দিয়াছেন । স্তরাং 
ইহাতে নিঃসংশকিতরূপে "বুঝা যাইতেছে যে, কোন হেতুবশতঃ স্ত্রী জীবিত অথব! 
বত পতি ত্যাগ করিয়া অন্ত পতি গ্রহণ করিতে পারে, একথা পরাশিরের কখনই 
অন্থুমোদিত নহে। 


আরও দেখুন পরাশর আবার কি বলিতেছেন । 
স্বতে ভর্তুরি যা নারী রহস্তং কুরুতে দা 1 
তে তু বৈ শাবয়েদ্‌গর্ভং সাঁ নারী গণিকা স্মৃতা ॥ 
অন্যদত্তাঁ তু যা! কন্য। পুনরন্যায় দীয়তে | 
অস্যা অপিন্নভোক্তব্যং পুনর্ভ, কীর্তিতা হি সা ॥ 
কৌমারং পতিমুৎস্থজ্য যা ্বন্যং পুরুষং শ্রিতা | 
পুনঃ পত্যুর্গহং গচ্ছেৎ পুনর্ভ $ সা দ্বিতীয়কা 1 
অনত্স্থ দেবরেধু স্ত্রী বান্বৈর্ধা প্রদীয়তে 1 
সবর্ণায় মপিশ্ুয় পুনর্ভ. ৪ সা তৃতীয়কা ॥ 
প্রাপ্ডে দ্বাদশবর্ষেহুত্র যা রজো ন রিভর্তি হি 
ধারিতন্ত তয়া €রতো৷ রেতোধাঁঃ সা প্রকীর্তিতা | 
ভর্তর্যা ব্যভিচারেণ নারী চরতি নিত্যশই। 
অস্ত! অপি ন ভোক্তব্যং লা ভবে কামচারিণী ॥ 
ভর্ভ্‌ঃ শাসনমুললউঘ্য স্বকাঁমেন প্রবর্ততে |. 
দীব্যন্তী চ হসন্ভী চ সাঁ ভবে কাঁমচারিণী | 
পতিত্যক্তা তু যা নারী গৃহাদন্ত্র গচ্ছত্ি। 
গুহ্েযু রমতে নিত্য স্বৈরিনীস্তাং বিনির্দিশেত 41 
পতিত হিত্বা তু যা নারী সবর্ণমন্যমাশ্রয়েৎ । 
বর্ততে ব্রাঙ্মণত্বেন দ্বিতীয়! সৈরিণী তু স॥। 
যৃতে ভর্তরি ঘ। বাস্থা ক্ষুৎপিপাসাতুরা তু সা 
ভব্াহু মিত্যুপগত। তৃতীয়া স্বৈরিণী ভু সা 
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দ্বেশকালমুপেক্ষৈব গুরুভির্যা প্রদীয়তে | 
 উৎ্পন্নসাহসান্যন্ৈ চতুর্থ স্বৈরিণী,তু সা । 
অস্গুপুভ্রান্ত ষে জাতাস্তে বর্জ্য হব্যকব্যয়োঃ | 
তখৈব যতয়ন্তাসাং বর্জনীয়! গ্রযত্বতঃ || 
বৃহৎ পরাঁশর সংহিত। ৫ম অধ্যায় । 
যেস্ত্রী পতি লোকাস্তরিত হইলে গোপনে উপপতি করে এবং তজ্জাত গর্ভশ্রাব 
করে তাহাকে গণিকা বলে। * 
যে কন্যা একবার অন্তকে দ্রান করা হইক়্াছে, তাহাকে পুনরায় অন্যকে দান 
করিলে পুনর্ত কহে, তাহার অন্ন ভোক্তব্য নহে। 
ষে স্ত্রী পতি পরিত্যাগ করিয়! অন পুরুষ আশ্রত়্ করে এবং পরে পুনঃ পতির 
নিকট আইসে, তাহাকে দ্বিতীয় পুনর্ভ কহে। 
যেস্ত্রী পতি বিযোগানস্তর দেবর অথবা! পতির কোন সবর্ণ সপিওকে পুনঃ 
প্রদত্ত হয্স তাহাকে দ্বিতীয় পুনর্ভ, কহে। 
ষে স্ত্রীর দ্বাদশবর্ষ বুয়ঃ রানি হইয়াও রজঃ প্রকাশ না হয়, অথচ রেত ধারণ 
পূর্বক গর্ভ ধারণ. করে, তাহাকে রেতোধা কহে। 
স্বামী সাক্ষাতে ষে স্ত্রী নিত্য ব্যভিচার করে, তাহাকে কামচাঁরিণী কহে এবং 


তাহারও অন্ন অভোক্তব্য। £ 

স্বামীর অবাধ্য হইয়া যে স্ত্রীস্ব ইচ্ছার হান্ত ক্রীড়াদিতে রত হয়, তাহাকেও 
কামচারিণী কহে। 

যেস্ত্রী পতি পরিত্যাগ রর অন্তর গমন কিয়! নিত্য পুরুষ সংসর্গ করে 
তাহাকে স্বৈরিণী কহে। . 

পতি পরিত্যাগি করিয়া! সবর্ণ অথব1 উৎকৃষ্ট বর্ণ পুরুষ গ্রহণ করিলে তাহাকে 
দ্বিতীয় ন্বৈরিণী কহে। 


যে বিধবা! ক্ষুৎপিপাসাতুরা! হইয়া! অন্তে উপগতা হয়, সে ভৃতীর ন্বৈরিণী। 

যে বিধবা স্ত্রী ব্যভিচারছষ্টা হইয়াছে, সে যদি গুরুদ্বায় অন্য পাত্রে অর্পিত 
হয় তাহাহইলে তাঁহাকে চতুর্থী শ্বৈরিণী কহে। 

ইহাদের গর্ভজাত কুপুত্র সকল হব্যকব্যে বঙ্জনীয় এবং তাহাদের পুত্র সঙ্গাচারী 
হইলেও হত পূর্বক বর্জন করিবে। 

এক্ষণে দেখুন পরাঁশর পু্র্ভঃ স্্রীর্দিগের অন্ন অভোজ্য বলিয়া! বিধি দিয়|ছেন, 
এবং পৌনর্ভব পুর্রদিগকে হব্য কব্যে বর্জনীয় বলিম্নাছেন। ইহাতে স্পষ্টতঃ দেখ! 


(১৫৫ ) 


যাইতেছে যে, অঞ্টান্ত শান্ত্কারদিগের সহিত আচার্য্য পরাশর এক বাক্যে পুনভূঠি 
ও পৌন্রভবপু্র ইহারা সমাজ বর্জিত বলিয়া বিধি দিয়াছেন । কলিযুগের উপযোগী 
ব্যবস্থা দিবেন বলিয়া যি তিনি ধর্ম্মোপদেশ দিয়া থাকেন, তাহাহইলে তাহারই 
উপদেশ এবং বিধি অনুসারে স্প্টতঃ দেখা! যাইতেছে ষে, স্ত্রী সৃত পতিকেন্ত 
এক মাত্র প্র ভ্ঞানে তাহারই প্রতি চিত্ত অর্পিত রাখিবে এবং তাহারই উপাসনা 
করিবে । সুতরাং বিধব! স্ত্রীর পুনঃ সংস্কারদ্বার। পত্যস্তর গ্রহণ কর! পরাশরের 
মদে ও নিষিদ্ধ। তবে যদি কেহ শাস্ত্রের উপদেশ ন। মানিয়! পত্যন্তর গ্রহণ করিয়া 
পুনভূ শ্রেণীভুক্ত হয়, তাহা হইলে তাহাকে সমাজ হইতে বর্জন করিতে পরাশর 
বলিয়াছেন'। অতএব ইহাতে নিঃসংশয্সিত রূপে দেখা যাইতেছে যে, পরাশর স্ত্রী 
সন্ধে পূর্বতন . শান্ত্কার দিগের মতবিরোধী নহেন এবং বিধবার পুরঃ সংক্কারের 
বিশরি দেন নাই । দেখুন, পরাশর পৃর্ধোক্ত বচনে পুভূ 'র অন্ন নিবিদ্ধ বলিয়াপ্ত 
ক্ষান্ত থাকেন নাই। বৃহৎ পরাশর সংহিতীয় প্রায়শ্চিত্ত বিধান ক্রমে তিনি আবার 
বলিয়াছেন, 
যঃ সথৈরিবীনাঞ্ পুনর্ভবাঞ্চ ষ; কাঁমচারী দ্বিজবোধিতাঞ্চ | 
রেতোধৃতাং পাকমনা যদদ্যাদ্বিপ্রঃ স চন্দ্রব্রতকৃচ্ছুচিঃস্ত।ৎ | 
রৃঃ পরাশর উষ্ঠ 'অধ্যায়। 
সে ব্রাঙ্গণ ই্বিরিণীর, পুরভূন্ত্রীর, কামচারিণী দ্বিজাতিন্ত্রীর এবং রেতোধা ্্রীর 
পক্কান্ ভোজন করেন, ভ্িনি চার্জীয়ণ ব্রতাচরণ করিলে শুদ্ধ হইবেন । ঃ 
এক্ষণে দেখুন, পরাশর পুর্ব বচনে পুজভু স্ত্রীর অন্ন ভোজ্বন' নিষেধ করিয়াছেন 
এবং পরবচনে যদি কোন ব্রাহ্মণ ইহার অন্ন ভক্ষণ করে, আাহা হইলে তাহার শুদ্ধির 
নিমিত্ত চাক্রায়ণ ব্রভরূপ প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিয়াছেন । অতএব এই সকল ব5ন্‌ 
বর্তমানে বিধবার বিবাহ কি পরাশরের মতাহুগত বলা যাইতে পারে? পাণিগ্রহিত? 
স্ত্রী স্বামী বর্তমানে অথব1 অবর্তমানে পুরঃ সংক্কারদ্বারা অগ্থের স্ত্রী হইলে সেই জী 
তাহার পর পতি এবং তজ্জাত পুত্র সকলেই সমাজ বহির্গত হইবে, ইহা পরাশরের 
উদ্ধত বচনদ্বারা স্পৃষ্টতঃ দেখা যাইতেছে । আর এরূপ পুনঃ সংস্কার যে আচার্য 
পরাশবের সম্পূর্ণ রূপে মত বিরুদ্ধ, তাহার আর কোন সংশয় থাঁকিতেছে না। 
পরার পৌন্ভব পুঞ্র ভূরোভুয়ঃ বর্জনীয় বনিয়াছেন। তিনি আরও এক স্থলে 
বলিয়াছেন, 
মাতৃণাঞ্চ পিতৃণাঞ্চ স্বীয়ানাং পিগুদাঃ স্মতাঃ | 
উপপতিস্থতো যস্ত যশ্চৈব দীধিষু পতি: ॥। 


€ ১৫৬ ) 


পরপুর্ববা পতিজর্গাত বজ্াঃ সর্বের প্রষত্বঃ | 
রুঃ পরাশ্র ৫ম অধ্যায়। 
উপপতির "পুত্র, দী ধধুপতির পুত্র, পে-নর্ভব পুত্র, এই সকলকে সকলে প্রযদ্ব 
অহকারে বর্ধন করিবে। 
এখন পাঠকবর্গ বোধহয়, ইহা বেশ বুবিয়্াছেন যে, বিদ্যাসাগর মহাশয় কেল 

বৃহৎ পরাশর সংহিতাখানিকে একেবারে অগ্রাহ্থ করিতে এবং ইহার প্রচারক স্ত্রত 
খধিকে অবজ্ঞা করিতে এত যত্ব করিয়াছেন ? এ গ্রস্থখানিকে অপদস্থ না করিলে 
ইহার আোতে তাহার বিচার ভাসিক যায়। কারগ, বৃহ পরাশর সত্বে তিনি “নষ্টে 
মৃতে গ্রব্রজিতে” ইত্যাদি বচন পরাশরের অনুমোদিত ব্যবস্থা বলিতে' পারেন 
না, কাজেই হিন্দুশানক্সের অঙচ্ছেদ করিতেও তিনি কুষ্টিত হন নাই। কোন 
হিন্দুই এরূপ বিচ্লারের পক্ষপাতী হইতে পারেন ন)। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এমন 
কি প্রক্নোজন উপস্থিত হইয়াছিল যে, একখানি সুবৃহতৎ ধর্শান্্রকে উচ্ছেদ করিয়া, 
একজন তপশ্থীকে প্রতারক ও মিথ্যাবাদী সাজাইয়| তাহার নিজের কথাই রক্ষা 
করিতে হইক্সাছে? আমরা বিশেষ চিন্তা করিয়াও ইহার রহস্তভেদ করিতে 
পারিতেছি নাঁ। যাহা হউক, আমরা এরূপ শান্ত্রাবমাননায় সহানুভূতি প্রদশুন 
করিতে পারি না। যখন,মহাতপা স্ত্রত খধি বলিতেছেন,__ 

ব্যক্ত ব্যক্তায় দেবার বেধসেইনস্ত তেজসে। 

নমক্ুত্ব! প্রবক্ষ্যামি ধর্মমান্‌ পরাশরোদিতান্‌ ।। 

অথাতে। হিমশৈলাগ্রে দেবদারু বনাশ্রমে | 

ব্যান মেকাগ্রমানীন খষয়ঃ প্রষ্,মাগতাঃ ॥ 

মানুষাণাং হিতংধর্ন্মং বর্তম্কানে কলৌযুগে | 
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যুগে যুণেষু যে প্রোক্তা ধর্ম মন্বাদিভিযুনে । 

বাক্যং নৈবতেতে কর্ত,ং বর্পৈরাশরমবাস্মিভিঃ || , 

ক প্রঞ্টে। স্বুনিভিবযাসো মুনিভিঃ পরিবেষ্টিতঃ |. 

প্রষ্টং জগাম পিতরং ধর্ম্মান্‌ পারাশরং ততঃ |! 

কু ছু গু 
পরাশরঃ স্বয়ম্প্রাহ শান্্রং পুত্রস্ত বঙনলঃ || 
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অথাতঃ সম্প্রবক্ষ্যামি দ্বিজকর্্মাদিকং দ্বিজাঃ |) 
ষট, কর্ম বুর্ণ ধর্ন্মাশ্চ প্রশংসা গোর্বস্ত চ ॥ 
ঙ্দোহাবাঁহ্যো। যো তত্র ক্ষীরং ক্ষীরপ্রয়োকিণা | 
অমাবস্যানিষিদ্ধানি ততশ্চ পশ্ুপালনমৃ |! 
অন্নতোয়প্রশংসা চ বাহ্যাবাহ্য! বন্থুহ্ধর] | 
অথার্থকৃষতোইপাপং তদপ্যস্তাপি শোধনম্‌ ।। 

' বহ্ছিং সিতা মথঞ্চাপি বিবাহ্‌ঃ কন্ঠকাঁবরা। 

্্রীযু ধর্ম! মখঃ পঞ্চ দ্বিজাতিম্বর্গসাধনাৎ || 

বিধিঃ প্রাণোইগ্রিহোত্রস্ত আধানাদিক সংস্কু তিঃ । 
ব্রত চর্য্যাদি তছন্মাঃ প্রশংসা পুত্র জন্মনঃ ॥ 
কৃৎস্সে। গৃহস্থ ধর্ম্শ্চ ভক্ষ্যাভক্ষ্যং তখৈবচ | 

নিষিদ্ধ বস্তকথনং পাত্রগুদ্ধি স্তথ! পুনঃ ॥ 
দরব্যাপাঞ্চ তগ্নাশুদ্ধিঃ উপকর্্ীণি কর্ম চ॥ . 
অনধ্যায়াঃ তথ! শ্রাদ্ধং বিপ্রা ! কাল্‌ হবিযুতিম্‌ 1 
বলির্ণারায়ণীয়ন্চ সুতকশোচ মেব চ | 

পরিষৎ প্রায়শ্চিতানি তদ্বতাতি যথা দ্বিজঃ |। 
বিধিবও সর্ববদানানি তেষাঞ্চেব ফলানি চ! 
ভুমিদান প্রশংসা চ বিশেষো বিপ্রকালয়োঃ ॥ 
ইপুর্ভোৌ তথ বিছ্বন্‌ ! পৃধকৃতয়োঃ ফলানি চ! 
প্রর্তিগ্রহবিধি স্তদ্বদ্যথ। তস্ত প্রতি গ্রহঃ |; 
রিনায়কাদি শমস্তীনাং বিধয়শ্চ দ্বিজৌত্মাঃ। 
বাণপ্রন্থ্ ধর্দদোহপি তথা ধর্ম বতেরপি |! 
চতুরাশ্রম ভেদোহপি বপুনিন্দা তখৈব চ। 
য়োগোইনির্ধ, মধোর্মার্গে। কাঁলং রুত্রান্ত মেৰ চ | 
দৃষ্টঞ্চ ত€পরং ধ্যেয়ং সর্বমেতৎ পরাশর । 
প্রোক্তবান্‌ ব্যাঁসমুখ্যানাং শেষং সুনিবিভাষিতম্‌ ॥ 


(১৫৮) 


নিধুক্তঃ স্ত্রতঃ শেষং বিপ্রাণাং খ্যাপনায় চ। 
পরাশরো ব্যান বচে। নিশম্য যদাহ শান্ত চতুরা শ্রমার্থম্‌ )। 
যুগানি রূপঞ্চ সমস্তবর্ণা হিতায় বক্ষ্যত্যথ স্থত্রতস্তৎ 11 
শক্তিশ্ুনৌ রনুজ্ঞাতঃ সৃতপাঃ স্ুত্রতস্তিদম্‌ । 
চতুবর্ণা শ্রমাণাঞ্চ হিতং শাস্ত্ং মথাব্রবীৎ ॥ 

বৃহৎ পরাশর ১ম অধ্যায়ঃ । 


' ঘিনি ব্যক্ত ও অব্যক্ত স্্রূপ, সেই অনস্ততেজা স্ষ্টিকর্ভতাকে নম্বন্ধার পুর্বাক 
পরাশরোক্ত ধর্ম বাখ্য! করিব। 

হিমালয়ের শিখরদেচশ দেবদারুবনাশ্রয়ে একা গ্রচিত্ডে উপবিষ্ট বেদব্যাসকে ধন্ম 
জিজ্ঞাসা করিতে খধিগণ সমাগত হইয়া! বলিয়াছিলেন, মহর্ষে ! বর্তমান কলিনাগে 
মনুষ্যদিগের হিতকর ধর এবং ব্রাঙ্গণাদি বর্ণের ও ব্রন্দচ।রী প্রভৃতি আশ্রমের সাধা- 
রণ ধর্ম আমাদিগকে বলুন । হে মুনে ! যুগে বুগে মন্বাদি খধিগণ কর্তৃক ধর্ম উক্ত 
হইলেও কলিকালে বর্ণ শ্রমীগণ. তাহা সমুদক্স আচরণ করিতে শক্ত হইতেছে না । 
মুনিগণ পরিবৃত ব্যাসদেব মুনিগণ কর্তৃক এইক্সপ জিজ্ঞাসিত হইয়! পিতা পরাশরকে 
ধর্ম জিজ্ঞাসা করিতে গমন করিয়াছিলেন । পু 

অতঃপর পুক্র বসল পরাশর পুত্রের সহিত আগত খবিগণকে বলিয়াছিলেন বেঃ 
হে দ্বিজগণ! আমি ব্রাহ্মণাঁদির কর্্মাদি বলিতেছ্ি। কোন্‌ গো অদোহনীয় এবং কোন্‌ 
গো ভারাদি কনে অধোজ্য, অমাবস্তার নিষিদ্ধ করস, পশু পালন, অন ও জলের 

২সা, কোন্‌ ভূমি কর্ষণের উপযোগী ও অনুপযোগী, কুসীদ গ্রাহীদিগের পাপের 
কথ। এবং তাহাদের শুদ্ধি, বহ্ছি ব্ক্ষা+ বজ্ঞঃ (বিবাহ, কন্ঠ, বর, আ্্রীদিগের ধন্শ, গৃহাশ্রমী- 
দিগের স্বর্গসাধনধর্ম, প্রাণায়াম ও অগ্নিহোত্র বিধি, গর্ভাধানাদি সংস্কার, ব্রতাচরণাদি 
এবং তত্ধর্্দ, পুজোতৎ্পত্তির প্রশংসা, গৃহস্থদিগের সমন্ত ধর, ভঙক্ষ্যাভক্ষ্য বিচার, 
নিষিদ্ধ বস্ত কথন, পাত্র শুদ্ধি, ভ্রব্য শুন্ধি, উপকরন, কর্ম, অনধ্যায়, শ্রাদ্ধ, নারাম়ণীয় 
বলি, জাতাশৌ5, সভা, প্রাক্গশ্চিভ, ব্রত, বিধিবৎ্দাঁন ও দান ফল, ভূমি দানের প্রশং- 
সা, দানে বিপ্র ও কালের বিশেষ, ইষ্ট ও পুর্ণ, ও তাহার পৃথুকং ফল, প্রাতিগ্রহ বিধি, 
বিনারকাদি শাস্তির বিধি, বাণপ্রস্থ ধর্ম, ও যতি ধর্ম, চারি প্রকার আশ্রর্মভেদ, শরীর 
নিন্দা, যোগ, তেজঃ ও ধূমের পথ,. রুত্রাস্তকাল, পরাশর উক্ত সমস্ত চিন্তা করিয়া ও 
ভ্তান চক্ষুন্বারা অবলোকন করিয়া এই সকল বিষয় এবং অন্থান্ত মুনিগণোক্ত অন্যান্য 
বিষয় ব্যাস প্রভৃতি খধিগণের নিকট রলিয়াছিলেন। তৎপরে বিপ্রর্দিগের নিকট 
তাহা বলিতে সুব্রত -নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ব্যাঁস বাক্য শ্রবণ করিয়া পরাশর 


ধর্ম কথনাস্তর বলিয়াছিলেন যে, আমার এই আশ্রম ধর্ম, বর্ণ ধর্ম, যুগ ও ধর 
স্বরূপাদি সুত্রত লোকহিতদ্র্থে সকলকে বলিবে। * 
বেদব্যাস তাহার পিতা আচার্য্য পরাশরকে ধর্ম জিজ্ঞাসা করিলে তিনি পুত্রকে 

যে যেধর্্মাচরণ, প্রায়শ্চিত্ত ইত্যাদি বলিয়াছিলেন, তাহা! আঙ্পৃর্বরবক পরাশর কর্তৃক 
অন্ুজ্ঞাত হইয়া আমি ব্রাহ্গণদিগের হিতের জন্য এবং ধর্মসংগ্থাপন নিমিত্ত সমস্ত 
বলিতেছি। যখন স্ুত্রত এরূপ সাক্ষ্য দিতেছেন, তখন একপ স্পষ্ট খযিবাক্য একে-. 
বারে অগ্রাহ্থএবং মিথ্যা কজন করিয়া বৃহৎ পরাশর স্মতিকে অপ্রামাণ্য বলা ন্থায় ও 
ঘুক্তি বিরুদ্ধ+। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দ্বকপোলকল্পিত কথায় একখানি খাষি প্রতিষ্ঠিত 
্রস্থকে আমরা অগ্রাহ্থ করিতে প্রস্তুত নহি। আমি পূর্বে দেখাইয়াছি যে নব্য স্থৃতি 
সংগ্রহে রবুনন্দন শিরোমণি বৃহৎপারাশরোক্ত বচন পরাশরের বচন বলিয়া প্রমাণ 
দিয়াছেন। এবং দত্তক চত্দ্রিকা, দত্তক মীমাংসা! ও দত্ত শিরোমণি প্রভৃতি গ্রন্থে 
স্পষ্টাক্ষরে বৃহুৎ পরাশর গ্রন্থের নাম উল্লেখ করিয়! উক্ত গ্রন্থের প্রমাণ গৃহীত 
হইয়াছে । অতএব ইহা বখন পূর্বাপর প্রামাণ্য বলিয়া প্রচলিত রহিয়াছে, তখন 
কাহারও কথাতেই বৃহৎ পরাশর শাস্ত্র শীস্সই নহে বল! নিতান্ত দাস্তিকতার কার্ধ্য 
ভিন্ন আর কিছু নহে। নিতাস্ত আত্ম গৌরবে মুগ্ধ না হইলে হিন্দু হইয়া একজন তপস্থী 
খযিকে এক্সপে অনৃত বাদী ও প্রতারক বলিতে পারা যাঁর নু! ৷ পরাশর স্বয়ং বলিয়া- 
ছেন যে সকল ধর্ম বলিলাম,.তাহ! সুব্রতলোক হিতার্থে সকলকে বলিবে। এরূপ 
প্রমাণ সঙ্ে জুত্রত যাহা বলিয়াছেন” তাহা অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই। 
এবং ইহা কেহই অগ্রাহ করিতে পারেন নী। ইহ সকলকেই পরাশরোক্ত ধর্ম 
বলিয়া সিঃসন্দেহ চিত্তে সাদরে গ্রহণ করিতে হইবে) বরং প্রমাণাভাব বশতঃ 
লঘু পরাশরে পরাশরোক্ত শুদ্ধি ও প্রায়শ্চিত্ত অবিকল নিবদ্ধ হইয়াছে কিনা এ বিয়ে 
স্বভাবতঃ সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে, এবং এরূপ সন্দেহ অকারণ সম্ভৃত নহে। 
লঘ্ুসংহিতা কোন্‌ ব্রক্তি দ্বারা সঙ্কলিত হইয়াছে, এবং তিনি ধর্মশান্ত্র সংগ্রহ করিবার 
উপযুক্ত পাত্র কিনা, ইহার কোন নিদর্শন নাই সুতরাং তাহার সংগৃহীত গ্রন্থে 
পরাঁশর যে অর্থে ষে ব্যবস্থা বলিরীছিলেন,তাহা যে অবিকৃত ভাবৈ ও শুদ্ধমতে নিবদ্ধ 
হইয়াছে ইহা সস! স্বীকার করিতে পারা যাঁয় ন। কিন্তু পরাশর যখন স্বয়ং সুব্রত 
খধিকে তাহার ধর্ম কথা প্রচার করিতে আদেশ করিয়াছিলেন, এবং সুব্রত ও ঘখন 
বলিতেছেন যে পরাশর নিজমুখে তাহার পুত্রকে যে সকল ধর্দনকথা উপদেশ দিয়া 
ছেন, তাহা ভাহার আদেশমতে আমি সমুদয় আচ্গুপূর্বিক বলিতেছি। তখন 
বৃহৎ পরাশর গ্রন্থে সুব্রত যে পরাশরোক্ত সমুদয় ধর্ম অবিক্কতরূপে নিবদ্ধ করিয়াছেন 
ইহা অবস্ঠ স্্বীকার্য্য। এক্ষণে ইহ 'স্পষ্টতঃ দেখা যাইতেছে যে বৃহৎ পরাশরে 


(. ১৬০ ) 


পরাশরোক্ত সমস্ত ধর্ম বিবৃত হইয়াছে, এবং লঘ্বু পরাশরে পরাঁশরোক্ত গুদ্ধি ও 
প্রাশ্চিত্ত মাত্র সঙ্কলিত হইয়াছে। 
বৃহ পরাশর হইতে পুর্বে যে সকল বচন উদ্ধৃত করা হইম্মাছে, তাহাতে 
দেখা যাইতেছে যে পরাশর শ্রীর্দিগকে পু্ভ্ হইবার বিধি দেননাই, বরং বচন 
পরম্পরায় গুমর্ভ দিগের অন্ন অভোজ্য বলিরাছেন এবং পুর্তুর অল্ন ভোজন করিলে 
চান্জারণত্রত দ্বার! শুদ্ধ হইবার ব্যবস্থা দিয়াছেন। সুতরাং পরাশরের ব্যবস্থান্থুসারে 
যে স্ত্রী একবার পরিণিত হইয়াছে, কোন অবস্থায় কোন কাঁলে এবং কোন হেতু, 
বশতঃ সে স্ত্রীর আর পুনঃ পরিণয় হইতে পারে না, ইহা! নিশ্চিত বুঝ যাইতেছে । 
এক্ষণে পাঠকবর্গ দেখুন, বেদব্যাস পিতার নিকট ধর্ম্মোপদেশ প্রাপ্ত হইয়া 
স্ত্রী ধর্ম সম্বন্ধে কিরূপ ব্যবস্থা দিতেছেন,__. 
ব্যাস সংহিত1 1 
বিবর্ণা দীনবদন] দেহসংস্কার বর্জিত! 
পতিব্তা নিরাহারা শোব্যতে প্রোবিতে পতৌ৷ 1 
সৃতং ভর্তারমাদায় বাঁ্ধণী বহ্িমাবিশেৎ | 
“.. জীবস্তী চেত্ত্যক্তকেশ! তপসা শোধয়েন্বপুঃ ॥ 
হয় অধ্যায় । 
যেস্ত্রীর পতি দেশাস্তর গমন করিয়াছে সে ভ্ত্রী বিষণ্ন বদন| হইয়া দেহ 
দংস্কার বর্জন পূর্বক অল্লাহার দ্বারা দেহ ক্ষীণ করতঃ পতিগত প্রাণ! হইব! থাকিবে 
যে ত্রাঙ্গণী স্ত্রীর পতি মৃত্যুমুখে পতিত. হইয়াছে, সে স্ত্রী পতিসহ বহি প্রবেশ 
করিবে পতি লোঁকাস্তরে জীবিত থাকিলে মন্তকের কেশ মুণ্ডন করিরা তপন্তা 
(ব্রহ্মচর্য্য) ছার! দেহ পবিত্র রাখিবে ।- 
এক্ষণে পাঠকবর্গ ইহ! প্মরণ করিবেন যে+ বেদব্যাস পিতার ধর্ম্মোপদেশ পাইয়। 
পরে ঘে সংহিতা! প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহাতে প্রোষিত ভর্ভৃক্ষা দ্িগের পক্ষে 
'দেশাস্তর গত পতিপ্ন প্রতি মন নিবিষ্ট রাখিয়! আমোদ প্রমোদে বর্জিিতা ও মলিন। 
হইয়া কাশ্রক্ষেপন করিতে বিধি দিয়াছেন, এবং মূর্তপতিকাদিগের পক্ষে হয় 
সহগমন ন! হয় জীবিস্ত থাকিয়। ত্রহ্মচর্ধযাবলম্ষন পূর্ব্বক মরণাস্ত পর্য্যস্ত দেহ পবিত্র 
প্লাখিতে বিধি দিয়াছেন; পুনরায় পতিগ্রহণ করিবার কথার উল্লেখও করেন নাই। 
পিতার নিকট বিধবার অথব। প্রত্রজিতপতিকার পুনঃ পতিগ্রহণের ব্যবস্থা শ্রবণ 
করিলে অবশ্যই নিজসংহিতাঁয় তাহার উল্লেখ করিতেন । ইহাতে বুঝা যাইতেছে 
হে, পরাশর তাহাকে যে ধর্ষ্োপদেশ দিয়াছিলেন, তাহাতে পরাশরের মুখ হইতে 


(১৬১) 


এরূপ বাক্য নিঃস্যত হয় নাই। প্রসঙ্গক্রমে যদিও এপ কথার উল্লেখ হইয়। থাকে, 
তথাপি পরাশর যে ইহাকে বৈধ ব্যবস্থা বলেন নাই, তাহ! ইহাদ্বারাই স্পষ্ট উপলব্ধি 
হইতেছে। নতুবা বেদব্যাস অবস্তই নিজসংহিতায় এ কথার অবতাঁরণা করিতেন । 
এক্ষণে দেখুন অন্ত সংহিতাকারেরা বিধবার আচরণ সম্বন্ধে কিরূপ বিধি 
দিতেছেন ১ 
দক্ষল্মৃতি। 


দরিদ্রং ব্যাধিতঞ্চেব ভর্তারং যাবমন্যতে | 

শুনী গৃত্রী চ মকরী'জায়তে সা পুনঃ পুনঃ | ১৮1৪ 
স্বতে ভর্ভরি ঝা নারী সমারোহেদ্ধ,তাশনম্‌ । 

না ভবেস্তুভাচারা স্বর্গ লোকে মহীয়তে || ১৯1৪ 
তি কোট্যেদ্বকোটাশ্চ যানি রোমাণি মানুষে । 
তাবদ্র্ষ সহআণি ন্বর্গলোকতে মহীকসতে ॥ ২০1৪ 
ব্যালগ্রাহী যথা ব্যালং বলাছুদ্ধরতে বিলা€ু। 

তখ! সা পতিসুদ্ধত্য তেনৈব সহ মোদতে ॥ ২১1৪ 


যেক্্রী দরিদ্র ও মহাব্যাধিযুক্ত পতিকে অবমাননা করে, সে জন্ম জন্ম কুকুরী, 
গৃত্রী ও মকরী হইয়া! জন্ম গ্রহণ করে৷ 

স্বামীর মৃত্যুতে যে স্ত্রী সহান্গুগমন করে, রহ স্ত্রী যথার্থ সদাচারিলী এবং 
তিনিই স্বর্গলোকে পুজনীয়। হন । 

মানব শরীরে যে সার্ধ তিন কোটা লোম আছে, সহমৃত' স্ত্রী তত বৎসর কাল 
স্বর্থলোকে পুঁজ্যা হন । | 

সর্প-সন্দোহন-করৌর! যেরূপ বল পূর্বক গর্ত হইতে সর্প নিষ্ষাষণ করে, সহমৃত! 
স্ত্রী সেইব্ূপ পতিকে উদ্ধার করিয়! পরলোকে পতিসহ আনন্দভোগ করেন । 

এস্থলে দক্ষ প্রজাপতি দরিদ্র ও কুষ্ঠরো!গগ্রস্ত পতিকে যে স্ত্রী অবমাননা করে, 
সেস্ত্রী জন্মজন্ম মকরী হুইয়। জন্ম গ্রহণ করিবে বলিয়া! নির্দেশ করিয়াছেন, অর্থাৎ 
সে'স্্রীর জন্ম জন্মান্তর অধোগতি হুইবে বলিয়াছেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় 
ব্যাধিত শব্দে সামান্তরূপে পীড়িত এই অর্থ বুঝাইতে চেষ্ট] করিয়াছেন । 
(বিঃ বিঃ পুস্তকের ১৭৮ হইতে ১৮১ পৃষ্ঠা পর্যস্ত দেখুন) বাস্তবিক, ব্যাখিত 
শব্দে পীড়িত বুঝায়। কিন্ত, কিরূপ পীড়া বুঝাইবে, তাহ শবের প্রয়োগস্থল 
দেখিস্বী নিরুপণ কর! কর্তব্য । ব্যাধিত শবে যে কোন স্থলেই কুষ্ঠার্দি রোগগ্রস্ত 

২১ 


( ১৬২) 


বুঝায় না, ইহা প্রকুত্ত কথ! নহে। বিদ্যাসাগর মহাশয় এ পুস্তকের ১৮* পৃষ্ঠায় 

যে ছুইটা মন্থুবচন উদ্ধত করিয়াছেন, তাহাতে ব্যাধিত শব্দই নাই, অথচ উহা 

দেখাইয়া তিনি স্থির করিয়া দিলেন যে “ব্যাধিত” শব্দে সামান্ত রোগার্ভ বুঝাইকে। 

তিনি যদি তাঁহার উদ্ধত মন্কুবচনের অব্যবহিত পরবচনটা উদ্ধত করিতেন এবং 
কুক ভট্টের টাকার এতি একবার লক্ষ্য করিতেন, তাহা হইলে তাহার এরূপ অযথা 

ব্যাখ্যা হইতে আমরা নিস্তার পাইতে পারিতাম। বিস্ত ছর্ভাগ্যক্রমে তিনি দেখিয়াও- 
দেখিবেন ন! এবং অকারণ বিতগ্ডা করিবেন। পাঠকবর্গ মন্থুর বচন্টী দেশুন 
এবং কুল্ল কষ্ট এন্থলে “ব্যাধিত” শব্দে যে কি বুঝিয়াছেন তাহাও দেখুন । 


মদ্যপাইসাধুরত্তা চ প্রতিকুলা চ যা ভবে । 
ব্যাধিতা স্যাধিবেত্ৃব্যা হিংস্াইর্থদ্বী চ সর্ব্বদ| || ৮*1৯ 


কুল্লক ভ্টের টীকা) | 

নিষিদ্ধমদ্যপাঁনরতা। অসাধ্বাচারা ভর্ত ৪ প্রতিকুলাচরণশীলা, 
কুষ্ঠাদিব্যাখিযুক্তা, ভূত্যাদিতাড়নশীলা, সততমতিব্যয়কারিণী যা 
ভা্যা ভবেৎ, সাধিবেস্তব্যা তস্যাং সত্য মন্যোবিবাহঃ কাধ্যঃ | 


যে স্ত্রী মদ্য পারিনী, ব্যভিচারিণী, স্বামীর প্রতি কুলাচারিণী, কুষ্ঠাদি রোগ 
্রস্তা (ব্যাধিতা), ক্রুর শ্বভাবা ও অর্থনাশিনী হর, তাহার বর্তমানেও তৎপতি 
অন্য স্ত্রী বিবাহ করিবে। 1 

কুল,ক ভট্ট মহাশয় এখানে ব্যাধিত শব্দের অর্থ টা কুষ্ঠাদি রোগ গ্রস্ত 
বলিয়াছেন | আর ইহাও বিবেচন! করিতে হুইবে যে, যে কারণে একের প্রতি 
অন্তের বিরাগ স্বতঃ জন্মিতে পারে, সেই.সেই কারণ উপস্থিত ছইলে পাছে স্ত্রী পতির 
প্রতি অবজ্ঞ। করে, এই আশঙ্কা করিয়া শান্্রকার সেই সকল স্থল উল্লেখ করিয়া স্ত্রী- 
দ্রিগকে পতি অবজ্ঞা করিতে নিষেধ করিয়াছেন এখন দেখুন,স্বামীর সামান্ত পীড়া 
হইলে, স্ত্রী যে তাহাকে অবজ্ঞু করিবে, ইহা কোন মতেই সম্ভব নহে। কারণ, 
যখন সামান্ত পীড়াতে কেহ কাহাকে ঘ্বণ। করে না, “তখন স্ত্রী পচ্চির সামান্ত 
পীড়াতে ঘে তাহাকে অবজ্ঞা করিবে, এরূপ আশঙ্কা করনা কর! নিতান্তই অসম্ভব। 
দরিদ্ধে অথব। কুষ্ঠাদি দ্বণাঁজনক পীড়াগ্রন্ত ব্যক্তিকে সাধারণে অবজ্ঞা! করিয়া! থাকে, 
. অতএব পতি দরিজ্জু অরথব1 কুষ্ঠাদি রোগগ্রীস্ত হইলে স্ত্রীর এপ পতিকে অবজ্ঞা 
করিবার সম্ভাবনা । সুতরাং কুষ্ঠাদি রোগগ্রস্ত পতির প্রতি পাছে স্ীর ঘ্বণ! জন্মে, 
. এই আশঙ্কায় দক্ষ তাহ! নিরাকরণার্থ এরূপ শাসন বিধিবদ্ধ করিয়াছেন। অতএব 


( ৯৬৩) 


পূর্বোক্ত দক্ষ বচনে ব্যাঁিত শব্দে কুষ্ঠাদি রোগপ্রন্তই বুঝাইতেছে, সামান্ত রোগ- 
গ্রস্ত বুঝাইতে পারে না। আরও দেখুন, মন্থু বলিয়াছেন যে ব্যাধিত ভ্ত্রী সত্ব 
ঁহার-পতি অন্য স্রীকে বিবাহ করিতে পারেন । ইহাতে কি এইরূপ বুঝিতে হইবে 
“ঘৈ, স্ত্রী সামান্ত একট! রোগাক্রান্ত হইলেই লোকে অমনি আর একটা! বিবাহ করিতে 
পারিবে ? বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মতানুসারে যদি এরূপ ব্যবস্থাই স্থির হস, 
তাহাহইলে সমস্ত লোকের যাবজ্জীবন কেবল বিবাহই করিতে ছন। ধন্য বিদ্যাসাগর 
মন্াশয় ! ধন্য আপনার বিচার প্রণালী ! 

দেখুন; বিদ্যাসাগর মহাশয় যে বলিয়াছেন “ এই রূপে ষে ষে স্থলে ব্যার্িত 
শব্দের প্রয়োগ আছে, সর্বত্রই, পীড়িত এই অর্থ বুঝাইয়া থাকে, কোন স্থলেই 
পাতিত্য স্চক রোগাক্রান্ত গলুৎ কুষ্ঠাদি বুঝায় না” একথা নিতান্ত অগ্রাহা হই- 
তেছে। স্থৃতরাং এক্ষণে ইহা! বলিতে হইরে যে, দক্ষ প্রজাপতি কুষ্ঠাদি রোগগ্রস্থ 
পতিত পতিকে ভ্ত্রী অবমাননা! করিলে ধখন্‌ সেই স্ত্রী অধোঁণতি প্রাপ্ত হইবে 
বলিয়াছেন, তখন পতিত পতি পরিত্যাগ কিয়! ভন্য পত্তি গ্রহণ করা যে দক্ষ- 
শান্তর নিষিদ্ধ, ইন! এতদ্বারা নিশ্চিত হইতেছে । মৃত-পত্তিকা জ্্রীর পক্ষে দস, 
প্রজাপতি সহমরণ ব্যবস্তা দিয়াছেন মাত্র । 


গৌতম সংহিতা | পঞ্চদশ অধ্যায় । 
ন ভোঁজয়েৎ স্তেন ক্লীব পতিত নাস্তিক ' ্ রঃ 
সর কি ক কুনখী শ্বাবদন্তঃ শিত্রি পৌনর্ভৰ ৮ ্ ্ 
ব্লীব, পতিত, নাস্তিক, কুনবী, শ্বাবদন্ত, শির রৌগ বিশিষ্ট, পৌনর্ভব ইত্যাদি 
ব্যক্তিদ্িগকে শ্রাদ্ধে ভোজন করাইবে না। 

অস্থতন্ত্রা ধর্মে স্ত্রী নাতিচরেৎ ভর্ভারং বাকৃ-চক্ষঃকম্্-সংযত! 
পতিরপত্যলিপ্দ, দেবরাদৃষ্টরুপ্রসূতা নর্ভ'মতিয়াৎ পিগুগোত্রধষি 
সম্বদ্ষিভ্যে।যোনিমাত্রা! নাদেবরাদিত্যেকে নাতিদ্বিতীয়ং জনগ্িতৃ- 
রপক্তযং সময়াদস্তত্র জীবতম্চ ক্ষেত্রে পরস্মাত্তস্ত' ছয়োবর্বা রক্ষণা্ভ- 
সূরেব নষ্টে ভর্ভরি ষাড়বাধিকং ক্ষপণং শ্রুয়মাথে ইভিগমনপ্রত্র- 

"জিতে ভু নিরৃত্তিঃ ।. গৌতম সংহিতা অক্টাদশ অধ্যায়ঃ 1 


স্ত্রী কখনই স্বাতত্ত্্য অবলম্বন করিবে না । বাঁক্য, চক্ষু ও কার্্যদ্বারা পতি উল্লজ্বন 
করিবে না| অপত্যোঞপাদনে অঙ্গন পত্তি পৃত্রলাভেচ্ছা করিলে, স্ত্রী স্বামী বর্তমানে 


(১৬৪ 0) 


দেবয়াদিদবারা এক পুণ্ত গর্তে ধারণ করিবে। স্বামী নিরুদ্দেশ হইলে, যদি স্বামী 
জীবিত আছে এরূপ সংবাদ পায় তাহাহইলে, ছয় ব্সর অপেক্ষা করিয়া ক্ষেত্র 
সন্তান উৎপ]দন করিবে। যদি স্বামীর কোন সংবাদ ন1 পায়, অথবা স্বানী' ২ম 
ত্যাগী হইলে, ক্ষেত্রজ সন্তান লাভে প্রতিনিবৃত্ত হইবে। 
স্বামী নিরুদ্দেশ হইলে অথব। গুঁহাশ্রম ত্যাগ করিলে নিয়োগ বিধি অন্ুসারেও 
অন্ত পুরুষ সংসর্গ যখন নিষিদ্ধ হইতেছে, তখন পতির পরলোক প্রাপ্তি হইলে, 
অথবা পতি গৃহাশ্রম একবারে পরিত্যাগ করিয়া গেলে স্ত্রীর অন্য পতি পরিগ্রহ 
কর! শাস্ত্র সম্মত হইতে পাঁরে না, এবং পূর্বোক্ত গৌতম বচনে যখন পৌনর্ভব পুক্ত 
বর্জনীয় বলিয়! বিধি দৃষ্ট হইতেছে, তখন পতি প্রত্রজিত অথবা মৃত হইলে স্ত্রীর পুনঃ 
সংস্কারগ্বারা পর্ভি সংগ্রহ ক্র! শান্ত বিরুদ্ধ, ইহা! স্পষ্টতঃ প্রতিপন্ন হইতেছে । 
জীমৃত বাহনোদ্ধত বৃহস্পতি বচন ॥ 
তথা বৃহস্পতিঃ।__ ূ 
আন্নায়ে স্মৃতি তন্ত্র চ লোকাচারে চ সুরিড়িঃ। 
শরীরাদ্ধং স্মৃতা জায়। পুণ্যাপুগ্যফলে সম! । 
'যস্ত নোপরত। ভা্য1 দেহার্ধং তস্ত জীবতি || 
জীবত্যর্ধশরীরেহর্থং কৰমন্যঃ সমাণু,য়াৎ । 
দায়ভাগঃ। ৯১৩ শ্লোক। 


বেদ, স্বৃতি, তন্ত্র ও লোকাচার সর্ধত্রই পত্ীকে শরীরের অর্ধস্বরূপ বৃল্িয়াছেন ; 
বেহেতু পত্রী পরস্পর কৃত ধর্্াধন্ম্ের ফলস্বরূপ স্বর্গ ও নরক ভোগ করণে সমানাধি- 
কারিণী হয়। যে পুক্রষের স্ত্রী বিয়োগ হয় নাই, তাহার লোকাস্তরে তাহার অর্ধ দেহ 
জীবিত থাকে। সুম্তরাং অর্ধ শরীর জীবিত থাকিতে তাহার ধন অন্তে কিন্ধপে 
লইতে পারে । " 

এক্ষণে দেখুন, যদি স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রীর কার্ধ[ুাকার্ষেযের ফল (স্বর্গ নরকাদি 
রূপ ফল) মৃত পতিকে পরলোকে ভোগ করিতে হর, তাহ!হইলে ইহান্বার! বিধবার 
পুনঃ পতি গ্রহণ এককালে নিষিদ্ধ হইতেছে। মৃত পতিকা! স্ত্রীর অন্য পতি “গ্রহণে 
পাত্তিত্রত্য ধরন লোপ হয় এবং পারলৌকিক ক্রিয়া! লোপ হেতু তাহার মৃত পতিকে * 
নরকগ্রস্ত হইতে হয়। অতএব যে স্ত্রীর মৃত পতিকে নরকস্থ করিবার অভিলাষ 
থাকে, তাঙ্ার পুনঃ পতি শ্রহণেও যে ফল, স্বৈরিণী হইলেও সেই ফল। কারণ, 
উন্ভয় "অবস্থাতেই. সে স্ত্রী মৃত গতির কোন পারলৌকিক কাঁ্ধ্য সাধনে 
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অধিকাঁকারিণী নহে । অতএব পতির পাঁরলৌকিক অভ্যুদয় সাঁধন করা যখন ক্্রীর 
অবশ্য কর্তব্য বর্ম, তখন নিসার পুনঃ পতি গ্রহণ কোন মতেই ধর্ম ও শান্ত 
সিদ্ধ নহে। 

অতঃপর বৃহস্পতি বিধি দিতেছেন যথাঃ__- 


অস্থতস্ত গ্মিতস্ত পত্বী তণ্ভাগহারিণী 
পুর্বং ত্রণীতাগ্নিহোত্রং মূতে ভর্তরি তদ্ধনং | 
বিন্দে পতিব্রত। সাধবী ধন্ম ত্র সনাতনঃ | ৃ 
নিংসম্তান মুতপতির ধনভাগিনী পত্তীই হুইবেন। পতি শুশ্ধষারতা সাধবী স্ত্রী 
পতির জীবদ্দশায় মন্ত্র সং্ত অখ্নিহোত্রলাভ করিবে, ত]হার মৃত্যু হইলে তদীয় 
ধন প্রাপ্ত হইবে, এই রীদিগের নিত্য ধর্ম । 
ইচ্ছাতে বুঝা যাইতেছে যে, যে আচরণে স্ত্রী মৃত পরতির ধন ভাগিনী না সয়, 
তাহাতেই বিধবার শাক্োক্ত নিত্য ধর্মের লোপ হয়, স্তরা তদাচরণ বিধবার 
পক্ষে নিবিদ্ধ। পুনঃ সংস্কারদ্বার। পতি গ্রহণ করিলে, স্ত্রী মৃত পতির নরককারিণী 
তয়, সুতরাং তাহার তদ্ধনে অধিকার লোপ হুয়। অতএব বিধবার পুনঃ পতি 


গহ্ণে স্রীদিগের নিত্য ধর্মের লোপ হয়। 
মহামতি বেদব্যাস ইহা আরও স্পষ্ট করিয়া বিধিবদ্ধ করিয়াছেন, ষথা, দায়ভাগ 


১২৬ শ্লোক 
তদাহ ব্যাস? | 
মতে ভর্তরি সাধবী স্ত্রী ব্রহ্মচর্্যব্রতে স্থিত | 
্নাতি! প্রতিদিনং দদ্য।ৎ স্বভর্ত্রে নতিলাঞ্জলীন্‌ ॥ 
কুষ্যাচ্চানুদিনং ভক্ত্যা দেবতানাঞ্চ পুজনং+। 
বিষ্বোরারাঁধনঞ্চেব কৃুর্য্যানিত্যম্বপোধিত1 |) 
দানানি বিপ্রমুগ্যেভ্যে। দদ্যাৎ পুণ্যবিরৃদ্ধুয়ে | ্‌ 
উপবাসা্চ বিবিধান কুর্য্যাৎ শাস্্োদিতান্‌ শুভে || 
লোকান্তরস্থং ভর্তারমাক্সানঞ্চ বরাঁননে । 
তারয়ত্যুভরং নারী নিত্যংধর্ম্মপরায়ণা | 
জীমুতবাহনকৃত মীমীংসা-_তদেবমাঁদি ভির্ববচষ্টনঃ পত্ব্যা অপি- 
নরকনিস্তারকত্ব শ্রসতেঃ ধন হীনতয়া বা! অকার্ষ্যং কুর্ববতী পুণ্যা- 
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পুৃণ্যফলসমত্তবেন ভর্তারমপি পাতয়তীতি- তদর্থং তদ্ধনং পৃর্বস্ব ম্য- 
এঁমেব ভবতীতি যুক্তং পত্ত্যাঃ সাম্যং। ১২৬। 2 


ভর্তার মৃত্যু হইলে সাধবী স্ত্রী ব্রহবচর্ধ্য ব্রতে থাকিয়' প্রতিদিন দ্বানানস্বর আপন 
ভর্তা, শ্বশুর ও আর্ধ্য-শ্বশুরের তিল-তর্পণ করিবে এবুং প্রতি দিন ভক্তিপূর্ববক 
দেবতা *পুজন ও পতি বোধে বিষ্ুর আরাঁধন1 করিবে । আর পুণ্য বুদ্ধির নিথিত্ত 
গুণবান্‌ ত্রাঙ্গণকে দান করবে, এবং শান্ত্রোক্ত নানাবিধ উপবাস করিবে । হে শুভে! 
হে বরাননে ! পরলোকস্থিত ভর্তভীকে এবং আপনাকে সতত ধর্ম পরায়ণা নারী 
উদ্ধার করে। ইত্যাদি বচনন্বারা -পরীও নরক"নিস্তারিণী হুয় আর ধন না পাইলে 
য্দি কুকর্ম করে, তবে পুণ্যাপুণ্য ফলের সমস্ব প্রবুক্ক ভর্তীকেও নরকে পাঁতিত 
করে। এজগ্ত পত্রীপ্রাপ্ত পতিধন পতিরই উপকারার্থ হয়, বিণায় পত়্ীর (পাতিধনে 
স্বামীত্ব নাভ যুক্তিসিদ্ধ। ১২৬। 
এক্ষণে দেখুন শান্ত্রকারেরা! কি উদ্দেম্তে মৃত স্বামীর ধনে স্ত্রীর স্বাসীত্ব বিধান 
করিয়াছেন? পাছে বিত্ত অভাঁবে ভরণ গ্রোষণার্থ স্ত্রী পুরুষাস্তরের আশ্রয় লইন্তে 
বাধ্য হুয়, অথবা কুকন্ম্বোপজীবী হয়, এবং এরূপ স্ঘটন হইলে স্ত্রী নিজ কর্্মদোষে 
নীরয়গাঁগিনী হুইবে ও তাহার কর্মের সম ফলভার্গী পরলোকস্থ পতিকেও নরবস্থ 
করিবে, ইহার নিবারণ করিবার জন্ত স্ত্রীকে স্বামীধনে অধিকানিণী করিয়া ধঙ্ম- 
চরণদ্বারা পরলোক গত স্বামীর অভ্যুদয় সঠ্ধন করিবেন বলিয়া বিধি দিয়ছেন। 
এমত স্থলে "স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রী পর পতি গ্রহণ করিবে ইহ! কি কখনও শাস্ত্রের 
অভিপ্রেত হইতে প্রারে ? কখনই নহে। উল্লিখিত ব্যাস বাক্যে স্পষ্টতঃ প্রমাণিত 
হইতেছে যে বিধবার যাঁবজ্জীবন ক্রহ্মচর্ধ্যই ব্যবস্থা, ইহার ব্যভিচারে মৃত পতি ও 
বিধব! উভয়ই নরকস্থ হয় | 
বিধব1 পুন£পতি গ্রহ্ছণ করিলে যে সনাতন ধর্ম নষ্ট হয়, বেদ বিশারদ বেদব্যাঁস 
তাহ! মহাগারতে আরও স্প করিয়! বলিরাছেন । 


উৎস্থজ্যাপি হি মামার্্য প্রাপ্যস্তন্তামপি জ্িয়ম্‌। 
ততঃ প্রতিন্িতে। ধর্ট্ো ভবিষ্যতি পুনস্তব || ৩৫ | 
ন চাপ্যধর্মঃি কল্যাণ বন্ুপত্বীকতা নৃণাম্‌। 
স্্রীনামধর্মঃ জুমহান্‌ ভরত পুর্ব্বক্য লঙ্বনে || ৩৬। 
আরৃদিপর্বে, বকবধ পর্বরনি, ব্রাক্গণী বাক্যে ১৫৯ অধ্যায় || 
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প্রভে!! আমাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্ত ত্র গ্রচ্ছণ পূর্বক আপনি আশ্রম ধর্ম 
নির্বাহ করিতে পারিবেন । 

পুরুষের একাধিক পড়ী গ্রহণে অধন্ম হয় না। কিন্তু, মৃত পতিকা রী তান্তয 
পতি গ্রহণদ্বারা মৃত পতিকে উল্লজ্বন কর! অপেক্ষা গুরুতর মহাপাতক আর নাই। 

পঞ্চ পাগ্ডব যখন ম্ঈতার সহিত বনবাসী হইয়াছিলেন, তখন এক দিবস এক 
্রা্মণের বাঁটাতে অতিধি হন। সেইখানে বক নামে এক রাক্ষস ছিল"। তাহার 
এই রূপ নিয়ম ছিল যে, তত্রস্থ প্রত্যেক গৃহী প্রতিদিন স্বপরিবারস্থ গ্রকজনকে 
পর্ধ্যায়ক্রন্দে তাহার উপভোগ করিবার জন্য দ্রিত। সেই দিন প্র ব্রাহ্গণের 
বাটা হইতে একজনকে পর্য্যায়ক্রমে বকের পোষণার্থ যাইবার সময় উপস্থিত 
হুইয়াছিল। তাহাতে ব্রাঙ্গণ স্বয়ং যাইবার জন্ত প্রস্তাব ঝরায় ব্রাহ্গণী বলিয়াছিলেন 
যে আপনি যাইধেন না! বরং আঁমিই বকের নিকট গমন করি। কারণ, আমার 
অভাবে আপনি অন্ত পত্রী গ্রহণ করিয়া গৃহাশ্রম ধন্দ নির্বাহ করিতে পারিবেন, এবং 
ইহাতে কোন অধর্ম হইবেনা। কিন্ত আপনার অভাবে আমি অন্ত পতি গ্রহণ 
করিতে পারিব না, কারণ পুর্ব্ব পতিকে উল্লঙ্ঘন করা যার পর নাই মহাপাতক 
জনক । স্থৃতরাং সন্তানাদি প্লোষণ ও আশ্রম ধর্ম নির্ধাহ কর? আমার সাধ্যাতীত 
হইবে । | 

এক্ষণে পাঠকগণ পক্ষপাত শূন্য হইয়া বিবেচন! করিয়া দেখুন, বেদব্যাসের 
বচনদ্বারা বিধবার পুনঃ পতি গ্রহণ নিঃসংশরিত রূপে নিষিদ্ধ হইতেছে; এবং পুঅঃ 
সংস্কারদ্বার! পতিগ্রহণ করিলেও যে পুর্ব পতিকে উল্লজ্ঘন্‌ ঝরা হয়, তাহা এই 
ব্যাস বাক্যদ্বার। স্পষ্টতঃ সিদ্ধ হইতেছে । বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহার পুস্তকে পুনঃ 
পুনঃ বলিয়াছেন, যে ব্যভিচার করিলে পতি উল্পঙ্বন বুঝায়, একং পুনঃ সংস্কাঁরদ্বারা 
পতি গ্রহণ করিলে পুর্রপতিকে উলঙ্ঘন বুঝায় না, এ কথা নিতান্তই অগ্রাহ। 
উক্ত ব5নে “উল্লগ্ৰন” শব্দ প্রয়োপদ্বারা তাহার মনঃ কল্পিত কথার খণ্ডন হইতেছে। 
্রাঙ্গণী তাহার স্বামীকে বলিয়াছেন যে, আপনি ধর্মমত বহু পত্তী গ্রহণ করিতে 
পারিবেন, কিস্ত আমি পুর্ব্ব পতি উল্লত্ঘন করিলে আমার গুরুতর পাপ হইবে, ' 
ইহাতে আমি আর*্পতি গ্রহণ করিতে পারিব না এই রূপ উদ্দেশ্তেই বুঝায়, 
ব্যভিচারদ্বারা উপপতি শ্রহণ করিতে পারিব না! এরূপ অর্থ কোন মতেই বুঝায় 
না। আপনি বিধি পুর্ব্বক বিবাহ করিয়! পুনঃ পত্বী-গ্রহণ করিতে পারিবেন, ইহা! 
বলিলে আমি উপপতি করিতে পাঁরিব না একথা আইসে না। আপনি ধর্মমতঃ 
পত্ত্যস্তর গ্রহণ করিতে পারিবেন, কিন্তু আমি আর পত্যস্তর গ্রহণ করিতে পারিব না, 
ইহাতে পুর্ব্ব পতিকে উল্লজ্বন করা! হয় এবং পতি বিয়োগে পত্যন্তর গ্রহণ অপেক্ষা 
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স্্রীদিগের গুরুতর মহাপাতক আর নাই ইহাই উক্ত ব্যাস বাক্যের প্রকৃত অর্থ। 
অতএব মৃতপতিকা! স্ত্রী যে কোন রূপেই হউক অর্থাৎ পুনঃ সংস্কারদ্বারাই হউক, 
আর সংস্কার বিহীন রূপেই হউক, অন্ত পুক্রযাশ্রয় করিলেই পুর্ব পতিকে উল্লজ্বন 
করা হয়, এবং ইহা যে সর্ধতোভাবে নিষিদ্ধ ব্যাস বচনে তাহা নিশ্চিত হইতেছে। 
রঃ তি 
একাহা রঃ সদা কার্য্যে ন দ্বিতীয়ঃ কদাচন। 
পর্ষ্যস্কণ।য়িনী নারী বিধব। পাতয়েৎ পতিং | 
গন্ধদ্রব্যস্ত সত্ভোগো নৈব কার্ধ্যস্তয়। পুনঃ । 
তর্পণং প্রত্যহং কার্ধ্যং ভর্ভুস্তিল কুশোদকৈঃ ॥ 

বিধবা স্ত্রী এক দিবারাত্রিতে একাহার করিবে, কদাঁচশ্দ্বিতীয়বার আহার 
করিবে না। পর্ধ্যস্কে শয়ন করিলে বিধবার মৃত পতি পতিত হয়। ভোঁগ- 
লিপ্দায় গন্ধদ্রব্য সেবন করিবে না। প্রত্যহ তিল ও কুশোদক ছার! স্বামীর তর্পণ 
করিবে। 

ই! বিধবা দিগের পক্ষে নিত্য বিধি! ইহার ব্যতিক্রম করিলে মৃত পতি 
নরকস্থ হয় কেহ কেছ বলিতে পারেন যে ইহা ব্রহ্ষচ্ধ্যরতা বিধবা দিগের পক্ষে 
' বিধি। যে বিধবা পুনঃ পতি গ্রহণ করে, তাহার পক্ষে নহে। ইহা! যথার্থ কথা। 

পর পুরুষ গ্রহণেচ্ছ বিধবার পক্ষে যে এবিধি নহে” ইহা কেহই অক্বীকার করিবে 
না। কিন্তু ইসা সবশ্তই দেখিতে হইবে যে এই বিধি বিধবা দ্িগের পক্ষে নিত্য 
বিধি কিন1? ইহার ব্যতিক্রমে যদ্দি বিধবাকে প্রত্যবাঁয় ভাগী হইতে হয়, তাহ! 
হইলে বলিতে হইবে যে বিধবা হইলেই এই বিধি অবলম্বন করিতে হইবে, 
এবং ইহার উল্লজ্ঘন করিলে সে পাঁপাচারিণী বলিয়া পরিত্যজ্য! হইবে। উক্ত বিধি- 
বাক্যের তাৎপর্য্য এই ষে, বিধবা শ্রী ব্রক্ষচর্য্য করিবে, না করিলে ,সে মৃত পতিকে 
নরক গামী করিবে। ইহাতে স্পষ্টতঃ বুঝাইতেছে যে, বিধবা অন্যপতি গ্রহণ করিয়। 
* অথবা-ব্যভিভার্িণী হইয়া এই বিধি উন্নত্বন করিলে অহার পতি নরকগাশী হইবে। 
অতএব যখন মৃত পতির শ্রেয়ঃ সাধন করা বিধবা স্ত্রীর জী্রনের একমান্স কার্ধ্য, 
এবং যখন বিধিউক্ত কার্ধ্য লোপ করিলে মৃত পতি অধঃপতিত হইবে, তখন 
সবাহাতে উক্ত কা্ধ্য কলাপ লোপ হয় এমত পদ্থাবশম্বন্‌ করা বিধবার পক্ষে যে এক- 
কালে নিষিদ্ধ/তাহার আর কোন সংশক্ম নাই। এক্ষণে ইচ্ছা স্পষ্টর্ূপে দেখা যাইতেছে 
ফে বিধবার ত্ন্ধচর্ধ্য দ্বারা মৃত ব্বানীর পারলৌকিক উন্নতি সাধন করা শান্স সম্মত 
এবং তাহার অন্তথাচরণ করা-নিঃসংশয়িত রূপে শাস্ত্র বিরুদ্ধ । 
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শ্রগপে হুহাণড আ।৩পন্গ হইবে যে, বিধব1 মাত্রেরই একাদশী দিবসে ভোজন 
নিষিদ্ধ। কারণ একাদশীরু দিবসে ভোজন করিলে বিধবা পাতকগ্রস্থ হইবে? 
স্ুতরাঁং তাহার কার্ধ্ের সমফল ভাগী তদীর় মৃত পতিও নরকগামী হইবে । যথা-_- 
কাত্যায়নঃ-- 
বিধবা য1 ভবেন্নারী ভুঞ্জীতৈকাদশী দ্রিনে। 
তস্তা স্ত সুকৃতং নশ্যেৎ জ্ণহত্যা দিনে দিনে || 
যে স্ত্রী বিধব। হইয়াছেন, তিনি একাদশীর দিনে ভোজন করিবেন না, ভোজন 
করিলে ভাঙার পুর্বে কৃত সমস্ত সুক্কতি ধ্বংশ হয় এবং প্রতিদিন জপ হত্যা করিলে 
যে পাপ-ছর তাহার সেই পাঁপ হইবে। . * 
এই বচন রদুনন্দন শিরোমণি তিথিতত্বে উদ্ধত করিবার কালে বলিয়াছেন, 
বিধবায়ান্ত সর্ববথা নিত্যত্বমাহ কাত্যায়নঃ | 
বিধব! যা ভবেঙ্নারী ইত্যাদি ।__ 
কাত্যায়নের এই বিধি বিধবা! দিগের পক্ষে নিত্য বিধি। ইহা। তাহার। সর্ধ্‌ 
প্রকারে রক্ষা করিবেন। পতি বিয়োগ হইলেই এই নিয়্মান্থসারে চলিতে হইবে 
এবং ইহার উল্লজ্ঘনে ঘোরতর পাপে পতিত হইতে হইবেন সুতরাং যেরূপ ব্যব- 
হারে এ বিধির বিত্ত হইতে হয় বিধবার পক্ষে যে তাহা নিষিদ্ধ, ইহা এতদ্বারা 
প্রতিপন্ন হইতেছে । কারণ কোন অবস্থাতে এবং কোন কারণে নিত্যবিধি উল্লজ্বিত 
হইতে পারেনা । অতএব কাত্যায়ন বচন দ্বারা বিধবার পুরা সধবা হওয়া 
বিধি বিরুদ্ধ বলিয়া প্রমাণিত হইতেছে। 
বৌধায়ন৪__ 
বাঙ্গন্তা, মনোদতাহগ্িং পরিগতা, সপ্তমং প্রনীতা, ভুক্তা, 
গৃহীত গর্ভা, প্রস্থত। চেতি ফপ্তবিধা। পুনভূ $ তাং রা ন প্রজাং 
ন ধর্মং বিন্দেৎ | 
বাকফ দ্বারা বিধিব২ মঙ্ত্রোচ্চারণ পূর্বক কন্ত| দ্বাঁতা যে কন্তাকে এক পাত্রে দান 
করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন, দাত যে কন্তাকে মনে কোন্‌ পাত্রকে- দান করিতে 
সঙ্বল্প করিয়াছেন, যে বস্তার বিবাহ কার্য অগিপরিবেষ্টন পর্যন্ত সম্পন্ন হইস়্াছে, যে 
কন্তা সপ্তপদদী গমন পর্ধ্যস্ত করিয়াছে, যে স্ত্রীর বিবাহ কার্ধ্য নিষ্পন্ন হুইয়! পুরুষ সংসর্থ 
হইয়াছে, ষে স্ত্রী গর্ভ ধারণ করিয়াছে, যে স্ত্রী সম্তান্‌ প্রসব করিয়াছে, ইহারা 
পুনভুহি ইহাদিগকে গ্রহণ করিয়া সস্তানোপাদন ও তৎসহ ধর্দ্ম কার্ধ্য করিবে না? 
হ্ষ 
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কাশ্ঠপও এইরূপ বলিরাছেন। যথা, 
সপ্ত পৌনর্ভব1ঃ কন্যা বর্্নীয়াঃ কুলীধমাহ । 


বাঁচাদত্তা মনোদতা কৃতকৌতুকমঙ্গলা | 

উদক স্পর্শিতা যা চ ঘা চ পাণিগৃহীতিকা | 
অগ্নিং পরিগতা যা চ পুমভূপ্রসবা চ যা। 
ইত্যেতাঃ কাশ্যপেনোক্তাদহস্তি কুলময়িব |. 


বান্দত্তা ও মনোদত্ত। কন্যা, বৈবাহিক কর্ম পদ্ধতি অনুসারে যাহার হস্তে কঙ্কন 
বন্ধন করা হইয়াছে, যাহার সম্প্রদান কার্ধ্য সম্পন্ন হইয়াছে, যাহার পাণি গ্রহণ নিষ্পন্ন 
হইয়াছে, যাহার কুশপ্ডিক! হুইক়্াঁছে এবং যে পুনভূর কন্যা, ইহারা কুলাধম! এবং 
বর্জনীয়া। ইহার! অগ্থির ন্যায় পতিকুল নাশ করে। পু 

বৌধাক্সনে ও কাশ্যপ বনে যে কন্তা একবার এক পাত্রে দান করা হইয়াছে, 
অথবা যাহাকে এক পাত্রে দান করিবার সঙ্কল্প ব৷ প্রতিজ্ঞা করা হুইরাছে, তাহাকে 
পতি সত্থে অথবা অবর্তমানে পুনরায় অন্তপাত্রে অর্পণ এক কালে বর্জনীয় হইতেছে। 
. এমন স্পষ্ট নিষেধ বিদ্যাদাগর মহাশয় তাহার অভ্য্ত কুটার্থ দ্বারা খণ্ডন করিতে না 
পাযিয়া এস্থলে তিনি এক নৃতন যুক্তি জ্বর করিয়া বলিয়াছেন (বিঃ বিং গু 
৭২ পৃঃ দেখ) 

“এক্ষণে বা্ঈত্বা, মনোদত্তা, কৃতেকীতুকমঙ্গজলা ও পুনভূ প্রভবা এই চারি 
প্রকার পুনভূরি বিবাহ সচরাচর প্রচলিত হইয়াছে, অর্থাৎ বাগান, মনে মনে দান 
ও হন্তে বিবাহ স্ত্্ বন্ধনের পর বর মরিলে, অথবা কোন কারণে সম্বস্ব। ভাঙ্গিয়া 
গেলে সেই কন্তার পুর্রাঁয় অন্তবরের সহিত বিবাহ হইয়া থাকে এবং. এইন্ধপে 
বিবাহিতা। পুনর্ত্ু কন্তাদ গর্ভজাত কন্তার বিবাহ হইয়া থাকে । পূর্ব পূর্ব যুগে 
এইক্সপে বিবাহিতা কন্ত! দিগকে পুৰর্ভ্ত ও তদগর্ভজাত পুত্রদিগের পৌনর্ভব বলিত 
কিন্তু এক্ষণে এতাদৃশ কন্যাদিগকে পুরু বলা যায় না ও তাগর্ভ জাত পুত্রগিকেও 
পৌনর্ভব বলা যায় না 1৮ ন্‌ 

মিনির হারলে রিভিউ গমস্তই 
তিনি ঘলপুর্বক বলিয়াছেন মাত্র । এক্ষণে বিচার্য্য বিষক্প এই বে কাশ্যপ অথবা 
বৌধান্সনোক্ত পুর্ড,ঃ কল্ঠা শ্রক্ষণে আমরা সমাজে গ্রহণ করিতেছি কিনা ? বিদ্যাসা- 
গর মহাশর বলেন যে্কান্তপোক্ষ সম্তবিধ পু্র্ছ কন্যার মধ্যে চারি প্রকার কন্তা 
সর! গ্রহণ কসিতেছে। সেই চাদ্সি শুকার বন্যা এই-_ 


(১৭১ ) 


(১) যে কন্তাকে মনে মনে এক পাত্রে দান করা হইয়াছে । বিদ্যাঁসাগর 
মহাশয় বলেন যে এক্ষণে এরূপ কন্যাকে পুনরায় অন্যপাত্রে দান করা হইতেছে.। 
সুতরাং কাস্তোপক্ত প্রথম পুন্ভ সমাজে গৃহীত হুইতেছ্ছে। 

(২) যেকন্তাকে একপাত্রে একবার বিধিপূর্ধ্বক বাক্যত্বার৷ দান করা হ্‌ই- 
যাছে এরূপ কন্তাকেও আমরা এক্ষণে অন্যপাত্রে অর্পণ করিতেছি । সুতরাং 
কাশ্যোপক্ত দ্বিতীয় পুনর্ভ সমাজে গৃহীত হুইতেছে। 

(৩) কৃতকৌতুকমঙ্গলাঁ কন্তাকে আমরা ত্রন্ধপে দ্বিতীয় পাত্রে অর্পণ 
করিতেছি, সুতরাং কাশ্ঠাপোক্ত আর একটা পুৰর্ভ। £ কন্তা গৃহীত হইতেছে । 

(৪) যখন উপরি উক্ত ত্রিবিধ পুলর্ভঃ কন্যা গ্রহণ করা হইতেছে, তখন 
তদগর্তজাত (পুনর্ভঃ প্রভব1 ) কন্তারও বিবাহ হইতেদেশ স্থতরাং কাশ্তপোক্ত 
পুনভূঠি প্রভবণ বন্তাও গৃহীত হইতেছে । 

এক্ষণে দেপুন, যদি আমরা প্রথম ভ্রিবিধ কন্তা সমাজে গ্রহণ করিয়। থাকি, 
তাহা হইলে পুনভূঁঃ প্রভব1 কন্তাও গৃহীত হইতেছে, ইহা স্বীকার করিতই হইবে৷ 
আর যদি এ ত্রিবিধ কন্যা বিবাহে প্রচলিত না হইয়। থাকে, ভাহা হইলে পুরু 
প্রভব। কন্তাও প্রচলিত নাই বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। কারণ, পুলভূ£- 
প্রভবা কন্তা অপর ব্রিবিধ কন্যা গ্রহণ সাপেক্ষ । এখন ইহাই দেখিতে "হইবে যে, 
আমর! উক্ত ত্রিবিধ কন্তা গ্রহণ করিয়া থাঁকি কি না?” 

সকলেই জানেন ষে,কন্তার বিপ্রাহকালে কেহই মনে মনে অমুককে এই কন্তা 
প্রদান করিলাম, এরূপ দান কখনই করেন ন1। বিবাহের লগ্রশনিরপণ করিয়া 
যে লগ্ন পত্র লিখিভ হয়, তাহাতে বরং এরূপ ম্মানস দানের বিরুদ্ধ বাক্য লিখিত 
হইয়া থাকে । ইহাতে বর কি কন্তাপক্ষ হইতে কেহই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন লা। যদি 
ভবিতব্যত1 থাকে, তাহা হইলে নিরুপিত লগ্গে অমুকী কন্তা অমুক পাত্রে অর্পিত 
হইবে, এইরূপ ভবিষ্যৎ বাক্য লিখিত হর । সুতরাং এমত স্থলে কিক্ূুপে বলা যাইতে 
পারে যে, কন্ঠাদাতা মানসদান করিয়াছেন ? কেহ কাহারও মনের কথা বলিতে পারে 
ন1। কার্ধ্য অথবণ বাক্যদ্বারা মন্মেগত ভাব ব্যক্ত হইয়া! থাকে। ন্ুতরাং আমাদিগের 
মধ্যে যেরূপে বিবাহ কার্য নির্বাহ হইয়া! থাকে, তাহার মধ্যে এমত কোন কার্ধ্য 
করা হয় নাঁ, যাহাতে কন্তাকর্ভা মনে মনে কন্তাকে পাত্রে অর্পণ করিয়াছেন বলিয়! 
বুঝা যায়। তাহা হইলে কম্তাকর্তীকে পাত্র পান্জ করিয়া গ্রামে গ্রামে পল্লীতে 
পল্লীতে ঘুরিয়খ বেড়াইতে হইত না । এবং ইহা বোধ তয়, সকলেই অবনত 
আছেন বে, কন্ঠাকর্ভা বরের অস্কুসন্ধানে বাহির হইয়া যেখানে যেখানে বর পাইবার, 

ংবা পাইয়। থাকেন, একাদিক্রমে সেই সমুদয় স্থানই পরিভ্রমণ করেন, আর 
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এথম ঘে পাত্রটী দর্শন করেন, তাহা সমুদয় পাত্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইলেও একবার 
সমুদয় পাত্র না দেখির] ক্ষাস্ত হন না এবং সর্বদাই মনে মনে এই একটা ভাবই 
থাকিয়! যায় যে, যদ্দি ইহা হইতে একটা ভালপাত্র পাই, শবে ভাল হয়। এ সংসাকে 
সর্ধাঙ্গ সুন্দর লোক নাই, এবং সমুদয় প্রকারে অবস্থাপন্ন লোক ও নাই, তাহা- 
দিগের একটী থাঁকিলেও উভরটা একাধারে থাঁক নিতান্ত অসম্ভব। এ দিকে 
লোকের ও আকাজ্ষার শেষ নাই। স্থতরাৎ সম্প্রদান নল? হওয়। পর্ধযস্ত কন্যার বিবাহ 
সম্পূর্ণরূপে ভবিতব্যতাঁর উপরই নির্ভর করিয়া থাকে । অতএব ইহা আর বেশী 
কথায় বুঝাইতে হইবে ন যে, মানসদাঁন আমাদিগের মধ্যে প্রচলিত নাই; স্ুতরাহ 
মানস দানের পর বিবাহে কোন ব্যতিক্রম ঘটলে, কাশ্ঠপ যে পুনর্ভ্ভ কন্যার কথা 
বলিয়াছেন আমাদিগের* মধ্যে সেব্বপ পুন কন্তার সম্ভাবনাও নাই। অতএব 
বিদ্যাসাগর মহাশয় যে মনোদভাব্প পুলর্ভকন্তাঁ আমাদিগের মধ্যে প্রচলিত, হইয়া? 
আসিতেছে বলিয়াছেন, ইহা! নিতান্তই অগ্রাহ্‌ ও অমূলক কথ!। 

আমি পুর্ধেই বিস্তারিতরূপে দেখাইয়াছি যে, আমাদিগের মধ্যে বাগান 
একেবারেই নাই। সুতরাং বাপ্দত্তাপুরর্ভও আমাদিগের সমাজে সম্তবে নাঁ। 
কারণ, যখন বাঁগ্ণানই নাই, তখন বাদ্দাত্য! পুর্ড, কিরূপে হইবে? অতএব, 
বিদ্যাসাগর মহাশয় যে বলিয়াছেন যে, আমরা মার্স দত্ত পুনর্ভ, ই গ্রহণ করিয়। 
থাকি, ইহাও তাহার মন: কল্পিত কথা মাত্র । 

তাহার তৃতীয় কথা এই যে ক্ৃতকৌতুকমঙ্গলা কন্া আমাদিগের সমাজে অন্ত 
পাত্রে অর্পিত হই'্মা থাকে, ইহাও তাহার নিতাস্ত জোরের কথ! ভিন্ন আর কিছুই 
নহে। কৌতুক মঙ্গল আমাদিগের বিবাহ পদ্ধতি মধ্যেই নাই এবং আমাদিগের মধ্যে 
জুতরাঁং ইহা কথনই আচরিত হুয় ন। কৌতুক মঙ্গল কি? বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহাই 
নিশ্যয়রূপে জানিতে পারেন নাই সুতরাং নিতান্ত ভ্রমে পতিত হইয়াছেন একং 
তদন্ুসারে কৌতুকমঙগল শব্দের অর্থ “হন্তডে বিবাহহ্ত্র বন্ধন” এইরূপ ব্যাখ্যা 
করিয়া অপর সাধারণকে ও মহান্‌ ভ্রম-প্রমাদে পাতিত করি্যাছেন। আমাদিগের 
দেশে এ প্রথা প্রচলিত নাই, জুতরাং বিদ্যাসাগর ম্হাশয় ইহার প্রত কর্ম্ঘ পদ্ধতি 
নিরূপপ করিয়া উঠিতে পারেন নাই?, ৰঁ 

বাস্তবিক, কৌতুক মঙ্গল শব্দে “বিবাহহুত্র বন্ধন” বুঝায় না। ইহার প্রকৃত 
অর্থ “কঙ্কন বন্ধন” । আমাদিগের দেশে কঙ্কনবন্ধন প্রথা নাই সুতরাং ইহার প্রর্কত 
অর্থ স্থির করিতে ন। পারিয় কুত্রবন্ধন্‌ কল্পনা করিয়াছেন। রঘুনন্দন শিরোমণি 
উদ্ধাহতন্বে এইরূপ লিখিয়াছেন, কত্ত কৌতুকমঙ্গলা_-“বদ্ধ কক্কনা” পশ্চিমাস্ত 
প্রদেশে ইহা অদ্যাপি প্রচলিত আছে। কৌতুকমঙ্গল কিরূপে নির্বাহিত হইয়! থাকে 
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ভাহা পাঠকবর্গের অবগতির জন্ত পশ্চিম দেশ বাদী একজন বহুশানজ্ঞ প্রসিদ্ধ 
পণ্ডিতের প্রমুখাৎ অবগত হইয়! আমি এস্থলে তাহা লিখিতেছি। ূ 

বিবাহার্থী পাত্র শ্বজন, সমভিব্যাহারে লগ্ন দিনে যখন কন্তার গৃহে আগমন 
করেন, তখন তিনি এক খানি বন্ত্র,একখানি রৌপ্য নির্টিত ও একথনি ব্বর্ণ নির্শিতি 
যথা সম্ভব অলঙ্কার এবং একগাছি লৌহনির্দিত কঙ্কন সঙ্গে করিয়া আনেন, এবং. 
কন্তার গৃহে উপস্থিত হইলে, ও বিবাহের প্রথমে অর্চনাদি আরম্ভ হইবার অব্যবহিত 
পূর্বে বরের ভ্রাতাদি কোন ব্যক্তি এ সকল আনীত ক্মাভরনাদি লইয়! গণেশাদি 
দেবতাগণের পূজা করিয়া! তাহা কন্তাকে অর্পন করেন, এবং প্র বন্ধর্ন কন্যাকে 
সেই সমকে পরিধান করিতে হয়। আর এ সকল জ্রব্যের গ্রত্যেকটা মন্তোচ্চারণ 
পূর্বক প্রদান করিতে হয়। 

পশ্চিম প্রদেশে প্রচলিত বিবাহ পদ্ধতি তু কঙ্কন বন্ধনের হি মন্ত্র পাঠক- 
বর্গের অবগতির নিমিভভ এস্কলে উদ্ধৃত করিলাম। 

ত্বাং পৰি স্খেন্দ্ে পাহি শ্রণুধী গিরা রক্ষাতোক মুতৎ 

মমান! যদাইবদ্বং দচ্ছিয়ের! হিরগ্রিগ্যং শতানিকায় স্থমনস্পমান! 
তম্মইবদ্বামি শতশারদায়া যুল্মান্‌ জরদৃক্চর্ষথামং। 

ইহার পর মাল্য ও বন্ত্রাদি পরিধানের মন্ত্র আছে, অনাবশ্তক বিধায় সমস্ত 
উদ্ধৃত করিলাম না। পম্চীম দেশ প্রচলিত বাবহার অন্থসারে এইরূপে কন্তাকে 
বরদত্ত বন্ধন, মাল্য ও ব্ত্রাদি বিধিমত মন্ত্র পাঠপূ্বরক পরিধান করাইয়া সম্প্র- 
দানার্থ সম্প্দান শালায় আনায়ন কর! হয়, কিন্তু এসকল ব্যবহার আমাদের দেশে 
প্রচলিত নাই। সুতরাং এ প্রদেশে বিবাহ কাঁ্ধ্যে কন্ঠা কৃতকৌতুক মঙ্গল! হইবার 
আশঙ্কাই নাই। 

বিদ্যাসাগর মহাশয় কৃতকৌতৃকমঙ্গলা বলিতে হস্তে বিবাহসথত্র বন্ধন বলিয়াছেন। 
কিন্তু ইহা তাছায় *কাললনিক অর্থ কারণ রঘু নন্দন শিরোমণি “বন্ধ কঙ্কন1” বলিয়া 
ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বিবাহ ৃত্রবন্ধন বুঝাইলে স্মার্তভট্টাচার্ধ্য বন্ধশূত্রা। বলিতে , 
পারিতেন। কিন্ত তিনি তাস্থ। ন1 বলিয়া 4বদ্ধকঙ্কনা” বজিয়াছেন। কঙ্কন শব্দে 
সুত্র বুঝাঁ্ না ইহা! ব্যক্তি মাত্রেই জানেন। যদি বলেন যে পশ্চিম দেশ প্রচলিত কন্কন- 
বন্ধনরূপ ব্যবহার স্থানে আমাদিগের দেশে হত্রবন্ধন প্রবর্তিত হইয়াছে,কিস্ত এ কথাও 
বলিতে পারা যায় না, কারণ তাহ! হইলে এ সকল মন্ত্র পরিত্যাগ করা হইত না। 
এ সকল আমাদিগের বিবাহ পদ্ধতির মধ্যে এককালে পরিত্যক্ত হইল্লাছে। সুতরাং 
এরপ ব্যবস্থার দে আমাদিগের দেশে এককালে পরিত্যক্ত হইয়াছে তাহী স্পষ্টতঃ 
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বুঝ যাইতেছে । কক্কন বন্ধন স্থলে বিবাহ সুত্র বন্ধন প্রবর্তিত হইলে, বিবাহ পরি- 
পাটা বলিবার সময়ে স্মার্ভভট্রাচার্ধ্য মহাশয় অবশ্তই “কৃতকৌতুক মঙ্গলা” শবে 
প্রচলিত ব্যব্থারানুযায়ী “যাহার হস্তে বিবাহ স্থত্র বন্ধন হুইয়াছে* এইরপই ব্যাখ্যা 
করিতেন। তাহা! না বপিয়! “বদ্ধ কঙ্কনা” বলিয়? অপ্রচলিত ব্যবহারের কথা উল্লেখ 
করা সঙ্গত বোধ হয় ন]। বাস্তবিক “কৃতকৌতুক মজল1” এ বাক্যের বিবাহ সুত্রবন্ধা 
এন্প অর্থ নহে। যাহার হস্তে বিবাহস্থচক কঙ্কন বিধিমতে মন্ত্র পাঠপুর্ববক বন্ধন করা 
হইরাছে ইহাই এই বাক্যের প্রকৃত অর্থ। কিন্তু এন্প ব্যবার আমার দিগের 
* বিবাহ পদ্ধতিতে উক্ত হুয় লাই। স্থৃতরা এককালে অপ্রচলিত হইয়াছে । 

এখন পাঠকবর্গ বোধ হয় অবশ্যই বুঝিতে পারিয়াঁছেন যে, আমাদিগের মধ্যে 
কন্বণবদ্ধন বলিয়া কোন ব্যবস্থার নাই। স্মুতরাং কৃতকৌতুকমঙ্গলা পুনভূকিন্তার 
সম্ভবনাঁও আমাদিগের সমাজ মধ্যে হইতে পারে ন1। অতএব বিদ্যাসাগর 
মহাশয় "যে বলিয়াছেন যে, আমর! ক্ৃতকৌতুকমঙ্গল। পুনভুকিস্তা গ্রহণ করিয়া 

আসিতেছি, এ কথা সম্পূর্ণরূপে নিরস্ত ও অমূলক হইতেছে । 
এক্ষণে দেখ! যাইতেছে যে, যখন মানসদান,বাগ্দান এবং বিধিপূর্ব্বক কস্কণ বন্ধন- 
' দ্ধূপ ব্যবহার আমাদিগের সমাজ মধ্যে একেবারেই নাই, তখন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 
পুর্বোক্ত ত্বিবিধ পুনভূর্কিন্থার বিবাহ আমাদিগের সমাজে চলিতেছে, একথা 
“নিতান্তই অসত্য বলিতে, হইবে। স্থতরাং পৌনর্াবা কন্যাও যে সমাজ মধ্যে 
চলিত নাই, ভাহ! অবিতর্কিতরূপে স্বীকার করিতে হইতেছে। কারণ, যখন পুন- 
ভূকিন্তাই সমাজ মধ্যে নাই, তখন পৌনর্ভাবা কন্তা ও পৌনর্ভব পুজের সম্ভাবনা 
আকাশ কুসুমবৎ কথা মাত্র। বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন বলিয়াছেন যে, কাশ্তপোক্ত 
সপ্তবিধ পুনভূমিধ্যে পুর্কোক্ত চারি প্রকার পুনর্ভৃকন্ত1 প্রচলিত রহিয়াছে, তখন 
ইহা! দ্বারা স্পষ্টতঃ স্থিরীকুত হইতেছে যে, সম্প্রদান অথবা সম্প্রদানের পর অনুষ্ঠেয় 
পাণিগ্রহণা'দি কার্ধ্য সমাপন হইবার পর, বরের কোনরূপ বৈগুণ্য জন্মিলে সেই দত্বা! 
কন্তাকে আর পুরর্দান কয় হন্স না, ই বিদ্যাসাগর মহাশর স্বীকার করিয়াছেন । 
,এবং আমি ইহ] পর্যায় ক্রমে দেখাইয়াছি যে, তাঁহার কথিত চারি প্রকার পুন্ভঁ- 
কন্তাও আমাদের দেশে চলিত নাই। নুতিরাং আমরা" কাশুপ ও বৌধায়মের বিধির 
যে একটী বর্ণও উল্লজ্ঘন করিনা, তাহা! সকলকেই মুক্তকণ্ে স্বশকার করিতে'হইবে ৷ 
ইহাতে ইহাও নিশ্চিত হইতেছে যে, কাশ্ঠপোক্ত পুনভূর্দিগকে আমরাও ইহযুগে 
পুনৰ বলিয়া! পরিত্যাগ করিয়াছি। এই পুনর্ভূর আশক্ষাতেই বাগ্দানাদ্ি বিবাহ- 

পদ্ধতি হইতে অপস্ত করা হইয়াছে । 

বিদ্যাসাগর মহাপক্ষের গ্তাক্স একজন সম্ভদয় বিচক্ষণ শান্জ্ঞ ব্যক্তি যে এপ 
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অধথ| কথার অবতারণ1 করিষ্। হিন্দু সমাজের অযথ| কণঙ্ক রটনা করিয়াছেন, ইহা 
বঙ্গবাসী হিন্দু মাত্রের বড়ই ছুর্ভাগ্যের বিষয় বলিতে হইবে, ইহাতে কোন সন্দেহ 
নাই। 

বিদ্যাসাগর মহাশয় আরো এর চার 
তায় গণ্য করিয়া! লইয়াছি। একথার যে মুল কি তাহ! পাঠকবর্গ একবার ভাবিয়! 
দেখুন। এ সিদ্ধান্তের মূল এই বে, যখন পূর্কোক্ত চতুর্বধ পুনভূকিস্তা প্রথম 
বিবাহিতা! কন্ঠার নায় গৃহীত হইতেছে, তখন তাহাদের গর্তজাত সন্তান শান্ত্রমত 
পৌনর্ভব হইয়াও ওরস সন্তান বলিয়া চলিতেছে । এখন দেখুন, যে মূল অবসন্ন 
করিয়া পৌনর্ভব পুত্রক ওরস পুত্রের তুল্য বলিয়! িদধস্ত করা হইয়াছে, যখন 
সেই মূলই সত্য নহে, তখন পৌনর্ভব 'পু্পকে যে ওরস পুত্র বলিয়া স্বীকার কর! 
যাইতেছে, একথা ও সত্য নহে। আর ইহা! দেখান হইয়াছে যেকোন কালেই 
পুনর্ভ,কষ্ঠা সমাজে গৃহীত হয় নাই এবং এখনও গৃহীত হইতেছে না। ক্ুতরাং 
প্রস্তাবের সঙ্গেই ইহাও সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে, পৌনর্ভব পুজ্রও কোঁনকালে 
ওরস পুত্র বলিয়! শ্বীরূত হয় নাই। কারণ, যখন পুমর্ভ ই নাই, তখন পৌনর্ভব 
কোথা হইতে আসিবে? দবখন বৃক্ষই নাই, তখন ফল ফলিবে কির্ুপে? ইহা 
ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিতে পারেন । 

এস্থলে বিদ্যাসাগর মহাশয় মহাভারতের কয়েকটী বন উদ্ধৃত করিয়া দেখা- 
ইয়াছেন যে, পাওবদিগের সময়ও পৌনর্ভব পু ওরস পত্রকূপে রচিত ছিল। যে 
ধরশশীস্তর উদঘাটন করা যাঁয় তাহাতে দেখা যায় যে,ভ্ত্রী পুনঃ সংস্কুতা হইয়া পুত্রোৎ- 
গাদন করিলে সে যাহার বীজে উৎপন্ন হইয়াছে,'ভাহাঁকে তাহার পৌনর্ভব পুত্র বলে। 
সকলেই একবাঁক্য হইয়! ওরস ও পৌমর্ডব পুত্রের মধ্যে প্রতেদ রাখিয়া গিয়াছেন। কেহ 
ভুলেও উহাদিগকে পরম্পর তুল্য বলেন নাই। পরাশরও,__ধাহার আশ্রয়ে বিদ্যা- 
সাগর মহাশয় হি্দমধর্মশান্্র বইয়া ধুলা খেল! করিয়াছেন এবং ইহাকে যদৃচ্ছাক্রমে 
কতরূপে গড়িয়াছেন, ও কতরূপে ভাঙ্গিয়াছেন, বলেন মাই যে কলিতে পৌনর্ভবপুক্র 
ওরস পুত্র বলিক্কা গণ্য হইবে । *তখাপি বিদ্যাগর মহাশয় বলিয়াছেন “অতএব যখন 
পরাশরেরঞ্ভিগ্রায়ানুসারে যুগাস্তরীয় পু্র্ভ্‌ প্রথম বিবাতিত। স্ত্রী তুল্য ও যুগা- 
স্তরীয় পৌনর্ভব রস বলিয়া স্থির হইয়াছে”। শ্রেকথায় বিদ্যাসাগর মহাশয্বের 
এইরূপ অভিপ্রায় বুঝ যাইতেছে যে, পরাশর খন “মষ্টে মৃত্ে” ইত্যাদি বচনে 
বিবাহের ব্যবস্থা দিয়াছেন, তখন কাজেই পুঅঃসংস্কারবততী স্ত্রীর গর্ভজাত সস্ভান যে 
ওরস পুত্র, ইহ! পরাশরের অতিগ্রেত। কিন্ত একথা বির সিদ্ধ নহে। কারণ, 
“নষ্টেমৃতে” বচনটা নারদ সংহিতায়ও আছে, সুতরাং নারদও পরাশরের ন্ভায় 
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যু্ান্তরের জন্য শী কর অবস্থার সংস্কীরবন্তী স্ত্রীর পুন: সংস্কারের বিধি দিয়াছেন বলিতে 
হইবে। অতএব এই রূপ বিধি থাকিলেই যদি পুলুপুক্র উরস পুত্র বালর। স্বীকৃত 
হয়, তবে বলিতে হইবে যে, বুগাস্তরেও পৌনর্ভব পুত্র ওরস পুত্র বলিয়া গ্রহণ কর! 
নারদের অভিপ্রে্। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ব্যবস্থা ও স্তায়ান্থসারে যদি এই 
মীমাংসাই সিদ্ধ ছণ, তাহা হইলে নারদ সংহিতায় যে আবার পুনভূর কথ উক্ত 
হইর1ছে,যথা,__- 
পরপূর্ববাহ স্তরিয় স্তন্ত। সপ্ত প্রোক্ত। যথ! ক্রমম্‌। 
পুনভূস্ত্রিবিধ তাসাং স্বৈরিণী “তু চতুর্ব্বিধা |! 
কন্যৈবাক্ষতযোনির্যা পাণিগ্রহণ দৃষিতা | 
পুনভূি প্রথমা প্রোক্তা পুনঃসংস্কার মহতি।! ৪৬ 
মু ক সং সং চে খু ১ 
নারদ স্মৃতি দ্বাদশ ব্যবহার পদ । 
পরপূর্বা স্ত্রী সাত প্রকার, তন্মধ্যে তিন প্রকার পুনর্ভ ও চারি প্রকার 


স্বৈরিণী। , রর 
যে অক্ষত যোনি স্ত্রট কেবলমাত্র পাণিগৃহীতা। হইয়াছে, সে পুনঃ সংস্কারবততী 
হইলে প্রথম পুনর্ভূণ হয় । 


ইহা নিতান্ত, প্রলাপ বাঁক্য বলিয়। স্থির করিতে হয়? এখন দেখা যাইতেছে বে, 
যদ্দি “নষ্টে মৃতে প্রন্রজিতে' ইত্যাদি বচনে বিবাহ ব্যবস্থ। আছে বলিয়া! পরাশরের 
মতে পুনর্ভ্ণ পুত্র উরস পুত্র বলিয়া গণ্য হয়, তাহা হইলে নারদের বচনে কোন যুগেও 
আর পৌনর্ভব পুত্র বলিয়া একট! ভিন্ন পুত্র থাকে না, এবং মস্বাদদি বিংশতি সংহিতা 
সমস্তই প্রমাদপুর্ণ হইয়া.উঠে। কি চমৎকার মীমাংসা! এরূপ মীমাংসা কলিযুগ 
ভিন্ন আর কোথায়ও কি আদৃত হইতে পারে? বাস্তবিক “নষ্ট স্বুতে” ইত্যাদি বচন 
বিবাহ বিধায়ক হইলেও, এই বিধানানুসারে স্ত্রী দিগের পুনঃ সংস্কার হইলেই 
তাহারা পুরর্ভ হইবেণ। এবং তাহাদিগের গর্তজাত সস্তান যে পৌনর্ভৰ হইবে, ইহার 
নিরাকরণ কিছুতেই হইতেছে না1। যুগাস্তরে যেরূপ পুন্ভ্দ ও পৌনর্ভর বলিন্ত, 
কুলি যুগেও সেইন্ধপ পুরঃ সংস্কার হইলে পুনতূর্ণ ও পৌনর্ভৰ বলিতে হইবে । তবে 
যদ্দি শাজ্সকাঁরেরা এরূপ কোন বিশেষ বিধি করিয়া! যাইতেন যে, কলিধুগে পুনঃ 
সংস্কারবত্তী সী পুনর্ভু বলিয়া! কথিত হইবে না, এবং পৌনর্ভব পুত্র ওরস পুতে বলিয়া! 
গৃহীত হইবে, তাহা হইলে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কথা একদিন বিচারসিদ্ধ 
বল্লিয়। স্বীকার করা. ষাইত। বিত্ত, পরাঁশর এরূপ বিধি কোনস্থলে ঘুণাক্ষরেও 
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ধলেন নাই, বরং বৃহৎ পরাঁশরে পুনর্ভ্ঘ পুত্র উল্লেখ করিয়াছেন, এবং তাহারা 
বঙ্জনীয় বলিরাছেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় বেদ স্থৃতি পুরাণ প্রভৃতির কোনস্থলে 
এরূপ বিশেষ বিধি পান নাই ) সুতরাং আস্তেব্যস্তে “্পরাশরের এইরূপ অভিপ্রায়” 
ইহ বলিয়া চলিয়াগিয়্াছেন। পরাশরের অভিপ্রার তিনি যেন্ধপ বুঝিয়াছেন, 
তাহার কোন প্রমাণ দেন নাই। পরিশেষে, -তিনি মহাভারত হইতে কয়েকটী 
বচনের অঙ্গচ্ছেদ করিয়া! দেখাইয়ছেন যে, কলিতে পৌনর্ভব পুত্র ওরস পুত্র বলিয়া 
গ্রহ হইয়াছে। স্তাহার উদ্ধৃত প্রমাণ এই (বিঃ বিঃ পু$ ৭৩ ও ৭৪ পৃষ্ঠা দেখ ।) 


* অর্ভুনস্াত্মবজঃ গ্রীমানিরাবান্াম বীর্ষবান্‌। 
স্ৃতায়াং নাগরাজস্ত জাতঃ পার্থেম ধীমতা ॥ 
এরাঁবতেন সা দস্তা হ্যনপত্যা মহাত্বনা । 
পত্যোৌহতে স্থপর্ণেন কৃপণ! দীনচেতনা | 
ভার্য্যার্থং তাঞ্চ জগ্রাহ পার্থঃ কামবশানুগাম্‌। 
ভীয় পর্ব । ৯১ অধ্যায় । 
বিদ্যাসাগর মহাশ্য়ের ব্যাখ্যাঃ-_ 
নাগরাজের কন্তাতে অর্জুনের ইরাবান্নামে এক শ্রীমান্‌ বীর্য্যবান "পুত্র জন্মে।, 
পর্ণ কর্তৃক এ কন্ঠার পতি হত হইলে নাগরাজ মহাত্মা ধররাবত সেই ছুঃখিতা, 
বিষষ্গী পুত্র হীনা কন্ত অঞ্জুনকেস্দান করিলেন। অর্জুন সেই নিহী। কন্ঠার 
পাঁণি গ্রহণ করিলেন। ৃ 
অজাননজ্জুনস্চগাপি নিহতং' পুক্রমৌরসমূ । 
জঘান মরে শুরান্‌ রাজ্ভস্তান্‌ ভীক্ষরক্ষিণঃ 
ভীক্ম পর্ব ॥ ৯১ অধ্যায়! 
বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ব্যখ্যা 
অর্জুন এ ওরস পুত্রকে হৃত জানিতে ন1 পারিয়া ভীষণ রক্ষক পরাক্রাস্ত রাজা 
দিগকে, যুদ্ধে প্রহার করিতে লাগিলেন ।” 
এইরূপ প্রমাণ করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় সিদ্ধান্ত করিয়াছেন “ইহ দ্বার! ইহাই 
সপ্রমাণ হইতেছে, পুর্ব পুর্ব্ব যুগের পৌনর্ভব কলিযুগের প্রথমাবধিই ওরস বলিয়! 
পরিগণিত ও গৃহীত হইতে আরম্ভ হুইয়াছে। 
বিদ্যাসাগর মহাশয় যে অংশ মহভারত হইতে উদ্ধৃত করিক্লাছেন, তাহাতে 
তাহার অভিপ্রান্প সিদ্ধ হইয়াছে। এই এক বচনে তিনি তিনকথা মীমাংসা! 
হও 
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করিবার আভাস দিয়াছেন। এস্কলে তাহার প্রধান | 
পুত্র পুর্বকাল হইতে গুরসপুত্র বলিয়া কথিত ও গৃহীত হইতেছে। দ্বিতীবতঃ 
প্রমাণ হইত্তেছে যে পুর্র্বকীলে বিধবার বিবাহ হইয়!ছে আর তৃতীয় বিষয় এই 
যে, যখন “সুতারাং” শব্দের প্রয়োগ রহিয়াছে তখন বিধবাস্ত্রীর পিতাই পুরর্দান 
করিবার অধিকারী। কিন্তু, তাহার উদ্ধৃত প্রমাণ দেখিয়। স্পষ্টতঃ অনুভূত হই- 
তেছে যে, তিনিই ইহ! বাস্তবিক বুঝিয়্াছেন যে, এ প্রমাণ তাহার মতের অনুকূল 
নহে, এবং সেই জন্তই তিনি তদ্দীয় উদ্ধৃত বচন্‌ মূলগ্রস্থ হইন্ডে অবিকল উদ্ধত 
করেন নাই, ও তাহা অসম্পূর্ণ আকারে দেখাইয়া! জনসাধারণকে প্রতারিত করি- 
য়াছেন। ইহাকে বিচার করা বলে না? ইহা নিাস্ত একদেশদর্শা, পক্ষপাতী ও 
প্রবঞ্চকের কাধ্য। আমার এ মন্তব্যের ন্যাষ্যত! পাঠকবর্গ বক্ষ্যমান বিষয়গুলি 
বিশেষ করিয়। অনুধাবন করিলে বিশদরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। বাস্তবিক, 
অর্জুন নাঁগরাজের বিধবাকন্যাকে বিবাহ করেন নাই। তিনি নিয়োগধর্শ্মাহ্ুসারে 
নাগকন্তার গর্তে ক্ষেত্রজ পুত্রোৎ্পাদন করিয়াছেন যাত্র। এই বচনে “দত্ত” ও 
“্ভীর্য্যার্থ গ্রহণ” এইরূপ শব্দ থাকাতে সকলে অনায়াসে বিবাহ বুঝিতে পাঁরেন। 
কিন্ত, ক্ষেত্রজ সম্তান উৎ্পাঁদনার্থ নিয়োগ বিধিতেও.গুরুদ্বারা নিযুক্ত হইতে হয়। 
এই অর্থে উক্ত বচনে “দত” শব প্রযুক্ত হইয়াছে, অর্থ+ৎ নাগকন্ত! এীরাবত দ্বার 
“নিবুক্তা হইয়াছিলেন। আর অর্জুন শী কন্াকে ভার্ধযার্থ গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহা! 
বলাতে এই বুঝাইতেছে ঘে পুত্রোৎপাদনার্থ নিয়োগাহুসারে অর্জুন এ কন্তার 
সহিত সহগমন্‌ করিতে উহাকে গ্রহণ করিয়াছিলেন। দেখুন, কাশীরাজ কন্ঠাতে 
পুক্রোৎপাদনার্৫থ সত্যবতী যখন ভীম্মকে অনুরোধ করিয়াছেলেন, তখনও এরূপ 
ভার্ধ্যার্থ গ্রহণ করিতে বলিয়্াছেন। ' কিন্ত, তাহাতে সকলে ইহা অবশ্তই স্বীকার 
করিবেন যে সত্যবততী কাশীরাজ কন্তাকে বিবাহ করিতে ভীম্মকে বলেন নাই। 
সত্যবতী ভীম্মকে যাহা বলিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত কর! হইল, পাঠকবর্গ ইহার 
পর্যযালোচন। করিয়া দেখিবেন । ঠ 

মম পুশ্রস্তব ভ্রীত। বীর্ষ্যবান স্থপ্রিয়শ্চ তে। 

বালএব গতঃ স্বর্গমপুত্রঃ পুরুর্ষত 11৮ ।, 

ইমে মহিব্যো ভ্রাতুন্তে কাশারাজহৃতে শুভে । 

রূপযৌবন-সম্পন্নে পুভ্রকামে চ ভারত ॥ ৯। 

তয়ে'রুৎপাদয়াঁপত্যং সম্তানায় কুলস্য নঃ। 

মন্গিয়োগ।ম্মৃহাবাছে1 ধর্্মং কর্ত,মিহার্ছস | ১০। 
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রাজ্যে চৈবাভিবিচ্যন্থ ভারতাননুশাি 51 
দারাংস্চ কুরু-ধর্ট্মেণ মা নিমজ্জীঃ পিতামহান্‌।। ১১1 
_ আদিপর্বব, সম্ভব পর্ববণি ; 


ভীক্মস সতাবতী স্বাদে ১০৩ অধ্যায় । 


হে পুরুবশ্রেষ্ঠ শীম্ম ! আমার বলবান পুত্র তোমার প্রিয়ভ্রাতা অপুক্রাবস্থাতে 
বিবাহের পর স্বর্গগত হইয়াছে । কাঁশীরাজকন্ত! সুলক্ষণা, তোমার সেই ভ্রাতার 
ছুই মহিবী' বিদ্যমান আছেন্"। ইহারা বূপযৌবনসম্পন্না এবং পুক্রকাম1। 
অতএব হে মহাবাহো | আমাদের কুলরক্ষার্থ আমার নিয়েবগান্গসারে তুমি এই ছুই 
মহিবীতে সম্তানোৎ্পাদন কর এই, নিয়োগ ধরন্মানুসারে পুক্রোখ্পাদন করিবার 
তুমিই উপধুক্ত পাত্র । এর ছুই মহিধীতে পুতোত্পাদন করিয়া তাহাদিগকে রাজ্যা- 
ভিষিক্ত কর এবং তন্থারা! ভারিত শাসন কর। ধর্মান্থসারে এ ছুই স্ত্রীকে ভার্যা- 
রূপে পরিগ্রহণ কর কখনও কুলক্ষম করিয়া পিতামহ প্রভৃতিকে নিমজ্জিভ 
করিও না। 

অতএব “দান” ও “ভার্ধটার্থ গ্রহণ" এরূপ শন্দ প্রয়োগ থাকিলেই" যে বিবাহ 
বুঝিতে হইবে» এমত নহে। ক্ষেত্রজ সন্তান উত্পাদনার্থ নিয়োগ কালেও এরূপ 
বাক্য ব্যবহার হইতে পারে। কু স্থলে “ভার্ধ্যার্থ” পতিপড়ীত্ব সংন্ধ নি্ন্ন 
হইবার অভিপ্রায় বোধক নহে, নিয়োগ ধঙ্ীক্থসারে পুত্রোত্খাদনার্থ নিবুক্ত 
হইয়া গর্ভধারণ পর্যন্ত খতুকালে এক এক বার মার সহগমন করিবার কথাই বুঝায় । 
এক্ষণে একথা বলা যাইতে পাঁরে যে এই বচন গুলির মধ্যে নিয়োগ ধর্মানুসারে 
ক্ষেত্র পুত্রোৎপাদন স্চক বাক্য কৈ$ বিদ্যাসাগর মহাশয় যত্ব সহকায়ে £স 
কথাটা গোপন রাখিক্নাছেন। এই জন্যই আমি পুর্বে বজিয়াছি নে, ইহাকে বিচার 
বলে না, ইহা! এক* প্রকার জন সাধারণকে প্রতারণ “করা মান্র। বিদ্যাসাগর 
মহাশয় কেবল *ভার্যার্ং তাঞ্চ ,জগ্াহ পাঠ কামবশান্থগাম্” এই বচনাদ্ধ দেখা 
ইয়াই নিরস্ত হইয়াছেন অপরাদ্ধ উদ্ধৃত করিলে তাহার অভিলধিত মীমাৎস]ুর 
সম্পূর্ণ বিজ্ঞাধী হইয়া পড়ে "এই জন্য বচনের দ্বিতীয়াদ্ধ পরিত্যাগ করিয়াছেন । 
নিম্নে সম্পূর্ণ ব5ন্টী অবিকল উদ্ধৃত হইল, পাঠকগণ ইহাদ্ধারা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 
বিচার চাতুর্য অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন । 


অর্জুনস্যাত্ুজঃ শ্রীমানিরাবান্নীম বীর্য্যবান্‌। 
স্নবায়াং নাগরাজন্ত জাতঃ পার্থেন ধীমতা॥| ৭ 
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গরাবতেন সা দত হ্যনপত্যা হাত্ন।। 

-. পত্যোহৃতে সুপর্ণেন কৃপণ! দীনচেতনা || ৮ 
ভার্ব্যার্থং তাঞ্চ জগ্রাহ পার্থঃ কামবশানুগম্‌ । 
এবমেষ মমুৎপন্ন: পরক্ষেত্রেইর্জ,নাতুমুজঃ 11৯ 
স নাগলোকে সংবদ্ধো মাত্রা চ পরিরক্ষিত । 
পিতৃব্যেন * পরিত্যক্তঃ পার্ধদেষাদ্দ,রাত্মুনা || ১০ 
ভীক্মপর্বব, ভীম্মবধপর্বণি ইরাঁবান্‌ বধঃ | ৯০ অধ্যায় | 


বীর্ধযবান্‌ শ্রীমান্‌ বান নাগরাজের পুত্রধুর গর্ভে ও অঙ্জুনের ওরসে জন্ম গ্রহণ 
করেন । 

পক্ষিরাজ গভুর হাম্বা এরাবতের পুত্রকে হরণ করিলে ্ররাবত হা বিষ, 
দ্ীনচেতন। (পতিব্রতা ), অপ্ুত্রবততী পুত্রবধূকে পুত্রোৎ্পাদনার্থ অর্জুনকে দেন। 
অর্জুন, অভিলাষ বিশেষ বশবর্ডিনী (অপত্যকাম।) সেই নাগররাজ বধূকে (নিয়ো- 
গান্থুসারে ) ভার্ধ্যার্থ গ্রহণ করেন। এইরূপে পরক্ষেত্রে অর্জুনের ওরসে ইরা- 
রানের জন্ম হয়। অর্জুনের প্রতি দ্বেব বশন্তঃ তাহার*্পিতৃব্য তাহাদিগকে পরিত)াগ 
ররেন। জুতরাং ইরাবান্‌ নাগলোৌকে জননী কর্তৃক পরিছ্রারিত হুইয়। বঞ্ছিত 

হইয়াছিলেন। 

এখন পাঠক্লুগণ্জ বিবেচনা করিয়া দেখুন যে, বিদ্যানাগর : মহাশয় উপরিউক্ত 
৯ম শ্লোকের যে অর্ধীংশ গোপন করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহাতে ইরাবান অন্তের 
ক্ষেত্রে অঞ্জনের রসে যে জন্মিয়াছিলেন, ইহা স্পষ্টাক্ষরে ব্যক্ত রহিয়াছে। “ক্ষেত্র 
সন্তান অন্টের ওরস ভিন্ন হইতে পারে না। নিয়োগান্থসারে এক জনের ক্ষেত্রে 
অন্তের গুরসজাঁত সন্তান্ই ক্ষে্রজ সস্তান। যেমন বিচিত্রবীর্য্যের ক্ষেত্রে বেদব্যাসের 
গুঁরসে ধৃতরাষ্ট্র ও পাুর এবং প্রাণুর ক্ষেত্রে ধর্ঘ্াদির ওঁরসে বুধিত্ঠিরা্দির জন্ম 
হইম়্াছিল ; সেইরূপ পরক্ষেত্রে অর্জনের রসে ইরাবাঞ্রেরও জন্ম হইয়াছিল। 
আমি পুর্বে দেখাইক্লাছি যে, পরক্ষেত্রে সস্তান উৎপাদন করিলে প্রক্কতার্থে বীজ 
স্বামীর গুরসপুত্র হইলেও লোকব্যবহারে ক্ষেত্রীর পুত্র বন্ধিয়া কখিত হুয়, যেমন 
_বুধিষ্ঠির ধর্মের উরস পুত্র হইলেও পার (ক্ষেত্র স্থানীর) পুত্র বলিয় উক্ত হইয়াছেন । 
তথাপি অনের স্থলে “ধর্মপুত্র বুধিষ্ঠির” এরূপ বাক্য পাঠকবর্গ পাইয়াছেন। এ 
ছুবোে যে অর্থে ইরাবানকে অর্জ,নাত্মজ বলা হইয়াছে, যুধিষ্ঠিরকেও সেই অর্থে 


* পিতৃব্যেন অশ্বসেনেন-। নীলকঠ্ঠোক্ত টাকা 
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ধর্শপুত্র বলা হইক়্া) থাকে। ইহাতে অর্জনের ওরসে এবং ধর্মের রসে জন্ম 
হইয়াছে, এই অর্থই বুঝায়, অর্জন ও ধর্দ্দের পারিভাষিক ওরস পুত্র বলিয়। 
বুঝায় না। আমরা সাধারণতঃ ওরস পুত্র বলিশে মাহা বুঝি, তাহা ভিন্ন 
নিজের ক্ষেত্রে অর্থাৎ নিজের বিধি পূর্বক পরিণিতা স্ত্রীর গর্তে স্বয়ং উৎ- 
পা্দিত পুত্রকে ওরস পুত্র বলিয়] বুঝিয়। থাকি। কারুণ, এক্ষণে অন্ত প্রকার 
উরসজাত পুত্রের ব্যবহার নাই। ইহঘুগে ওরস ও দত্তক ভিন্ন অন্যবিধ পুত্র 
শাস্ত্র নিবিদ্ধ বলয়। বঞ্জিত হইয়াছে । অতএব আমরা এক্ষণে ওরস পুত্র বলিলে 
বেরূপ পুত্রতবলিয়! বুয়া থাকি, বিদ্যাসাগর মহাশয়োদ্ধত শেষ বচনে পপুত্রমৌরসম্» 
শব্দে সেরূপ উরস পুন্র ঘুৰাইতেছৈন1, এবং ইহা কেবল অর্জনের বীজজাত বলিয়া 
বুঝাইতেছে মাত্র। পারিভাখিক রস পুত্র বুঝাইলে ইরাঝানের মুক্ত পিতার ভ্রাতা 
অশ্বসেন তাহার পিতৃব্য বলিয়! অভিহিত হইতেন না। বরং যুধিষির, ভীম, নকুল 
ও সহদেবকে তাহার পিতৃব্য বলিলে এক দিন গ্রাহ হইত। কিন্তু বেদব্যাসের 
বাক্যান্থুসারে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মীদাংসা কোন মতেই গ্রা্ হইতে পারেন] । 
অতএব ইরাবান্‌ যে অর্জ,নের পৌনর্ভব পুত্র নহে, তাহ! নিঃসংশযিতরূপে প্রমাণিত 
হইতেছে । স্বতরাঁং পৌনর্ভব পুত্র যে পাওবদিগের সময় হইতে এখনকার ওরস 
পুত্রের ন্যায় গৃহীভ হইয়া আসিতেছে, ইহা নিতান্ত অশ্রদ্ধেয় কল্পিত কথা । পাওৰ 
দিগের সময়ও যে পৌনর্ভব পুত্র উরস পুত্র হইতে ভিন্ন বলিয়া! ব্যবহার ছিল, তাহা 
পাওই বলিয়াগিয়াছেন। তিন্ছ'ষখন কুস্তীকে ক্ষেত্রজ সম্তানোৎপাদনের জন্য. 
প্রবৃত্তি জন্মাইতেছিলেন, তখন দ্বাদশ প্রকার পুত্রের কথা পৃথকর্দপে বলিয়াছিলেন, 
এবং তন্মধ্যে পৌনর্ভব পুত্রের কথা পৃথকন্ধূপে বলিয়াছিলেন। পৌনর্ভব পুত্র 
তখন ওরস পুত্রের সদৃশ হইলে, মন্ুপ্রোক্ত দ্বাদশ প্রকার পুত্রের পর্য্যায় অবিকল 
কথিত সৃইতন1। দ্বাদশ প্রকার পুত্রের প্রসঙ্গে পা এইরূপ বলিয়াছিলেন ) 
যথা ১ 
্বয়ং্জদাতঃ প্রণীতশ্চ পরিক্রীতশ্চ ঘঃ হৃতঃ। 
_পৌনর্ভবশ্চ ৰবানীনঃ স্বৈরিণ্যাং যম্চ ঘারতে || ৩৩ 
দত্তঃ জ্রীত উপক্রীত উপগ্চ্ছেত স্বয়ঞ্ ঘঃ। 
হো ঢাজ্ঞাতিরেতাশ্চ হীনযোনিধ্তশ্চ যঃ || ০৪ 
আ'দিপর্বব, সম্ভবপর্ববণি, ব্যষিতাশ্ব 
সংবাদে ১২১ অধ্যায় ।! 
পাঠকবর্গ দেখুন, উপরিউক্ত দ্বাদশ একার পুত্রের মধ্যে পৌনর্ভবপুত্র মন্বাদি 
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সংহিত। কর্তীরা যেরূপ পৃথক্রূপে নির্দেশ করিয়াছেন, এথানে ঠিক সেইরূপ, পৃথক 
রূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে । অতএব পৌনর্ভতব পুত্র যে তৎকালে ওরস পুত্র বলিয়! 
গৃহীত হইয়াছে, একথ! বলিবার কোন কারণ নাই, বরং উদ্ধত ব্যাস বন এ মীমাং- 
সার সম্পূর্ণ বিরোধী । 

এক্ষণে ইভা নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হইতেছে ০য, আমর কখনই পুনর্ভ, কন্ত। 
সমাজে গ্রহণ করি নাই, এবং পৌনর্ভব পুত্র কৌন কালেই'ওরস পুত্র বলিক্পা! গৃহীত 
হয় নাই। 

সত্য ত্রেতা দ্বাপর এই বুগত্রয়ে পরপুর্বা স্ত্রী পুনঃসংস্কৃতা হইয়া গুত্রোৎপাদন 
করিলে, সেই পুত্র পৌনর্ভব পুত্র বলিয়া অভিহিত হইয়া আসিয়াছেন, এবং কোন 
শাস্ত্রে খন কলিঘুগে যেন্যুগাস্তরীয় পৌনওব পুত্র ওরস পুত্র বলিয়া গৃহীত হইবে, 
এমন কোদ বিশেষ বিধি নাই, এবং পরাশর, যাহাঁকে বিদ্যাসাগর মহাশয় কলিধর্ম 
বক্তা বলেন, তিনিও যখন পৌনর্ভব পুত্রকে ওরস পুত্রের তুল্য বলেন নাই, বরং অন্থান্ত 
শান্্কারদিগের সহিত একবাক্য হইয়া! তাহাকে পৃথক নিন্দিত পুত্র বলিয়! নিদ্দেশ 
করিয়াছেন, তখন কলিবুগেও যে যুগাস্তরের স্থায় পরপূর্ধ! স্ত্রী পুনঃসংস্কতা হইলে 
পুন, ও তাগর্ভজাত সন্তান পৌনর্ভব বলিয়া অবশ্তই স্বীকার করিতে হইবে ) ইহাতে 
কোন আপি উত্থাপন করিবার কাহারও কোন কারণ নাই। প্রত্যুতঃ কলিধুগে 
ক্ষেত্রজাদি একাদশ প্রকার পুত্র প্রতিনিধির মধ্যে দত্তক মাত্র গৃহীত হইতে পারে, 
অন্য দশ প্রকার পুত্র প্রতিনিধি গ্রহণ করা শান্তর ন্লিবিদ্ধ। 

পুর্ব পুর্ব ঘুখ্বে যে, কেহ কখন পুরর্ভু পড্জী গ্রহণ করিয়াছেন, ইহার একটা 
উদাহরণ ও ইতিহাস মধ্যে পাওয়া যায় না। বিদ্যাসাগর মহাশর স্বপঞ্চ সমর্থন 
করিবার জন্ত উদাহরণ অন্বেষণ করিতে কোন্‌ ক্রুসী করেন নাই। কিন্তু তবুও তাহার 
বিধব। বিবাহ পুস্তকে একটাও উদাহরণ দেখাইতে পারেন নাই। হিন্দুদিগের 

অসংখ্য পুরাণাদি শাস্ত্রের মধ্যে কোন উদ্বাহরণ ন পাইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় পরি- 
শেষে মহাভারত হুইতে ইরাবানের জন্ম বিবরণ লইয়া! থে একট উদাহরণ দেখাই- 
যাছেন, তাহাতেও গ্রন্থকারের অভিপ্রার গোপন করিয়া নিজের মত গঠন করিনা! 
দেখাইয়াছেন। ইহার প্রক্কত অবস্থা আর পাঠকবর্গের অবিদ্দিত রহিলনা, সুতরাং 
তিনি উদাহরণ দেখাইবার জন্য যে প্রশ্নাস পাইরাছিলেন, তাহা। সমূলে নিক্ষল 
হইল। আজ কাল যদিও ভত্র সমাজে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মত গ্রহণ করেন 
নাই, তথাপি পুনর্ভ পতির উদ্বাহরণ অন্বেষণ করিতে অধিক কষ্ট পাইতে হয় ন!। 
অতঞ্খব ইহাতেই স্পষ্টতঃ অনুভূত হইতেছে যে, সত্য ভ্রেতা ও দ্বাপর এই যুগত্রয়ে 
যদি কেহ পুনর্ভ্ পত্বী গ্রহণ করা বৈধ বিবেচন1! করিতেন, কি এক্প প্রথা তত্তৎ 
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বুগে প্রচলিত থাঁকিত, তাহ হইলে উদ্াহরণেরও অভাব খাকিত না। ঘে সমুদ্রবং 
মহাভারতে না আছে এমন্‌ কথাই নাই ; দেব, ষক্ষ, রাঁক্ষস, নাঁগ, মনুষ্য সকল 
লোকের ইতিহাস এবং তৎসম্পকীঁয় নানাবিধ কথার প্রসঙ্গ লইয়া অনেকানেক 
বিষয় বধিত রহিয়াছে, কিন্ত তাহাতেও কোন €লাকের মধ্যে কোন কালে পুনর্ভ,- 
পতি বা! পৌনর্ভব পুত্রের একটাও কথ নাই। ইহাতেই নিঃসংশরিতরূপে বুঝা 
ঘাইতেছে যে, কোন বুগে কোন কালে কোন ভঙ্গ বংশীয়া স্ত্রী পতি থাকিতে অথব। 
পতির মৃত্যুর পর পত্যন্তর গ্রহণ করেন নাই। এইরূপ কলি কতবারই হইয়াছে, 
কিন্ত এমন ম্মীংসক কখনও জন্ম গ্রহণ করেন নাই হ্ৃতরাঁং আর্ধ্য সম্তানের মধ্যে 
এমন আর্য ধর্ম বিধ্বংসকারী কার্য কখন সম্পাদিত হয় নাই। বোধ হয় এই 
কলির:অস্তে মহা প্রলয় হইয়া! পুনরায় নুস্তন স্া্ট সংগঠিত ইইবে। 


নবম অধ্যায়। 


পূর্বে দেখাইয়াছি যে, মন্বাদি সমস্ত শান্্কারেরা এক বাক্যে বলিয়াছেন যে 
কোন স্ত্রী পৃতি বর্তমানে অথবা! পতি লোকাস্তরে পুনঃ সংস্কৃতা হইয়! পত্যন্তর গ্রহণ 
করিলে পু্র্ড হইবে এবং তাগর্তজাত সষ্টান পৌনর্ভব হইবে। বশিষ্ঠ বিশেষ করিয়া 
বলিয়াছেন,» . 

পুনভুহি কোৌমারং ভর্তারমুৎস্জ্যান্যৈঃ সহ চবিত্বা তশ্যৈব 

কুটুম্বমাশ্রয়তি সা! পুনভূর্ভবতি । যাঁচ্চ ক্লীবং পতিত মুন্মত্বং ব 
ভর্তার মুস্থজ্যান্যং পতিং বিন্দৃত্তে সৃতে বা সা" পুনভূর্ভিবতি ॥ 

যেস্ত্রী অল্প বঙ্গ পতি' পরিত্যাগ করিরা অন্ত পুরুষ সহবাঁদ করতঃ পুনরায় পূর্ব 
পত্তির স্বজনের আশ্রয় গ্রহণ করে ০ পুন্ভূ হয়। 

যে ক্লীব. পতিত, বাঁ উন্মত্ত পতি পরিত্যাগ করিয়া অথবা পতির মৃত্যু হইলে অন্ত 
পতি গ্রহণ করে সেও পুর হয়। 

পরাশরও বলিয়াছেন ,-- 


অন্যদত্বা তু ষা কন্যা পুনরন্যায় দীয়তে । 
অস্যা অপিশ্নভোক্তব্যং পুনভূ কীর্তিত। হি সা । 


সস রঙ ক ঠা রি 

যে কন্তা একরার এক পাত্রে দান করা হইয়াছে, তাহাকে পুনরায় অন্ত পাত্রে 
অর্পণ করিলে, তাহাকে পুত বলে এবং তাহার অন্নভোক্তব্য নহে । *  * 

অতএব ইহাতে নিশ্চয় হইতেছে যে, ষে কোন বুগেই হউক না কেন্‌ স্ত্রী পুনঃ 
সংস্কৃতা হইয়া পত্যন্তর গ্রহণ করিলেই পুরর্ভ্ূ হইবে। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি, 
চারি বুগের জন্যই" এই বিধি। কোন শান্সরা'র কখনও বলেন নাই যে, কলি যুগে 
পুনর্ভূ প্রথম বিবাহিত! প্ভীর তুল্য অথবা! পৌনর্ডব পুত্র ওরস পুত্রের তুল্য হইবে। 
দত্তক চক্দ্রিকা, দত্তক মীমাংসা,* দত্তক শিরোমণি প্রভৃতির গ্রশ্থকারেরা কলিধুগের 
লোক, রাঃ ইস্ছীরা! এই সবল গ্রন্থ যে কলি যুগের ব্যরহারের জন্যই প্রণয়ন করিয়া- 
ছেন, তাহার কোন সন্দেহ নাই। ইহারা নিজ নিজ গ্রন্থে পৌনর্ভব পুত্রকে দত্তক 
গ্রহণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। যদি পৌনর্ভব পুত্র কলিঘুগে যুগাত্তরের স্থায় 
নিন্দিত পুত্র না হইয়! গুরস পুত্রের তুল্য গণ্য হইত, তাহা হইলে তাহারা কখনই 
পৌনর্ভব পুক্রের গ্রসঙ্গও করিতেন না; বরং প্রমাণ প্রয়োগ দ্বার! কলিযুগে পৌনর্ভব 


(৯৮৬) 


পুত্রের গুরস পুত্রের তুল্যত্ব সপ্রমাণ করিতেন্। অিন্ত, তাহ! না করিয়া দত্তক 
মীমাংসাকার নন্দ পণ্ডিত বলিয়াছেন,__ 
পুজ-প্রতিনিধিনান্ছ ক্রিয়ালোপাম্মনীবিণ ইতি মানবাৎ 

তত্রচ যেধু দম্পত্যোরন্যতরা বয়বুনুষ্ন্ধে স্ডোং ন্যায়াদেব প্রতি- 
নিধিত্বং বচনস্ত নিয়মার্থং যেষু পুনরবয়বপত্বন্ধীভাব স্তেধাং বাঁচ- 
নিকং প্রতিনিধিত্বং থ। ক্ষেত্রজ পৌন্রিকেয় পুত্রিকা কাঁনীন পো 
নর্ভব সহোঢজ গটজানাং কচিও মাতৃমাত্রদন্বম্ষাৎ ক্ষচিচ্চ বিকলো।- 
ভয়সম্ন্ধা দ্বিকলা বসন্তে মুখ্য প্রতিনিধিত্ব 

স্ব ভরত চন্দ্র শিরোমণির টিকাঁ,_- 

ক্রিয়ালোপাদিতি ।-_-তথাহি এতে গ্রতিনিধয়ঃ ক্রিয়ালোঁপ 
প্রসঙ্গাৎ উপাদীয়ন্তে তথা চাঁপত্যমুৎ্পাদনীয়ং ইত্যয়ং তাবদ্‌ 
গৃহস্থাশ্রমমধিকৃত্্য বিধিঃ প্রবর্ততে জারমানো। হবৈ ব্রাক্গণ 
স্ত্রিভিখ্ণৈ খণবান্‌ জাতে ইত্যাদি শ্রাতেঃ । বস্ততস্ত সি 
কাঁয়া অপি প্রতিনিধিত্বমস্তি তস্যাঃ স্্রীত্বেন পুময়বাল্পত্বাৎ স্বত 
পার্ধধণ পিগুদাতৃত্বাভাবাচ্চি ্রসাথাপকারাপচাভপরা 
যত্বাৎ প্রতিনিধি ব্যবহণরস্য তদেবোচ্যতে । 

যেঘিতি__ন্যায়াৎ নৌসাদৃশ্য লক্ষণাৎ বচনন্ত নিয়মার্থং 
সিদ্ধে সত্যারত্তো নিয়মায়েতি ন্যায়াদেতিশেব: তথাচাবরুদ্ধা- 
দাস্যাছ্যৎপন্নন্যাবয় বসন্বন্ধেৎপি তন্য ন প্রতিনিধিত্বমিতি ভাব: | 

ষথেতি । ক্ষচিদ্িতি-_ক্ষেত্রজ কাঁনীন সহোঢজ গঢজেষু মা 
মীত্রাবয়ব সম্বন্ধঃ পৌনর্ভবেতু মাতাঁপিত্রাবয়ব সন্ন্ধঃ নচৈবং পৌঁন- 
ভবসেণীরসতুল্যত্বমাশক্কনীয়ং তন্মাতুঃ পরপূর্বাত্তেন জঘন্যস্বাৎ 
তজ্জন্যতয়া উরসাজ্জঘন্যত্বমিতি বোধ্যং | 
+ উরস পুজ্র না থাকিলে শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া লোপ হয়, একজন পুত্র প্রতিনিধির কথা৷ 
বলিয়াছেন। এই মন্থু বচন হেতুক পুত্র প্রতিনিধি গৃহীত হইয়া থাকে। সেই 
প্রতিনিধি পুজ দ্রিগের “মধ্যে যাহাতে স্ত্রীপুকুষের এক জনের অবয়ব €( অর্থাৎ 
জননীত্ব অথবা জনকত্ব ) : সম্বন্ধ আছে, তাহারাই পুত্রপ্রতিনিধিত্বের পাত্র । 
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কারণ তাহাতে হয় পিন্তাঁ ন! হয় মাতার সদৃশ লক্ষণ বর্তমান রহিয়াছে। একাদশ প্রকার 
প্রতিনিধি পুজরের লক্ষণ মনু স্থানাস্তরে বলিয়াছেন । অতএবপুত্র প্রতিনিধি নাছু*এই 
বচন পুনরায় উল্লেখ করায় হা পুত্র প্রতিনিধি গ্রহণের নিরম বিধি স্বরূপ হইতেছে । 

ইহার তাৎপর্য এই ঘে অবয়ব সবন্ধই যে পুত্র প্রতিনিধিত্বের মুখ্য কারণ এমত 
নহে। যাহার! শান্ত্রীয় বিধান ক্রমে শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়ার অধিকারী তাহারই প্রতিনিধি 
পুজ বলিয়। স্বীকৃত । অবরুদ্ধ স্ত্রী ও দাসী প্রভৃতিতে উৎপন্ন পুত্রে জনকের সদূস 
লক্ষণ অর্থাৎ অবয়ব স্বন্ধ থাকিলেও তাহার! প্রতিণ্নধি বলিয়া স্বীকৃত নৃহে। 
আর যে ফেপুজে পিতা মাতার মধো কাহারও অবয়ব সম্বন্ধ নাই, তাহারা বাঁচনিক 
প্রতিনিত্। যেমন দত্তক, কৃত্রিম ইত্যাদি ক্ষেত্রজ, পৌত্রিকেয় পুক্রিকা, কানীন 
পৌনর্ভব সহোঢ়জ ওগুড়জ এই কয়েক-প্রকার প্রতিনিধিধ মধ্যে কোন কোন স্থলে 
অর্থাৎ পুত্রিকা! পৌল্রিকেয় ও পৌনর্ডব ভিন্ন অপর চারিপ্রকার স্থলে মাত অবয়বের 
মাত্র সম্বন্ধ আছে। অর্থাৎ ইহারা ধর্মপত্তির গর্ভজ। সুতরাং ইহাদের পুক্র প্রতিনিধিত্ব 
স্বীকার্ধ্য। পুতিকা, পিতামাতা উভয়ের অবয়ব সম্বন্ধ সম্পন্না এবং পৌত্রিবের় 
পরম্পরা ক্রমে পুক্রিকার ন্ায় অবরব সম্পন্ন বলিয়! ইহারাও প্রন্তিনিধি হইতে গারে। 
পৌনর্ভব পুত্রে পিতা ও মাতৃ! উভয়েরই অবয়ব সম্বন্ধ আছে, কিন্ত লোকে পাছে 
উভয়ের অবয়ব সম্বন্ধ হেতু ওরস পুজের তুল্যহ্ব বিবেচনা করে, এই জন্ত মীমাংসা-, 
কার বিশেষ করিয়] বলিয়াছেন যে, পৌনর্ভব পৃত্রে পিতা মীতা উভয়ের অবয়ব সম্বন্ধ 
আছে বলিয়। তাহাকে ওরসপুত্রেরু তুল্য বোধ করিবে না । কারণ তাহার মাতা পর- 
পুর্ব! ( পুব্বে অন্ঠের পড়ী ছিল) বলিয়া সে জঘন্তা এবং জঘন্য? মাতার গর্ভজাত 
বলিয়া পৌনর্ভব পুত্রও যে জঘন্য ইহা পূর্বেই সিদ্ধ হইয়াছে । অতএব দাসী পুভ্রের 
সায় পৌনর্ভব পুজও প্রত্তিনিধিত্বে স্বীকার্ধ্য নহে । 

এই মীমাংসা পর্যালোচনা করিয়। দেখিলে ইহা স্পষ্টতঃ বুঝ1 যাঁয় যে, মন্থু ঘে 
একাদশ প্রকার পুত্র প্রতিনিধি বলিয়াছেন, তাহার মণ্যে দাসী পুভ্র ও পৌনর্ভব পুক্র 
ইহাদের জঘন্ত জন্ম প্রবুক্ত ইহার! সর্ধাপেক্ষা নিরুষ্ট এবং প্রতিনিধি পুত্র হইবার 
উপহুক্ত নছে। বিশেষতঃ প্লৌনর্ভব পুত্র জঘন্য মাতার গস্ভ্জাত বলাতে ইহা? 
নিশ্চয় হইতেছে যে, প্ান্ত্রকারেরা পর পুর্ব স্ত্রী অর্থাৎ পুন স্ত্রী ভদ্র সমাজের 
অগ্রাহা বলিয়াছেন ; এবং ইহা যে পর পির ধর্ম পরী নহে, তাহা এই মীমাংসার 
দ্বারা সপ্রমাঁণ হইতেছে । 

দত্তক মীমাংসার টীক। সমাপন করিয়া ভরতচন্দ্র শিরোমণি মহাশয়ের পুস্তকের 
পরিশিষ্টে বঙ্গভাষায় দত্তক সম্বন্ধীয় যে সকল স্থল স্থুল মীমংস! লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, 
তাহাতে লিখিরাঁছেন। 


(১৮৮) 


“ওরস পুজ্র থাকিতে ক্ষেত্রজাদি পুভ্রের রাজ্যে অধিকার হয় ন1, ওরস পুভ্রের 
অভাবে ক্ষেত্রজাদি ক্রীত পুক্র পর্যযস্তও ক্রমে রাজ্যে অধিকার প্রাপ্ত হয়, কিন্ত পৌন- 
ভব স্বয়ন্দত্ত, এবং দাস পুত্রের কদাচ রাজ্যে অধিকার 'হইবেনা, সে স্কুলে জ্ঞাতি 
দিগের রাজ্যে অধিকার হইবে, ইহার! কেবল গ্রাসাচ্ছাদন মাত্র ভাগী থাকিবে ।” 

এরূপ মীমাংসা স্বত্বে পৌনর্ভব পুত্রকে ওরস পুত্রের সমান বলিতে হইলে সমস্ত 
ধর্দশান্ত্র অগ্রা্থ করিতে হয়। নতুবা এরূপ কথা কোন 'অংশেই বলা যাইতে 
পারে না। 

শিরোমণি মহাশয় দত্তক শিরোমণি নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহার ১০ম 
অধ্যায়ে লিখিত আছে । | 

“পৌনর্ভাবো দাঁস পুত্রশ্চ-গ্রাহ্যো! ন বা” 

পৌনর্ভব ও দাস পুত্র গ্রাহথ নহে, এই শীর্ষক প্রকরণে দত্তক মীমাংসার প্রমাণ 
উদ্ধূন্ত করিয়া! তাহার টাক! করিবার কালে বলিয়াছেন, 

«পৌনর্ভৰ শ্চতুর্থঃ । পুনভণং জাতঃ পৌনর্ভবঃ ম চতুর্থ । 
অক্ষতায়াং অন্যসংস্কতা য়াং স্বমাত্রক্ষেত্রত্ব স্বমান্রসংস্কৃতত্ব ধর্মপত্রী- 
ত্বানাং ব্রয়ানামভাবাৎ ক্ষাত্রয়ান্থরিতত্া€ ক্ষতীয়াং স্বক্ষেত্রত্ 
স্বসংস্কত্বয়োঃ সত্তেহপি তয়োর্ভারধ্যাত্ব নিমিতত্বাভাবা তজ্জা- 
তস্য পৌনভবস্য চতুর্থতবমুক্তং যুক্তমের 1” 

বিদ্যাসাগর মহাশয় দেখাইয়াছেন যে,পৌন্র্ভব পুত্রকে কোন শাম্ত্রকার প্রতিনিধি 
পুত্রের মধ্যে চতুর্থ স্থান দিয়াছেন এরং কেহ বাঁ তদপেক্ষা নিয়্তর স্থানে স্থাপিত 
করিয়্াছেন। ইহাতে তাহার এই উদ্দেপ্ত সফল হইতেছে যে, প্রতিনিধিতে পুত্রকে 
শান্ত্রকারেরা তত নিকষ্ট জ্ঞান করেন নাই। কিন্ত ইতিপূর্বে যে সকল মীমাংস! 
দত্তক মীমাংসা দত্তক চক্তিক! ইত্যাদি গ্রন্থ হইতে উদ্ধত হইয়াছে, তাহাতে পৌনর্ভব 
পুজরের নিরুষ্টত্ব দেখাইবার সময় আর অধিক পরিগ্ষার ও স্পষ্ট প্রমাণ আবশ্বক হই- 
তেছে না তথাপি উপরি উত্ত বচনে শিরোমণি মহাশয় আবার কি বলিতেছেন 
দেখুন _- 
পুত্র প্রতিধির মধ্যে পৌনর9ভব পুত্র চতুর্থ স্থানীয় বলিয়া উক্ত হইয়াছে (বশিষ্ঠ 
শংহিত। দেখ।) নিন 

পুন স্ত্রীর গর্ভে যে সন্তান জন্মে তাহাকে পৌনর্ভব বলে। যে স্ত্রীপাথি 
গ্রহণ মন্ত্র দ্বারাই কেবল গৃহীত হইয়াছে, কিন্তু তাহার স্বামী সহবাস হয় নাই, এমত 
অবস্থায়.তাহাকে যদি অন্ত কেহ পুনঃ সংস্কার করিয়া! গ্রহণ করে, তাহা. হইলে সে 


(১৮৯ ১ 


পরপতির প্রথম সংস্কৃত! পরী নয় বণিক তাহার স্বক্ষেত্র অথবা ধর্ম পত্রী বলিয়া 
শাস্ত্রের বিধি অনুসারে অভিহিত হইতে পারে না। পরে পর পতির সহবাস 
করিতে থাকিলে তাহার পত্তি তাহাকে সংস্কার দ্বারা! গ্রহণ করিয়াছে বলিয়া ভাহার 
ভার্ধ্যাত্ব নিষ্পন্ন হয় না, অর্থাৎ পর পৃর্বা স্ত্রীর পুনঃ সংস্কার দ্বারা পর পত্র সহিত 
তাহার পতি পর্বীত্ব সম্বন্ধ সিদ্ধ হয়না । অতএব শাস্ত্রের প্রক্ুত অভিপ্রায়ান্ুসারে 
বুঝিতে হইলে এইন্ূপই বুঝ! ঘায় যে, পুনতূ? স্ত্রী গ্রহণ করিয়া আশ্রমী হইলে 
উপপত়ীকে পরী সা্জাইয়া সংসারী হওয়া! বুঝায় । ইহা চিরকালই ভত্র" সমাজে 
পরিত্যাজ্য হইয়া আসিয়াছে। 

এক্ষণে ইহা স্পষ্টতঃ দিত হইল যে, পুনঃ সংস্কার দ্বারা গৃহীত পুনর্ভস্্রী গ্রহি- 
ভার ধর্ম পত্ভী বলির! গ্রাহ হইতে পারে না । পুন্ভূ স্ত্রীর ভার্ধা্ব নিম্পন্ন হয় না। 
স্থতরাং পৌনর্ভব পুত্র ওরস জাত হইলেও তাহার ওরস পুক্রস্থ সিদ্ধ হয় না। 

বক্ষ্যমান মীমাংপা পর্ধযালোচন। করিয়। দেখিলে ইহা! অনায়াসে বুঝিতে পারা 
যাইবে যে, কোন যুক্তি অনুসারে কলিবুগে একাদশ প্রকার পুক্র প্রতিনিধির মধ্যে 
দত্তক মাত্রই কেন পুত্র প্রতিনিধির যোগ্য হইয়াছে ? 

দত্তক মীমাংসার টাকার ভূরতচন্দ্র শিরোমণি মহাশয় বলিয়াছেন, 

ক্ষেত্র কানীন গৃটজ সন্কোঢ পৌনভবেষু, মাঁতাপিত্রন্য তরাব- 

যব প্রত্যসত্তিরস্ত্যেব তেষু ব্যভিচারজাতত্বেন শুদ্বিগুণযোগাভা- 
বা দর্তকাদিবু তু শুদ্ধাদিঃ শুদ্ধবীজজাতত্বাৎ। , 

ক্ষেত্রজ, কানীন, গুটজ, সহো়, পৌনর্ভব ইহারা পিতামাতার,মধ্যে একজনের 
সাদৃশ্ত লক্ষণ সম্পন্ন হইলেও ব্যভিচারজাত বলিয়া অশুদ্ধ ) কিন্ত, দত্তকাদি পুত্র শুদ্ধ। 
কারণ, তাহার! শুদ্ধ পিতামাতার সহযোগে উৎপন্ন, সুতরাং শুদ্ধবীজজাত । | 

আবার অন্তত্র দত্তক চত্ড্রিকাকার বলিয়াছেন,__ 


তদাহ বশ্িষ্ঠঃ।-_ 
কানীশ্চ সহোঁটশ্চ ক্রীন্তঃ পৌনভবস্তথ।,। 
» স্বয়ন্দওস্চ দাসশ্চ ষড়িমে পুত্র পাংশুলাঃ ॥ 
পুত্রপাংশুলাঃ পুভ্রাধম! ইত্যর্থঃ। পাংশ্থন্‌ পাপানি লাঁতি 
গৃহ্গাতীতি ব্যুৎ্পতত্তঃ ৷ পুত্রপাংসনা ইতিদস্ত্যান্তমধ্যপাঠেতু সএ- 
রার্থঃ। পাঁংমন শব্দোহধম বাচীতি প্রসিদ্ধেঃ | 
কানীন, সন্ছোট, ক্রীত, পেনূর্ভব, শ্বয়ন্দত্ত, ও দাস এই ছয়জন অধম পুত্র । 


( ১৯০) 


পুত্রপাংশুল অর্থাৎ একাঁদশ প্রকার পুত্রের মধ্যে ইস্ছারা জঘন্য । পাংগুন্‌ অর্থাৎ 
পেনর্ভব পুত্র পাপিষ্ঠ। কোন কোন স্থলে “পাংসন” দস্ত্যনাস্ত প্রয়োগ দৃষ্ট হুয়। 
ইহার অর্থ “পাংগুন”» শবের সায় । এই অর্থ অধর্থার্থবৌধক বলিয়া প্রসিদ্ধ । 
ইস্ছার তাৎপর্ধ্য এইযে কলিবুগে প্রায় সকল লোকই প্রবর্সেক্রিয, সুতরাং 
ইন্ছবুগে পৌনর্ভবাদি জঘন্ত পুত্রদিগের ত কথাই না, প্রেত্রজাদি ব্যতিচারজাত 
সন্তান পুত্রপ্রতিনিধিরূপে গ্রহণ করিতে অনুমতি থাকিলে অতি অল্পকাল মধ্যেই 
লোকসমাজে ব্যভিচার দোষ এতদূর ব্যাপৃত্ত হইয়া পড়িত যে, ইছার বেগ স্গরগ 
করা এককালে অসম্ভব হইয়া উঠিত, এবং ফলতঃ হিন্দুজাতির বিশুদ্ধত্/ এককালে 
লুপ্ত হইয়া যাইত। অতএব যাহাতে ব্যভিচার বোষের সংশ্রব মাত্র নাই, শান্ত 
কারগণ এমত প্রতিনিধি পুত্রই গ্রহণ করিরার বিধি ইহুযুগের জন্য দিয়াছেন । অর্থাৎ 
ধন্মপত্রীর গর্তে স্বয়মুপাঁদিত ওর্‌স পুত্রই পুত্র। যুগ বিশেষে এ বিধির আর অন্তগা 
নাই। কিন্ত পুর্ব পুর্ব্ব যুগে যখন লোক ধর্মরপ্রবল ছিল, এবং স্বভাবতঃই অধন্্দ জনক 
নিনিত কার্যে লোকে এককালে বিমুখ ছিল, তখন ব্যভিচার দোষ ততদুর 
প্রবল হুইতে পারিত ন1, এই জন্ত কেছ কেহ অপুত্রক হইলে প্রতিনিধি স্বরূপ 
ক্ষেত্রজাদি পুত্র গ্রহণ করিতেন। কিন্ত, ইহবুগে বিধন্্ীলোকের সংখ্যা অধিক, 
সুতরাং বাঁভিচার দোষ পাছে অত্যন্ত প্রবল হইর1 পড়ে, এই আশঙ্কায় ন্গে ত্রজাদি 
সন্তানকে প্রতিনিধি গ্রহণ এককালে নিষিদ্ধ হইয়াছে। পে.নর্ভবপুত্র পুব্ৰ পুর্ব্ব 
যুগে যখন জঘন্য বলিয়! দ্বণিত হইয়াছে, তঞ্চন প্র যুক্তি অনুসারে পৌনর্ভবপৃত্র 
ইহবুগে আরও খ্ণিত ও হেয় হওয়া যুক্তিযুক্ত । এক্ষণে দেখুন, বিদ্]াসাগর মহাশর 
পৌন্র্ভবপুত্রকে ইহযুগে ওরসপুত্রের তুল্য বলিয়া অযথ সিদ্ধান্ত করিতে যে গ্রারাস 
পাইয়াছিলেন, তাঙ্ছ শাস্ত্র ও যুক্তি উভয়মতেই ব্যর্থ হইতেছে । অতএব পরপূর্বণা 
স্ত্রী, ততপতি এবং তাহাদিগের পুষ্ী সকলেই যেমন শ্বান্ত্রান্থসারে হেয়, পতিত ও 
অভোজ্যান্ন বলিয়া কথিত হইয়াছে, ইহযুগে তাহা 'কোন অংশে অন্যথা হইতে- 
ছেনা, বরং যাহাতে শাস্ত্রোক্ত বিধিবন্ধন্‌ এই ধর্ম বিধবকালে কোনরূপে শিথিল 
ন1 হয়, সমজিনেতৃবর্গের এ বিষয়ে একাগ্র দৃষ্ট রাখা*নিতাস্ত কর্তব্য । 
দত্বক মীমাংসা কারেরা সকলেই একবাকে/ বলিয়াছেন যে, পরপূর্ধয স্ত্রী পুনঃ 
স্কাঁর দ্বার! গৃহীত হইলেও তাহার ভার্ধ্যাত্ব নিষ্পন্ন হয় না, এবং তগগর্তজাত পুত্র 
ওরসপুত্র হইলেও তাহার ওরস পৃত্রত্ব সিদ্ধ হয় না। এতএব ইহাতে নিঃসংশয়িতরূপে 
স্থিরীকৃত হইতেছে যে পুনঃ সংস্কারদ্বার! বিধবার কি সধবার পুনঃ বিবাহ বিবাহ্‌ই 
নহে, এবং সকলের মতেই ইচ্ছা! একাস্ত নিষিদ্ধ ।যাহাদিগকে আমরা শ্লেচ্ছজাতি বলিয়! 
তাঁহাদের আচার ব্যবহার নিতান্ত হেয় জ্ঞান করি, তাহারাও এরূপ কল্পিত পুনঃ 
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সংস্কারকে বিবাহ বলেনা, এবং তদ্গর্তজাত সন্তানকে ওরসতুল্য স্বীকার করে না । 

কিন্ত, আমাদিগের এমনই দুরবস্থা হইয়াছে যে, আমরা এক্ষণে গ্রেচ্ছাপেক্ষাও 
শ্লেচ্ছ হইতে বড়ই উত্স্ৃক'। সবি অধঃপতিত স্থইতে হইলে এইরূপই হইতে 
হয়। 

বিদ্যাসাগর মহাশয় এস্লে আর একটী হান্তজনক কথার অবতারণ। করিয়াছেন । 
(বিঃ বিঃ পুঃ ১১৭ পৃঃ) “যদি বল যখন বিধবা স্ত্রী বিবাহ করিলে তাহার অন্রভক্ষণ 
মিষিদ্ধ দৃষ্ট হইতেছে তথন বিধবার বিবাহ কোন ক্রমেই নিবেধ বলির] স্বীকার 
করা যাইতে পারে না। এ আপত্তিও বিচারসিদ্ধ বোধ হইতেছে নাঁ। যদি 
অষ্টবর্ধীয়া কন্ত1 বিধবা হুর এবং"সে পুনরায় বিবাহ ন1 করিয়া যাবজ্জীবন প্রকৃত 
জন্গচর্ধ্য অবলম্বন করিয়! কাঁলযাপন করে, তাহারও অয্মভক্ষগ্র নিষিদ্ধ হইতেছে 1 

যথ1,-অঙ্গিরা,__ 

অবীরায়াস্ত যো ভুউক্তে স ভুঙক্তে পৃথিবীমলম্‌ [ 

বিদ্যাসাগর মহাশয়ক্লত অনুবাদ ।-- 

“যে অবীরার অন্ন ভক্ষণ করে, সে পৃথিবীর মল ভক্ষণ করে ।” 

বিদ্যাসাগর মহাশয়কৃত মীমাংসা 

“দেখ অন্নতক্ষণ নিষেধ ' কল্পে বিবাহিতা ও ব্রন্মগারিণী উভয়বিধ ' বিধবারই 
তুল্যত। দৃষ্ট হইতেছে । সুতরাং পুনর্ধার বিধবাকে বালধিধব ব্রহ্মচারিণী অপেক্ষা 
অধিক হের জ্ঞান করিবার এবংক্রবিবাহ্ছিত1 বিধবার অন্নতক্ষণ নিষেধকে বিধব1 
বিবাহের নিষেধস্থচক বলিনার কোন বিশিষ্ট হেতু উপলব্ধ হইতেছে না” 

এস্থলে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মীমাংসা আর ও বিশদ করিবার জন্য একটা 
বালকের বাপবুদ্ধিতে এইরূপ ম্তায় একবার উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা পাঠকবর্কে 
এইস্থলে বজিতে হইল । 

একদা কোন ব্যক্তি তাহার পুত্রকে লইয়া দেবপ্রতিমা দেখিতে মা ] 
পুত্র বালস্বভাব বশত: দেব অঙ্গ হইতে অলঙ্কার মোচন করিবার জন্য বারঞার 
অঙ্ছরোধ করিতে লাগিল। পিতা তদ্দিষয়ে ইতি কর্তব্যতা স্থির করিতে না পারিয়া 
দেবমু্তি স্পর্শ করিতে নাই, সুতরাং অলঙ্কার অপ্রাপ্য বলিয়া পুত্রকে প্রবোধ দ্রিলেন। 
পুত্র পিতৃবাক্যে নিরস্ত হইল এবং বিষয়াস্তরে মন নিবিষ্ট করিল প্রত্যাগমনকালে 
পুত্র একটী কুকুর শাবককে ধরিতে উদ্যোগ করাস্স পিতা! কুকুর স্পর্শ করিতে নাই 
বলিয়! পুত্রকে প্রতিনিবৃত্ত করিলেন। পুত্র পুর্ব সংস্কার বশতঃ পিতাকে জিজ্ঞাস! 
করিল “বাবা ঠাকুর ছতে নাই, কুকুর ও ছতে নাই, তবে কি ঠাকুর আর কুকুর 
সমান ?” । আমর! বলি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্তাক়াহ্গসারে পিতাকে বলিতে 
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হইত ধেঁ ঠাকুর আর কুকুর সমান বটে। এক্ষণে এইরূপ বিচারই এই হতভাগ্য 
দেশে আদূত হইতেছে । . 

যাবতীয় শান্ত্রকারেরা ভূয়োভুয়ঃ বলিয়াছেন যে,' বালবিধব! ব্রহ্গচর্ধযাবলম্বন 
করিয়া জীবন অতিবাহিত করিলে নৈষ্ঠিক ত্রহ্মচারীর স্তায় লোকাস্তরে স্বর্গগামী 
ছইবেন। কি পুত্রবর্তী কি অপুত্রবতী সক বিধবারই পক্ষে শান্ত্রকারেরা এইকপ 
বলিয়াছেন, কিস্ত অপুত্রবত্তী বিধবার অন্নগ্রঙ্ছগ করিতে অঙ্গিরা নিষেধ করিয়াছেন, 
এবং তিনি আরও বলিম্মাছেন,_-- 

নারী প্রথমগভে'মু ভূক্তা চান্দ্রায়ণং চরে । ৬৫ 

প্রথম গর্ভবতী স্ত্রীর অন্ভোজন করিলে চাত্দ্রা়ণ ব্রত করিতে হয় । 

ধর্মশান্ত্র সমূহের যেখানে দেখিবেন, সেই খানেই দেখিতে পাইবেন যে, পুনভূ্তিশ 
পরপুর্ব পতি এবং ইহাদের পি সকলেই পতিত এবং ইহাদিগকে শ্রান্ধাদিতে 
নিমন্ত্রণ করিতে নাই, দেব পিতৃকার্ধ্যে ভন্গুলোকে ইহার্দিগকে বর্জন করিবে । যে 
পরিবার শ্মধ্যে পুন থাকিবে, তাহারাও “সমাজ বর্জিত । পৌনর্ভবপুজ্র জঘন্য 
গর্ভজাত স্থতরাং সে নিজেও জঘন্য বলিয়। ততসঙ্গে ইহাদের অন্ন ভোক্তব্য নয়, 
ত্রাহ্মণে ইহাদের অন্ন ভোজন করিলে চান্দ্রায়ণ ব্রতাঁচরণ করিয়' শুদ্ধ হইবে, এমত 
উক্ত হইয়াছে । এক্ষণে পাঠকবর্গ বিচার করিরা দেখুন, অবীা স্ত্রীর এবং প্রথম 
গর্ভবতী স্ত্রীর অন্ন যে অর্পে নিষিদ্ধ হইয়াছে, পুনভূস্ত্রীর ও শৎপরিবারস্থ সকল' লো- 
কের অন্নকি সেই একই অর্থে নিষিদ্ধ হইক্লাড্রে! সামান্য জ্ঞান বিশিষ্ট লোকেই 
বুঝিতে পারে যেইহার মধ্যে স্বর্গ নরকের প্রভেদ বর্তমান রহিয়াছে। 

ধর্মশাস্্র বলিয়াছেন যে, পতির পরলোক হইলে বিধব! সর্বদা দেবার্চনায় নিযুক্ত 
থাকিবে, অল্পমাত্র আহার করতঃ 'সর্্দ। মৃত পতির যাহাতে পরনোৌকে অভ্যুদয় 
সাপন্‌ হয় এমত কার্য্য করিবেন, এব& সর্বদ] শাস্ত্রোন্ত উপবাস, ব্রত, নিযদাদি রক্ষা 
করিয়া কালাতিপাত করিবেন । এক্ষণে গৃহস্থ যদি বিধবাঁকে গৃহকার্ষ্যে অথব। অন্তি 
কষ্টপাধ্য পাকাদি কার্যে লিপ্ত করেন, তাহা! হইলে গৃহকর্তী ধিধবার অবস্ত কর্তব্য 
ধন্ঘম কার্ধ্যাদির ব্যাঘাত জন্মাইলেন কিন। ? যাহাতে কেহ বিধবাকে গৃহকার্্যে ব্যাপৃত 
না করেন, এইজন্ত শাস্ত্রকাঁরেরা তাহার অন্ন গ্রহণীয়'করেন নাই। পুক্রবর্তী বিধবা 
বরং একদিন তাহার পুত্তরদিগের শুশষার জন্য পাককার্ষ্যে লিপ্ত হইতে পার্রেন, কিন্ত 
ক্নপত্য বিধবার সংসারে আসক্তি কিসের জন্য ? কোন কারণে তাহাকে সর্বদ! 
গৃকস্থের কষ্টসাধ্য ছন্ধহ কারে নিবুক্ত করিবার অধিকার গৃহকর্তার নাই। গৃহকর্ভার 
কর্তব্য বে বাঁলবিধবাকে সর্বদ। নীতি উপদেশ দেন, এবং যাহাতে ধন্মকার্যয নির্বাহ 
করিতে তাহার কোন ব্যাঘাত ন1 জন্মে, তদ্ধিষয়ে সর্বদা সাধ্যমত দৃষ্টি রাখেন। এন্ধপ 
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প্রথম গর্ভবতী স্্রীকেও কোন কষ্টসাধ্য কার্যে নিষুক্ত করিবে না। তাহা হইলে 
অকালে গর্ভহানির বিলক্ষণ সম্ভীবনা। স্থতরাং শাস্ত্রকারেরা প্রথম গর্ভবতী স্ত্রীর 
অন্নও অগ্রাহ্থ করিয়াছেন ।"কিস্ত পুঅভূি স্ত্রীর অন্ন সে উদ্দেশে পরিত্যজ্য হয় নাই । 
সে পতির নরক সাধিকাঁ, সুতরাং তাহাকে পতিঘাঁতিনী বলা যাইতে পারে। তাহার 
অন্ন চণ্ডালাদি পতিতের অন্নতুল্য ও ভদ্রলোকের অগ্রাহ্য ৷ শুদ্ধ পুনরভ্র অন্ন কেন? 
তাহার পরিবারস্থ সমস্ত লোকের অন্ন ধর্ম শাস্ত্রে পরিত্যজ্য বলিক্প! বিধান রহিয়াছে 5 
কিন্ত অনপত্য বিধবার পরিবারস্থ অন্ন পরিত্যজ্য হয় নাই। অতএব বিদ্যাসাগর মহাঁ- 
শয়ের কথা, নিতাস্তই হাস্তজনক ভিন্ন আর কি বল! যাইতে পারে। এত সহজ কথ! 
তিনি যে বুঝেন নাই, একথা বলিতে সাহস হয় না । কিন্ত কি বলিয়া যে তিনি 
এমন অযৌক্তিক কথাবলিয়াছেন ইহার কোন উত্তর নাই।* যদি কিছু উত্তর থাকে, 
তাহা হইলে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, জিগীষা পরতন্ত্র হইলে পণ্ডিতও অগ্র 
পশ্চাড দৃষ্টিহীন হইয়া পড়েন। 


৫ 
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পাঠকবর্ঘ ! বিধবার বৈধ আচার সম্বন্ধে এবং কি সধব1 কি বিধবাদিগের পুনঃ 


সংস্কার দ্বারা পত্যস্তর গ্রহণের অবৈধতা পক্ষে শীত্কার দিগের অভিপ্রায় যাহা পুর্বে 
প্রমাণ প্রয়োগ দ্বার! দেখান হইয়াছে, তাহ। এক্ষণে একত্রে এক স্থানে সমাবেশ 


করিয়! দেখন যে, কোন স্ত্রীর পক্ষে জীবিত অথবা মুত পতিকে উল্লজ্বন করিয়া অন্ত 
পতি গ্রহণ করা সম্পূর্ণরূপে শাল্ন্মিধিদ্ধ, ইহা ভদ্র সমাজে কোন মতেই প্রচলিত 
হওয়] উচিত নহে। 


১। সনু বলিয়াছেন ।__ 

বিধবা অন্যপতি গ্রতণ করিবে না,এমনকি নিয়োগ ধন্মানুসারেও অনপত্যা। বিধ- 
বাকে নিবুক্ত করিবে না। বদি কোন বিধবা ন্বইচ্ছায় অন্য পন্তি গ্রহণ করে, তাহ! 
হইলে সে পুনর্ত হইবে এবং তাহার গর্ভজাত সন্তানকে শ্রাদ্ধাদি কার্যে কৌন দান 
করিবে না, সেই দান ভন্মে ঘুতাহুন্তির তুল্য নিক্ষল; এবং তাভাঁকে ও তাহার পিভাকে 
শাদ্ধাদি কার্ধে ঘের সহিত বর্জন করিবে । বিবাহন্থে বিপবার নিয়োগের কথা 
নাই এবং বিবাহের বিধিতে বিধবার বিবাহের কথ! উক্ত হয়নাই । বিধবার দ্বিতীয় 
পত্তি হইতে পারে না, ইহা বিধিবিভ্তদ্ধ এনং শান্রনিযিদ্ধ। অতএব বিধবার পুনঃ 
পতি গ্রহণ এবং অপকুষ্টপতি পরিত্যাগ করিরা সধবার উতকুষ্ট পতি গ্রহণ উভয়ই 
মন্তুর মতে নিষিদ্ধ স্বতরাং শান্ত্রবিরুদ্ধ । 


২ । বিষণ বলিয়াছেন.__ 

[প্রাবিত ভর্ভকা স্ত্রীকে সন্ধদা যত্রের সহিভ রঙ্গ] করিবে | গবাক্ষদ্বারে ও দ্বার- 
দেশে উপবেশন করিত দিবেনা । পরগুছে গমন নিবারণ করিলে । 

বিধবা হয় মৃন্তপত্তির অন্গমন করিবে, না হয় এক্ষচধ্যাবলগ্ধন পুব্বক জীবন 
অতিবাহিন্ত করিবে । এই নিত্য ধবধিদ্বারা বিধবার অন্য পতিগ্রহণ নিষিদ্ধহইতেছে । 

৩। , বৃদ্ধ হারীণ্ত বলিয়াছেন,__ 

পন্তির পরলোকাস্তে বিধবাস্ত্রী মৃতপত্তির সহগমন করিবে । গর্ভাদি কারণ বশতঃ 
অন্থুগমনে অপারগ হইলে ক্রহ্মচর্যাবলঘন পুনদক সব্বদা শুচি থাকিয়া পেবাচ্চনায় 
রত হইয় জীবনাতিবাতিত করিলে। শ্রাদ্ধাদি কার্যে পৌনর্ভব পুত্রকে অধিকারী 
করেন নাই । অতএব বৃদ্ধ হারীতের এই নিত্যবিধি অনুসারে বিধবার ত্রহ্মচধ্য 
উদজবন কিয়! অন্ঠপ্নি গ্রতণ করা লিখি হইতে । 
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81 যাঁজ্জবন্ধ্য বলিয়াছেন, 


প্রোষিতভর্তৃকা স্ত্রী ক্রীড়া, শরীর সংস্কার, সমাজে্ঁৎসব দর্শন ইত্যাদি কার্ধ্য 
বর্জন করিবে । কন্তাকে একবার দান করিয়! পুরর্দান করিবে ন1। যে কন্তা একবার 
দান কর! হইয়াছেঃ সে ক্ষতাই হউক আর অক্ষতাঁই উক, তাহাকে পুঞ্নরায় অন্য 
পুরুষে অর্পণ করিলে সে পুনর্ভ্ভ হইবে। এ পুনর্ভূর গর্ভজাত সস্তান শ্রাদ্ধাদি কার্ষেয 
বর্জনীয়, এবং ষে পুনর্ভূর পতি হয়, সে নিজ বর্ধদ্বারা পতিত, নিন্দনীয় ও শ্রাদ্ধাদি 
কার্যে বর্জনীয়। অতএব যোগীশ্বর যাঁজ্ববন্ক্ের মতে বিধবার পুনঃ সংস্কারবতী 
হইয়া পুরুষাস্তর গ্রহণ করা নিষিদ্ধ হইতেছে। 


৫€। উশন! বলিয়াছেন ,-_ . 


যাছ'দিগের সংশ্রবে পুনধিবাহিতা জী (সধবাই হউক আর বিধবাই হউক) 
অবস্থিতি করে, তাহাদিগের সকলেই পতিত ; ইহারা ও পৌনর্ভব পুত্র এই সকল 
নিন্দিতাচারী দ্িগকে শ্রাদ্ধাদি কার্ষে প্রযত্ব সহকারে পরিত্যাগ করিবে । অতএব 
উশনার মতে পুনর্ভ ও ততপরিবাঁরস্থ সকলে পতিত ও বর্জিত বলিয়া বিবাহিতা 
স্ত্রীর পুরা অন্য পাজ্জে বিবাহ নিশ্চিতরূপে নিষিদ্ধ হইতেছে। 


৬। অক্রিরা'বলিয়াছেন। 


যে কন্া একবার দান করা হইয়াছে তাহাতক পুনরায় অন্য পাজে দান করিলে 
সে পুনর্ভ্ হয় গ্রবং তাহার অন্ন ভোক্তব্য নহে। অতএব অঙ্গিরার মতে একবার 
বিবাহিতা স্ত্রীর পুনরায় অন্যপতি গএহণ সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ হইতেছে । 


৭1 আপক্তস্ব ঘলিয়াছেন,__ 


পুনভূরি অন্ন ভোজন করিলে চান্রার়ণ করিবে । অতএব আপন্তস্বের মতে 
পুনর্ভ্ু হওয়া নিষিদ্ধ, এবং পুনর্তভ হইলে সমাজ বর্জিত হইবে ইহা নিশ্চিতরূপে 
সিদ্ধ হইতেছে। 
৮ 1 পরাশর বলিয়াছেন,__ 


পতি জীবিতই হউন অথবা মৃতই হউন, তিনি ভিন্ন স্ত্রীর অন্যগতি নাই। অন্ত 
_ পতি গ্রহণ করিলে সে পুনর্ভ্ত হয়। তাহার অন্ন ভোক্তব্য নহে। যে ত্রাঙ্গণ - অজ্ঞা- 
নতঃ পুনভু'র অন্ন ভোঁজন করিয়াছেন, তিনি চাক্রায়ণ করিয়া শুদ্ধ হইবেন অতএব 


পরাশরের মতে কি সধবা কি বিধবা! উভয়ের পক্ষেই অন্য পতি গ্রহণ নিষিদ্ধ 
, হইতেছে। | 
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৯। ব্যাস বলিয়াছেন, 


বিধবা কেশ মুণ্ডন করিয়ণ ব্হ্ধাচর্ধ্যাবলম্বন পূর্বক তগপন্তা অর্থাৎ দেবাঁচ্চনাদি 

কার্ষে সর্ধদ! লিপ্ত থাকিয়! দেহ শুদ্ধ রাখিবেন। এবং প্রোষিত ভর্তৃকা' স্ত্রী দেহাদি 
হস্কার বর্জন করিয়া অন্লাহারে জীবন ধারণ করিবেন। মহাভারতের বকবধ 

আখ্যায়িকায় আরও বিশদরূপে মত প্রকাশ করিয়াছেন ঘে, স্ত্রীর মৃত্যুতে পুরুষ ধর্্দতঃ 
অন্ত স্ত্রী গ্রহণ করিতে পারে, কিন্ত স্বামীর মৃত্যু হইলে স্ত্রীর অন্য পতি. গ্রহণ কর! 
অপেক্ষা গুরুতর পাপ আর নাই । ইহাতে বিধবার বিবাহ ঘে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ, 
ইহা আর অধিকতর স্পষ্ট করিয়া” বলা যাইতে পারে ন!। অতএব বেদব্যাসের:মতে 
বিধবার বিবাহ স্পষ্টতঃ নিষিদ্ধ হইতেছে । 

১০ | দক্ষ বলিয়াছেন, 

পির মৃত্যু হইলে স্ত্রী পতি সহগমন করিবে । ইহাতেও বিধবার পুরুষাস্তর গ্রহণ 
যে শান্তর সিদ্ধ নহে, তাহা স্পষ্টতঃ বুঝা যাইতেছে । অতএব দক্ষের মতে বিধবাঁর 
পুরুষাস্তর গ্রহণ নিষিদ্ধ হইতেছে । 

১১। গৌতম বলিয়াছেন,__ 


পৌনর্ভব শ্রান্ধাদিকার্ে্য বর্জনীয় । অতএব গৌতমের মতে সংস্কৃতা স্ত্রীর পুনঃ, 
সংস্কার নিষিদ্ধ হইতেছে । 


১২। বৃহস্পতি বলিগ্বাছেন,__- 


স্বামীর লোকাস্তর হইলেও স্ত্রী মৃত স্বানীরই অর্ধাংশ স্বরূপ ভার্ধয1 ইহাতে পত্য- 
স্তর গ্রহণ দ্বারা বিধবা স্ত্রী অন্যের ভার্য্য! হইতে পারে না। অতএব যখন বিধবার 
অন্যপতি গ্রহণ দ্বারা শাস্ত্রান্ুারে অন্তের ভার্ধ্যাত্ব সিদ্ধ হইতেছে না, তখন বিজি 
মতে বিধবার পুরুষাসন্তর গ্রহণ নিষিদ্ধ হইতেছে। 


(১২) ব্যাস পুনরায় বলিয়াছেন,_ 


স্ত্রী মৃত পতির ধন গ্রহণ পূর্বক ত্্গচর্ধ্যাবলগ্থন করিয়' ধম কার্ধ্য নির্বাহ করিবে, 
তাহার,ধর্ম্ম কার্ষ্যে মৃত পতির পরলোকে উন্নতি হয় এবং অপকার্য্যে অধোগতি হয়। 
সুতরাং ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, যে কার্যে মৃত পতির সহিত বিধবার সম্বন্ধ 
লোপ হয়, তাহা নিষিদ্ধ। অতএব বিধবার পত্যান্তর গ্রহণ ব্যাস বচনে নিষিদ্ধ 
হইতেছে। 

৯৪৩ । স্মৃতি, 

বিধবা ব্রহ্মচর্ষ্য অবলম্বন কন্ধিয়! প্রত্যহ মৃত পতির তর্পণাদি করিবে, এবং 


( ১৯৮) 


তাহার আর গন্ধ দ্রব্যাদি বিলাসিতায় অধিকার নাই । ইহাতে স্থৃতি কারকের মন্তে 
বিধবার অন্যপতি গ্রহণ দ্বার! উক্ত বিধি উল্লঙ্ঘন করা নিষিদ্ধ হইতেছে। 


১৪। কাত্যায়ন বলিয়াছেন,__- 


বিধবা একাদশীর দ্রিন ভোজন করিলে প্রতিদিন ভ্রণ হত্যার পাপে পাপী হয়। 
সুতরাং একাদশী ব্রত পালন করা বিধবার পক্ষে যে নিত্যবিধি আছে তাহা 
পত্যস্তর গ্রহণ দ্বারা উল্লজ্বন করা নিষিদ্ধ হইতেছে । অতএব কাত্যায়নের মতে 
বিধবার বিবাহ নিষিদ্ধ । 


১৫। বৌধায়ন বলিয়াছেন__ 


যে স্ত্রীকে একবার এক পাত্রে বাক্য দ্বারা. অথবা মনে মনে দান করা হইয়াছে, 
যাহার কুশপ্ডিক! হইয়াছে, যে সপ্তপদী গ্মন করিয়াছে, যে স্বামী সহবাস করিয়াছে, 
যে গর্ত ধারণ করিয়াছে, অথবা সন্তান প্রসব করিয়াছে তাহাকে পুনরায় গ্রহণ করিয়। 
সম্তান উৎপাদন করিবে না এবং তৎসহ কোন ধর্ম কার্ধ্য নির্বাহ করিতে প্রবৃত্ত 
হইবে না । অতএব বৌধায়নের মতে স্পষ্টাক্ষরে বিধবার অথবা সধবার কোন অব- 
স্থায় পুনঃ পতি গ্রহণ নিষিদ্ধ হইতেছে। 


*. ১৬। কাশ্যপ বলিয়াছেন,__ 


কাশ্তপও এরূপ কৌধায়নোক্ত সপ্তবিধ পুনর্ভভ৫ক গ্রহণ করিলে ইহারা কুলকে 
ভন্দ্ীভূত করে ইহা, বলিয়াছেন । অতএব কাশ্যপের মতে বিধবা ও সধবা উভয়েরই 
পক্ষে অন্পতি গ্রহণ নিষিদ্ধ হইতেছে । 
দত্তক চত্দ্রিক1 ও দত্তক মীমাংসা ইতাদি গ্রস্থে ভুরি ভূরি প্রম1ণ দ্বার! গ্রন্থকারেরা 
প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে পৌনর্ভব পুত্র পুত্রই নহে, এবং পুনর্ঘ পরপতির 'ভার্্যা হয় 
না। এই পত্রীত্ব অভাব হেতু পৌনর্ভব পুত্র পিতার ওরস জাত হইয়াও তাহার 
ওরস পুত্র বলিয়া সিদ্ধ হয় না। আরও উক্ত গ্রন্থ সকলে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, 
* পৌনর্ভব পুত্র অগুদ্ধযোনি এবং অশুদ্ধ বীজজাত ও পাতকী। অতএব এপ স্ত্রী 
সংগ্রহ যে ভদ্র সমাজের পরিত্যজ্য ইহা বিশিষ্টরূপে প্রতিপন্ন হট্টতেছে। 
এক্ষণে পাঠকগণ দেখুন বিংশতি জন সংহিতা কর্তীদিগের মধ্যে মন্ধু, বিষুঃ 
হারীত, যাজ্ঞবন্ধ্য, উশন]1, অঙ্গিরা, আপন্তস্ব, পরাশর, ব্যাস, দক্ষ, গৌতম, বৃহস্পতি 
কাত্যায়ন এই ভ্রয়োদশজন সংহিতা কর্তা এক বাক্যে, কি বিধবা, কি সধব! 
উদ্ভয়েরই পক্ষে অন্য পতি গ্রহণ করা সর্ধতে'ভাবে নিষিদ্ধ বলিয়াছেন । অন্তান্ত 
লংহিত। কর্তারা প্রভূ কথ! উল্লেখ করেন নাই । বরং যিনি স্ত্রী ধর্মা সম্বন্ধে 


(. ১৯৯ ) 


সংক্ষেপে কোন ব্যবস্থা 1দয়াছেন তিনি স্ত্রী দিগের এক পতিত্ব ধর্ম্েরই আদর 
করিয়াছেন। সংহিত। কর্তা ভিন্ন অন্তান্য খধিদিগের মধ্যে যাহাদিগের বাক্য 
আমর! শান্ত্রকার দিগের বাক্যের স্তায় বলিয়। স্বীকার করি তাহাদ্িগের মধ্যেও 
বৌধায়ন ও কাশ্যপ ইহারা স্পষ্টাক্ষরে যে কন্ঠা এববার দান কর! হইয়াছে তাহাকে 
পুনরায় অন্ত পাত্রে অর্পণ করা এককালে নিষিদ্ধ বলিয়াছেন। অতএব পাঠকগণ দেখুন 
শান্্রান্থসারে বিধবার অগ্ত পতি গ্রহণ ষে অতীব গহিত কার্য তাহাৰ আর কোন 
সংশর থাকিতেছে ন17 এবং শীঙ্কেরও বিধানান্ুসারে ভূরি ভুরি প্রমাণ প্রয়োগ 
দ্বারা দেখাইয়্াছি যে, যে স্ত্রী স্বেচ্ছাচারিণী হইয়া অন্যপতি গ্রহণ করে অথবা 
যাহাকে তাহার কোন বান্ধব অথবা"গুরুজন €মাহ বশতঃ অন্ত পাত্রে অর্পণ করে এবং 
যে এরূপ পূর্ব দত্তা! স্ত্রী গ্রহণ করে তাহারা! সকলেই পর্তিত এবং ভঙ্ক সমাজ 
হইতে প্রকৃত প্রস্তাবে বহিষ্কত হইবার যোগ্য, ইহাতে আর কিছুমাত্র সংশয় নাই । 


একাদশ অধ্যায়। 


পুর্বে বিবিধ প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা ইহা সপ্রমাণ করা হইয়াছে মে যাবতীয় 
শান্ত্রকার একবাক্যে বিধবার ও সপবার পুনঃ পতিগ্রহণ সর্বতোভাবে নিষিদ্ধ বলি- 
য়াছেন। ইহা! সপ্রদাণ করিতে কষ্ট কল্পনা] করিতে হয় না, শাস্তানুসন্বান করিতে 
হয় না, কোন শান্ত্রকর্তীর মধ্যে এ বিষয়ে বিরোধ দুষ্ট হয় না, অতি সহজে এবং 
অবাধে ইহার আশান্্রীয়ত] প্রতিপন্ন করিতে অজভ্র প্রমাণ প্রান্ত হওয়া যায়। 
স্রীলোকের অন্য পতি গ্রহণ করা শাস্্সঙ্গত বলিয়া প্রমাণ করিতে গেলে শাস্ত্রের 
বিপরীত অর্থ করিতেেই হইবে, এবং কুটতর্কেন্ম দ্বারা শাস্ত্রের অভিপ্রায় নুতন করিয়া! 
না গড়িলে কোনক্রমেই চলিবে নাঁ। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবা বিবাহ বিচার 
পুস্তক ইহার অদ্বিতীয় দৃষ্টাস্তস্থল। ইহার গ্রন্থ সুচনা! হইতে সমাপ্তি পর্যন্ত কেবল 
অপজিদ্ধাস্ত, কষ্টকল্পন1, শান্্রগোপন্‌ এবং খষি বাক্যের অযথা ও কৃটার্থে পরিপূর্ণ । 
একটী মিথ্যাকথা সংস্কাপন *করিতে হইলে যেমন নানাবিধ মিথ্যার আরোপণ 
করিতে হয়, সেরূপ একটী অপসিদ্ধাস্ত সংস্থাপন করিতে, গেলে বিবিধ অপসিন্ধা- 
স্তের অবতারণা করিতে হয় । মুস্ধরমতকে কি বেদ, কি স্বৃতি, কি পুরাণ সকল 
শাস্তেই সর্ধপ্রধান বলিয়া স্বীকার করিয়া গিয়াছেন, এবং বাহার মৃত স্বয়ং ভগবান 
নারায়ণ আজ্ঞাসিদ্ধ ও তর্কদারা খগুনীয় নহে বলিয়াছেন, বিদ্যাসাগর মহাশর 
অশা্ত্রীর বিষয়ের শাস্্রীয়ত] প্রমাণ করিতে কুতসক্কল্প হইয়াছিলেন বলিয়! কাষেই সেই 
মন্কুর ম্ভকে অপ্রধান, না হয় ন্যানকল্পে যুগ বিশেষে অপ্রপান বলিয়া প্রমাণ করিবার 
জন্য বিশেষ বত্ত করিয়াছেন। বুহঙপরাঁশর সংহিতাকে অগ্রামাণ্য বলিয়া প্রতিপন্ন 
করিবার জন্যও তিনি যত্র করিতে ক্রটী করেন নাই? তাহাকে পৌনর্ভব পুত্রকে 
ওরসপুত্রের সদৃশ বলিতে হইয়াছে । পুনর্ভ/ ও পৌনর্ভব পুত্র কোন কালে কোন দেশে 
ভক্র সমাজে প্রচলিত ভিলন এবং আজিও নাই, তথাঁচ বর্তমীনকাঁলে আমারদিগের 
সমাজে উলিতেছে ইহাঁও বলিতে তিনি লজ্জাবোধ করেন নাই বা একটু মান্রও 
কুষ্টিত হন নাই । ইহাতে তাহার দোঁষ নাউ, কারণ তিনি প্রচলিত কথার যাথার্থ্য 
সম্পাদন করিক্াছেন,__অশান্ত্রীক্স বিষয়কে শাস্ত্রী বলিতে প্রবৃত্ত হইলেই এইবপ 
নানাবিধ অসম্থন্ধ, অসার এবং অগ্রাহা কথা স্বভাবতঃ আমিয়। উপস্থিত হয় । 

এক্ষণে বিধবা-বিবাহ-বিচার পুস্তকে বিধবার বিবাহবিধি বেদ বিরুদ্ধ নহে 
প্রস্তাবে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মীমাংসা! দেখুন, (বিঃ বি, পু+ ৮৪ পৃষ্ঠা) 

৬ 


(২০২ ) , 


শ্রীযুক্ত নন্দকুমার কবিরত্র ও তাস্ছার সহকারীগণ, শ্রীযুক্ত সর্বানন্দ হায় 
বাগীশ, শ্রীযুক্ত রাজী কমলরুষ্ণ বাহাছরের সভাসদগণ সকলেই বলিয়াছেন যে,_- 


ষদেকন্যিন্‌ যুপে দ্বেরশনে পরিব্যয়তি তম্মাদেকে] দ্বেজায়ে 
বিন্দেত। যন্নেকাং রশনাং দ্বয়োর্য পয়োঃ পরিব্যয়িত তম্মানৈকা 
দে পতী বিন্দেত। 


যেমন একযপে ছই রজ্জ, বেষ্টন কর! যায়, সেইরূপ এক পুরুষ হুই স্ত্রী বিবাহ 
করিতে পারে। যেমন একরজ্ছু ছুইযুপে বেষ্টন করা যায় না, সেইন্দপ এক স্ত্রী 
ছুই পুরুষ বিবাহ করিতে পারে না। 

এই বেদ অন্ুসরর্ণ করিলে এক স্ত্রী ছুই পরি বিবাহ করিতে পারে ন? ইহ! 
নিশ্চিত হইতেছে । অতএব বিধবার পুনর্ধার পতিগ্রহণ বেদ বিরুদ্ধ। কিন্ত 


বিদ্যাসাগর মহাশয় ইহার আরও স্ু্ত বিচার উদ্ভাবন করিয়াছেন যে, উক্ত বেদ- 
বাক্যের এরূপ অভিপ্রায় নহে, ইহার প্রক্কত তাৎপর্ধ্য এই “যেমন এক যুপে ছুইরজ্ড, 
এককালে বেষ্টন করা যায়, সেইরূপ একপুরুষ ছুই ব1 ততোহধিক স্ত্রী এককালে 
বিবাহ করিতে পারে। আর যেমন একরজ্জ, ছুইযুপে এককালীন বেষ্টন কর! 
যাঁর না, সেইরূপ এক স্ত্রী ছুই পুরুষ এককালীন বিবাহ করিতে পারে ন11৮ 
অতএব তিনি স্থির করিয়াছেন যে, এক স্ত্রীর কালাতিয়ে অন্যপতি গ্রহণ করিতে এ 
বেদবাক্যে কোন বাধা হই তেছে না। 

কিন্তু, পাঠকবর্গ দেখুন বেদবাক্যে কাঁলবিশেষের কোন কথাই নাই। ইহাতে 


এইমাত্র উক্ত হইয়াছে যে, যেমন একযূপে একাধিক -রজ্জ, বেষ্টন করা যায়, সেইরূপ 
এক পুরুষে একাধিক স্ত্রী আবদ্ধ হইতে পারে। ইহাতে কোন কালবিশেষের কথ! 
নাই, সুতরাং এমত স্থলে এই বিধি সকল কালের জন্যই গৃহীত হইয়! থাকে ; 
অর্থাৎ কাল বিশেষের কথার অনুল্লেখ স্থলে এইরূপ বুঝিতে হইবে যে যেমন একযূপে 
এককালে অথব। কালক্রমে একাধি করজ্জ, বেষ্টন করা যাইতে পারে, সেইরূপ এক- 
পুরুষে এককাঁলেই হউক অথবা কালে কালেই হউক” একাধিক পত্রী গ্রহণ করিতে 
পারে। এবং ব্যবহারেও এইন্সপ কার্য দেখা যায়। 'পরে যেমন* একরজ্জ্‌ 
এককালে অথব1 কালক্রমে একযূপে বেষ্টন করা যাঁর ন!, সেইরূপ এককালেই হউক 
অথব! কালক্রমেই হউক একক্ত্রী একাথিক পতিগ্রহণ করিতে পারে ন7া। কেহ কেহ 
বলিতে পারেন যে, একরজ্জ, দ্বারা এককালে একাঁধিক্যুপ বেষ্টিত হইতে পারে না 
বটে, কিন্ত কালাস্তর ক্রমে এক রজ্জদ্বারা একাধিকযূপ অনায়াসে বোষ্টিত হইতে 
পায়ে । সুতরাং এককালে এক স্ত্রী বুপতি গ্রন্থ করিতে পারে ন1 বটে, কিস্ত 
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কালাস্তর ক্রমে রূপ এক স্ত্রী বহুপতি গ্রহণ করিতে পারে। কিন্ত ইহাতে একটী 
বিবেগ্য বিষয় আছে যে, যুপে কেবল সামান্ত রজ্জু ঘন্ধন করিবার কথা কি এই 
বেদবাক্যে উক্ত হইয়াছে ? যদি সামান্য রজ্জ,মাত্র বন্ধন করিবার কথা হয়, তাহা 
হইলে এককালেই বা একগাছি রজ্জদ্বারা একাধিক যূপ বেষ্টন করিবার বাধ! 
কি? রচ্জর পরিমাণ যদৃচ্ছাক্রমে বৃদ্ধি করিলে এককালে একগাছি রচ্জদ্বারা 
বহুযূপও বন্ধন করা যাইতে পারে। স্থৃতরাং ইহাতে এক স্ত্রীর এককালে 
বহুপতি গ্রহণ করিবার কোন বাধা নাই। অতএব এরূপ অর্থে বেদ বাক্যের 
কোন উদ্দেন্তই থাকে না। অত্তএব বিবেচনা করিয়া দেখুন ষে এই বেদবাঁক্যে 
যে রক্জ্‌র কথা উক্ত হইয়াছে, ইহা কেবলমাত্র রজ্জ, নহে। কেবলমাত্র রজ্জ 
বুঝাইলে যুপ শব্দ প্রয়োগের কোনও আবশ্যকতা ছিল নখ; সামান্যতঃ কাঠস্তস্ত 
(খোটা ইত্যাদি ) বলিলেই যথেষ্ট হইত। যৃপ শব্দের অর্থ,__যথা বাঁচস্পত্যভিধানে, 
যক্ভীর পশু বন্ধন কাষ্ঠ, এবং যজ্তে পশুবধার্গ স্তস্থ (হাড়ি কাষ্ঠ) কা্ঠকেও বুঝার । 
কিন্তু বজ্ঞে যুপে কেবলমাত্র রজ্জ/বন্ধন করা হয় নাঁ। ইহা কেবল যজ্ঞবিশেষে 
দানার্থ পণুবন্ধন করিবার নিমিত্ত ব্যবহৃত হয়। আথবা কোঁন কোন যজ্ঞে 
পণুবধার্থ স্তস্তে রঙ্জংদ্বারা পশুবুদ্ধন করা হইয়া] থাকে। অত্তএব এস্থলে রজ্জুশন্দে 
যে রক্জংদ্রারা! পশুকে যুপে অপবা৷ বধার্ণ স্তান্তে বন্ধন করা হয়, সেই রজ্জ কে বুঝাই- 
তেছে, (কেরগাত রজ্জভুকে বুঝাইতেছে না; কারণ, কোঁনযজ্জে কখনই যুপেও স্তস্তে 
কেবল রজ্জমাত্র বন্ধন করা হয় নাপ 

এক্ষণে দেখুন বুর্ষোসর্গকালে যে যুপে বৃষ বন্ধন কর! হয়, তাহাতে বৎসতরী 
চতুষ্ঠয় আবদ্ধ করিয়! উত্সর্গ করাহইয়1 থাকে । ইন্থাতে দেখা যাইতেছে যে, এককালে 
একযূপে একাধিক পশ্ড আবদ্ধ করিয়! উৎসর্গীরুত হইয়া থাকে, এবং এ্রযূপে 
কালাস্তরেও অন্য পশু উৎ্সগাঁকৃত হইতে পারে। ক্ুতরাৎ এককালে এবং কালা- 
স্তরেও এক পুক্লষ একাধিক স্ত্রী বিবাহ করিতে পারে। কিন্তু, এককালে এক পশু 
দুই কি্বা ততোইধিক বুপে আবদ্ধ করা হইতে পারে না এবং যে পশু একবার 
একযূপে আবদ্ধ করিয়া উৎস্গাকৃত হইয়াছে, তাহাকে পুঅরায়, কাঁলাস্তরে অন্তযূপে 
আবন্ধ করিয়া উৎসর্গ কবর হইতে পারে না। ন্থৃতরাং রূপ এক কন্তাঁ এককালে 
একাধিক পতিতে উৎসর্গ করা যাইতে পারে না! এবং যে স্ত্রী একবার একপরতিতে 
উৎসর্গ্ণকুত হইয়াছে, তাহাকে কালাস্তরেও, অন্ত পতিতে উৎসর্গ করা! হইতে 
পারে না। 

যুপ শব্দে যদি পশুবধাথ' স্তস্তকাষ্ঠকে বুঝায়, তাহা হইলেও অবিকল এই অর্থ 
বুঝাযায়। অনেকেই স্তপ্তে কেবল পশুবধ করিতে দেখিয়াছেন বঙ্ধন করিতে দেখেন 


€ ২০৪ ) 


নাই, কিন্ত বাস্তবিক শাস্তান্থুসারে পশুকে বন্ধন করিয়া হনন করিতে হয়! স্তস্তকে 
পুজা করিয়া যে প্রার্থনা বাক্য বলা হয়, তাহাতে স্পষ্ঠতঃ বুঝা যায় যে পশুবধধ ও 
বন্ধনার্থ স্তম্ত ব্যবহৃত হইয়া থাকে? যথা,__ | 


ও স্তস্তস্বং স্তস্তরূপোহসি ব্রহ্মণ। নির্ম্িতঃ পুরা । 
স্বতাস্ত্বং পুজয়াম্যদ্য পশুবন্ধন হেতবে | 
ও্তম্তমূলে বসেছ-্ধা স্তস্তমধ্যে চ মাধবঃ | ইত্যাদি । 


হেস্তস্ত ! তুমি স্তস্তরূপ, ব্রহ্মা তোমাকে পণুবন্ধন হেতু পূর্ন নির্মাণ ধরিয়াছেন। 
অতএব আমি তোমাকে পুজা করিতেছি । তোমার মূলদেশে ইত্যালি,__ 
তৎপরে পাশ অর্থাৎ রজ্জ,কে পূজা করিতে হয়। থা” 


ও" পাশস্তবং বরুণাজ্জ।(তঃ সদ! বরুণ দৈবতঃ ইত্যাদি । 


এক্ষণে ইহা নিশ্চিভ বুঝা যাইতেছে যে, হাড়িকাষ্ঠে পশুকে বন্ধন করির1 পঞ্জে 
হনন করিতে হয়। অতএব বিবেচনা করিয়া দেখুন ষে এককালে একস্তন্তে একাধিক 
পশু বন্ধন করিয়া ছেদন করা যাইতে পারে, এবং কালাস্তরেও এ স্তস্তে একাধিক 
পশু বদ্ধ কর্মরয়। ছেদন করা যাইতে পারে এবং সেইরূপ এক পুরুষে এককালে অথবা 
কালাস্তরে একাধিক স্ত্রী নিয়োজিত হইতে পারে । কিন্ত যেমন এককালে একপশু 
ছুই স্তস্তে আবদ্ধ করিয়া হনন করা যাইতে পারেনা, এবং যে পশু একবার একক্তস্ডে 
আবদ্ধ করিয়! ছেদন করা হইয়াছে, সেই উৎসর্গীক্কৃত অথব1 ছিন্ন পশু কালাস্তক্নে 
স্তস্তাস্তরে পুনরায় উৎসর্গ অথব1 ছিন্ন হইতে পারে না, ৫সইরূপ একভ্্রী এককালে 
অথবা কালাস্তরে একাধিক পতিতে নিয়োজিত কইতে পারে না। 

এক্ষণে পাঠকবর্গ দেখুন যে পুর্বোক্ত বেদবাক্যের প্রকৃত ভাত্পর্য্য গ্রহণ করিলে 
স্পষ্টতঃ বুঝ যাঁয় যে, একন্ত্রী এককালে অথবা কালাস্তরে কখনই এক পতিভিন্ন 
দ্বিতীয় পতি পরিণয় করিতে পারে না। সুতরাং বিধবার পুনর্বিবাহ ইহাদ্বারা 
স্পষ্টাক্ষরে বেদবিরুদ্ধ বলিয়া নিশ্চিত হইতেছে । , 

বিদ্যাসাগর মহাশয় উক্ত বেদবাক্যের যেরূপ তাৎপর্য গঠন করিয়াছেন, তাহার 
পোঁষকতা৷ করিবার জন্ত মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠোদ্ধু ত একটা বেদবাক্য অব- 
লস পূর্বক তাহার ব্যাথ্যা ও মন্তব্য দেখাইরা ইহা বুঝাই্বার চেষ্টা করিয়াছন যে, 
উক্ত বেনবাক্যে স্ত্রী এককালে বহুপতি গ্রহণ করিতে পারে না, ইহাই বেদের তাঁৎ- 
সর্ধ্য) উক্ত বেদবাক্যে কালাস্তরে হাতি করিবার নিষেধ বুঝায় নাঁ। তাঁহার উদ্ধৃত 
বেদ এই” রর 


( ২০৫ ) 


নৈকস্তা বহবঃ সহ পতয়ঃ | 
এক স্ত্রীর একক!লে বহুপতি হইতে পাঁরে ন1। 
বিদ্যাসাগর মহাশরধুত নীলকণ্ঠের টাকা, 
মহেতি যুগপদ্বছু পতি-নিষেধো বিহিতো নতু সময়ভেদেন। 


জৌপদীর বিবাহ কালে যখন পঞ্চপাণ্ব দ্রোপদীকে বিবাহ কারতে প্রস্তাব 


করেন, তখন দ্রপদ রাজা! একক্ত্রীর বহুপতিত্থ বেদবিরুদ্ধ বলিয়া আপন্ভি করিয়া 
বলিয়াছিলেন। 


দ্রেপদ, উবাচ । 

একস্য বন্ব্যো বিহিত মহিষ্যঃ কুরুনন্দন্ন। 

নৈকস্যা বহবঃ পুংসঃ শ্রয়ন্তে পতয়ঃ কচিৎ | ২৭ 

লৌকবেদ-বির্ুদ্ধং ত্বং নাঁধন্্নং ধর্ম বিচ্ছুচিঃ | 

কর্তৃমর্থনি কৌন্তেয়! কষ্মীততে বুদ্ধিরীদৃশী ?॥॥ ২৮ 

ঘুধিষ্টির উবাচ। 

সুক্ষ্মো ধর্মো মহারাজ ! নাস্য বিদ্মো বয়ং গতিমৃ'। 

ুর্বেষা সান্ুপুর্বেব/ণ যাতং বন্ব নুয়ামহে || ২৯ 
আদিপর্বে বৈবাহিক পর্বণি। ৯৯৫ অধ্যায় । 

দ্রুপদ বলিতেছেন । 


হে কুরুননন্দন ! একপুরুষের বুপন্ত্রী বিছ্িত। কিন্তু একস্ত্রীর বহুপতি কখন 
শুলিনাই। ২৭। 

হে কৌস্তেয় ।* ব্যবহার ও বেদবিরুদ্ধ অধর্ত্কার্ধ্য তোমার কর! উচিত নহে। 
তোমার এক্প বুদ্ধি কেন হইল? ২৮। 


যুখিষ্টির বলিতেচেন। 
হে যহারাজ ! আমি ধর্শের গুঢ়তাতপর্ধ্য জানিনা । পূর্ব মহাত্মারা যেরূপ আচরণ 
করিয়াছেন, আমিও সেই সাধুদিগের পদ্থাবলম্বন করি। ২৯। 
দেখুন, এস্থলে দ্রুপদের বাক্যে এককার্পে অথবা কালাস্তরে একন্ত্রীর বহুপতি হই- 
বার কথ! কিছুই নাই। *তিনি এইমাত্র বলিক্বাছেন যে, পুরুষের বহুপতী হইতে 
পারে, কিন্ধ একন্ত্রীব বহছুপত্তি হইতে কখনও শুনিনাই, এবং ইহ বেদ ও ব্যবহার 


6. ৪৬) 


বিরুদ্ধ। পুরুষের এককালে বহুপত্ী হইতে পারে, কিস্তু কালাস্তরে কেহ পত্ী গ্রহণ 
করিতে পারে ন1 যদি উহাতে এরূপ অর্থ বুঝাইত, তাহা হইলে উহার বিপরীত স্থলে 
অর্থাৎ একক্ত্রীর এককালে বহুপতি হইতে পারে ন।, কিন্তু কাঁলাস্তরে একাধিক 
পতিগ্রচ্ছণ করিতে পারে, এরূপ বুঝাইতে পারিত। কিন্ত যখন পুরুষের এককালে 
অথব! কালাস্তরে বহুপত্বী গ্রহণ লোকবিরুদ্ধ বা বেদবিরুদ্ধ নঙ্ছে, তখন কেবলমাত্র 
এককালেই একন্্রীর বহুপতি গ্রচ্ছণ লোকবিরুদ্ধ, কিন্তু তাহা! কালাস্তরে হইলে, কিছু- 
তেই বিরুদ্ধ ছয় না এরূপ অর্থ কোন ক্রমেই সঙ্গত হইতে পারে ন!। যদ্দি কালাস্তরে 
একক্ত্রীর পত্যান্তর গ্রহণ করা বেদসঙ্গত হইত, তাহা হইলে পঞ্চ পট্গুব যখন 
তীপদীর সহিত পত়ীত্ব ব্যবহার করিবার কাল নিয়ম করিরা ছিলেন, তখন 
এক এক জনের পর্য্যায় সমাপ্ত হইলে পর পর বিবাহ করিতে পাঁরিতেন, এবং এব্ধপ 
বেদসন্মত উপায় থাকিতে ভ্রৌপদীীকে এক সঙ্গে বিবাহ করিয়া বেদ-বিরুদ্ধ কাধ্য 
করিতে ধর্্াত্মা যুধিষ্টির কখনই সম্মত হুইতেন না ; আর ইহাতে তাহাদিগের মাতৃ 
আজ্ঞাও প্রতিপালিত হইত এবং ধর্ম-বিরুদ্ধ কার্য ও করিতে হইত ন1। কিন্ত 
বুধিষ্টিরাদি ও তাৎকালিক সকলেই এ উভ় পঞ্থাই বেদ বিরুদ্ধ বলিয়া জানিতেন। 
সুতরাৎ যুধিষ্ির এরূপ বেদ বিরুদ্ধ কার্ধ্য করিয়! স্বপক্ষ সমর্থন জন্ঠ পূর্বতন সাধুগণ 
গুরু আজ্ঞায় যে নিষিদ্ধ কার্য করিয়াছেন তাহারই উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন | 
| নিম্বোদ্ধ'ত নীলকণ্ঠের টাকায় তাহ। স্পষ্টরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে । 
বিদ্যাসাগর মহাশর নীলকষ্ঠের সমুদর টাক! উদ্ধুত করেন নাই, কেবল তাহার 

মনোমত অংশ উদ্ধৃত করিয়া! আপনার অভিপ্রায়ান্ুযায়ী ব্যাখ্যা করিয়াঁছেন। 
নীলকণ্ঠের টাকা এই, ৃ 

“নৈকস্য বহবঃ সহপতয়ঃ | ইতি শ্রুত্যা সহেতি যুগপদ্বচ্ছ 
পতিত্ব নিষেধো বিহিতো নতু সময়ে ভেদেন ততশ্গাপি নিষিদ্ধং, 
মাত্র । | 

“সমেত্য ভূউক্ত' ইত্যাজ্ঞপ্তঞ্চ ন লঙ্ঘনীয়ং পিত্রো রাঁজ্ঞয়া 
নিষিদ্ধমপি কর্তব্যং পরশুরামকৃত মাতৃবধবহু, কিমতৃতা নিষিদ্ধ 


মিতি ভাব | 

”. «এক হ্রীর একসঙ্গে বছ পতি হইতে পারেন1” এই বেদ বাক্যান্ুসারে এক সঙ্গে 
বছপতি হওয়া নিষিদ্ধ হইতেছে ।“তু” কিন্তু সময় ভেদে নিষিদ্ধ নহে, এই তাঁৎপর্য্য 
আশঙ্কা ক্রমে টাকাঁকার বলিতেছেন, “ততশম্চাঁপি নিষিদ্ধং” । “ততশ্চাপি” সময় 
ভেদেও নিষিদ্ধ নিশ্চিত। অত্তএব “মাত্র অত্র বিষয়ে অর্থাৎ এক স্ত্রীর বহু পতিত্ব 


৪ বিএ 


বিযয়েকি এক কাঁলে কি কাল ক্রমে সর্বতোণ্ভাবে লিষিদ্ধ হইতেছে । অন্তঃপর 
যখন এক স্ত্রীর বুপতি গ্রহণ এক কাঁলে অথবা কাপ ক্রমে কৌন মনেই বেদ 
বিহিত হইতেছে না, তখন বুধিষ্তির এরূপ বেদ ও ব্যবহার বিগহিত কার্য কেন 
করিয়াছিলেন তাহার হেতু প্রদর্শন করিতেছেন | যথ1,-_ 
যখন পঞ্চ পা গুব ত্রৌপদীকে যুদ্ধে জয় করিয়া গৃহে আনিয়াছিপেন তাহাদিগের 
মাতা বলিয়াছিলেন “সমেত্য ভূউ.ক্ত”? অর্থাৎ তোমরা সকলে সমানে €ভাঁগ কর। 
পুর্বকালে পরশুরাম যেমন মাতৃ হত্যা নিষিদ্ধ হইলেও অস্ুল্লজ্ঘনীয় পিতৃ আঙ্ঞায় 
মাতহত্যা করিয়'ছিলেন, ইহ্টারাও সেইরূপ এক স্ত্রীর বহুপতি বেদ বিরুদ্ধ হইলেও 
অন্ুল্লঙ্বনীয় মাতৃ আজ্ঞায় দ্রোপদদীকে পঞ্চ ভ্রাতায় এক সঙ্গে গ্রহণ করিয়াছিলেন । 
এক্ষণে পাঠকবর্গ বুবিতে পারিলেন যে নীলকণ্ঠের ব্যাখ্যা বাস্তবিক বিদ্যাঁ 
সাগর মহাশয় যাহা প্রকাশ করিয়াছেন তাহা নহে। “ততশ্চাপি নিষিদ্ধং” এই 
পেষ বাক্যটি গোপন করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশর অপ্রব্ত ব্যাখ্যা করিয়াছেন । 
ইহা? সকলেই অবিসম্বাদিততরূপে স্বীকার করিবেন তে বেদব্যান আমাদিগের 
অপেক্ষা বেদের স্ুঙ্মা তাৎপর্য্য ভাল বুঝিতেন । জী দিগের কান্তাস্তরে অন্যপতি 
হাহণ যে অবৈধ ও মহাপাত্বকজনক তাহা তিনি মহাভারতে স্পষ্টতঃ মীমাৎস। 
করিয়াছেন । যথা - 
ন চাপ্য ধর্মাঃ কল্যাণ ! বনুপত্বীকতা নৃণাম্‌। 
স্ত্রীনামধর্ম্মঃ স্থমহান্‌ ভর্ভঃ পূর্ববস্য লঙ্ঘনে 11৩৬ 
আদিপর্ব বকবধপর্ববণি,১৫৮ অধ্যায়। 
নীলকণ্টের টীকা__ 
পুর্বব্য লঙ্ঘনে”_তংবিন! ভর্তভ্তর করণে |। 


হে কল্যাণ! পুরুষের বহু পত্তীকতাঁ দোষাবহ নহে । কিন্তু স্ত্রী দিগের পক্ষে 
পুর্ব পতি বিনা অন্যপতি গ্রহণ, কর! অপেক্ষা! গুরুতর পাপ আর নাই । 

বেদ ব্যাস “কি নৈরুস্ত বহবঃ সহপতয়ঃ এইশ্রণতির অর্থ বুঝেন নাই ? যদি ইহার 
অর্থ এবূপ হইত যে, এক কালে বহু পতি স্ত্রী দিগের পক্ষে নিষিদ্ধ, কিস্ত কালক্রমে 
বন্ুপতি হইতে পারে, তাহা হইলে বলিতে হইনে যে, এই বেদ আমরা যেরূপ বুঝি- 
তেছি বেদব্যাস সেরূপ ন] বুঝিয়া পতির পরলোক প্রাপ্তি হইলে বিধবা অন্যপত্ি 
গ্রহণ করিলে তাহার মহাপাঁতক হয় বলিয়াছেন । নতুবা এই শ্রতি অনুসারে শ্তী 
লোকের কাল ক্রমে অন্থপতি গ্রহণ নিষিদ্ধ ন। হইলে বিধবার অন্যপতি গ্রহণে মহ! 


০ 


পাঁতক হয় ইহ। বলিধার বেন সার্থকতাই থাকে না। কিন্ত কেহই একথা বলিতে 
সাহসী হইবনে না যে, বেদব্যাস এ শ্রুতির প্রকৃত অর্থ বুঝেন নাই অথব1 বিধবার 
পত্যন্তর গ্রহণ মহাপাতক জনক তাহার একথা অশান্ত্রীয় এবং বেদ বিরুদ্ধ। মহা 
ভারতে বেদব্যাস বেদবাক্য নিবদ্ধ করিয়াছেন, এ বিশ্বাস ধদি আমাদিগের ভ্রমাত্সক 
ন1 হয়, তাহা হইলে নীলকণ্ঠই বলুন আর মিত্রমিশ্রই বলুন বেদব্যাস যে বেদার্থ 
সঙ্কলন করিয়াছেন তাহা অপেক্ষা কাহারও কন্পনা-প্রস্ছুত-বেদার্থ বলবত্তর নহে। 
হ্ৃতরাৎ ইহা অবস্তই স্বীকার করিতে হইবে যে, শষ্ত্রীণামধর্মনঃ সুমহান্‌ ভর্তও পুর্বন্ত 
লঙ্ঘনে” এই ব্যাসবাক্যে বেদের প্ররুত অভিপ্রায় .ব্যক্ত হইতেছে। অতগ্রব “নৈকস্ত 
বহবঃ সহপতর+,” এ শ্রুতি দেখাইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় স্ত্রী দিগের কালক্রমে 
বহুপতি হইতে পারে, ইহ! শাস্ত্র সিদ্ধ বলিল্না বাহা স্থির করিয়াছেন তাহা 
ব্যাসবাক্যে সমূলে খণ্ডিত হইতেছে । 

মনুও বলিয়াছেন, 

ন বিবাহ বিধাবুক্তং বিধব। বেদনংগু নঃ ।৬৫1৯ 
কুলল,ক ভট্টের টাকা,__ 
ন চ'বিবাহ বিধায়ক শাস্ত্রেইন্যেন সহ পুনবির্ববাহ উক্তঃ | 


বিবাহ বিবিতে বিধবার অন্য পুরুষের সহিত পুলর্কিবাহ উক্ত হয় নাই। 
অনভতএব ইহাতে বিধবার কানাস্তরে অন্ত পুরুষের সহিত বিবাহ নিষিদ্ধ হইতেছে। 
পরাশরও বলিয়াছেন সে, স্ত্রীদিগের পুনরায় বিবাহ নাই, ইহা বেদ বিরুদ্ধ ' 
বৃহৎপরাশরে চতুর্থ অধ্যায়ে যথা, 
স্ত্রীণামুদ্বাহ একো বৈ বেদেক্ত পাঁবনে! বিধি । 
স্ত্রী পুংসো ধরত্র বিহ্যাসও সুন্বোরন্যোন্য মুচ্যতে ॥ 


যেখানে স্ত্রী যজ্ঞাদিক্রিয়। দ্বার পুরুষে বিন্যস্ত হয় তাহাকে বিবাহ বলে। 
স্ত্রী দিগের একবার বিবাহই বেদে উক্ত হইরাছে, একং ইহা পবিত্র বিধি । 

এস্থলে পরাশর স্পষ্টাক্ষরে বলিক্নাছেন যে, বেদে স্ত্রী্িগের একবার বিবাহই 
উক্ত হইয়াছে। ইহাতে স্ত্রীদিগের ছুইবার বিবাহ অর্থাৎ কালাস্তরে অন্পতি 
গ্রহণ তবদবিরুদ্ধ বলিয়া নিঃসংশন্সিতরূপে সিদ্ধ হইতেছে। আর পৃর্বেই দেখান 
হইয়াছে যে, এককালেও সত্রীদিগের বহুপতি হইতে প্রারে না। স্থতরাঁং ইস্ছা 
নিশ্চিত হইতেছে ফে+স্ত্রীদিগের একাধিক পতি এককালেও হইতে পারে না 
এবং কাঙগান্তরেও হইতে পারে না। এ উভক্সই বেদ বিরুদ্ধ 


( ২০৯ ) 


এক্ষণে পাঠকবর্গ দেখুন, ব্যাস, মগ ও পরাশর বাক্যে কালাস্তরে অন্যপতি 
গ্রহণ স্ত্রীদিগের পক্ষে স্প্টতঃ নিষিদ্ধ হইতেছে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ব্যাখ| 
অপেক্ষা বেদব্যাসের মন্থুর ও পরাশরের ব্যাখ্যা যে সহশ্র সহস্র গুণে বলবত্তর, তাহা 
আর বলিতে হইবে না। অতএব বিদ্যাসীগর মহাশকপ যে বিধবা বিবাহ €বদ-বিকুদ্ধ 
নহে প্রমাণ করিতে অনর্থক প্রয়াস পাইয়াছিলেন, তাহ! সর্ধতোভাবে নিক্ষল 
হইতেছে এবং তাহার কথা যে নিতান্ত অশ্রদ্ধেন্ন এবং অবশ্য অগ্রাহ তাহা আর 
কাহারও বুঝিতে বাকী রহিল ন1। রর 

বেদ বিষয়ে ইংরাজী মতের প্রতিবাদ পুস্তকে পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত শশধর 
তর্কচুড়ামণি ষে বেদবাক্য উদ্ধত করিরাছেন, তাহ! এস্থলে অপ্রাসঙ্গিক নহে বলিয়। 
আমি পাঠকবর্গের পর্য্যালোচনার্থ উদ্ধত করিলাম । 


*দেতেবো ন যঃ পৃথিবী বিশ্বধারা উপেক্ষেতি হিত মিত্রোন 
রাজা । পুরঃসদঃ শর্মমদো ন বীরা অনবদ্যাপতি জুফ্চেব নারী ।“ 
(খ ১অং ৫ অং ১৯ বং) 

চূড়ামণিক্কত অন্থুবাদ,_ 

“অন্ুকূপ মিত্রযুক্ত রাজ! যেরূপ সর্বজন প্রিয় হয়েন, পিতৃগৃহবাসী'পুত্র যেরূপ 
সুদী হয়েন, সুর্য্য যেরূপ পৃথিবীকে ধারণ করিয়া আছেন, এক পতিতুক্তানারী 
যেরূপ পাতিক্রত্যধর্ম দ্বারা শুদ্ধা ঝুলি সমস্ত সৎকার্যে যোগ্য হয়েন ৷» 

এই বেদবাক্যদ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, যেস্ত্রী দেহাস্ত পর্যন্ত এক পতিতেই 
অনুরক্ত, তাহাকেই পতিত্রতা বলা যায় এবং তিনিই শুর্ধা ও সমস্ত সংকার্ধ্যে 
সহায়তা করিবার যোগ্য, নতুবা! যে স্ত্রী একপতি বিয়োগে অন্তপতি গ্রহণ করেন, 
এবং তাহারও নৃত্যু হইলে অন্ত পতির আশ্রয় লন ও এইরূপে হয়ত দীর্ঘায়ু হইলে 
ক্রমে পঞ্চগোত্র পরিভ্রমণ করিলেন এবং যখন যাহার আশ্রয় লইলেন তখন তাহারই 
অন্ুরক্ত থাকিলেত তাহাকে পতিত্রতা বলা য় না । সুতরাং তিনি শুদ্ধা নহেন 
এবং কোন সংকার্ষ্যে লিপ্ত হইতে তাহার যোগ্যতা নাই। এপ স্ত্রী ভদ্র সমাজে 
অবস্তই পরিত্যজ্য। এই জন্যই সকল শান্ত্রকারেরা একম্বরে বলিয়াছেন ষে পর- 
ুর্বা স্ত্রী 'অশুদ্ধা; জঘন্যা, পতিতা৷ ও তাহার অন্ন অভোক্তব্য, স্থতরাং বর্জনীয়! ৷ 
ধর্মে সহারত! করে বলিয়া স্ত্রীকে ধর্ম্পপত্তী বলা যায়। অতএব যে স্ত্রী ধর্কার্ধে 
অযোগ্য! তাহার পুনঃ সংস্কার দ্বারা ধর্পতীত্ব যে সিদ্ধ হয় না, ইহা এই বেদবাক্যে 
স্পষ্টতঃ বুঝা যাইতেছে । * সুতরাং তদ্গর্ভে ওরসজাত সম্ভতানও যে শুদ্ধ নহে এবং 
শাস্ত্রীয় ওরসপুত্র বলিয়া গণ্য হইতে পারে না, ইহা এই বেদ বাঁক্যেই সিদ্ধ হই- 

হ্৭ 


ক 
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তেছে। তথাপি বিদ্য।সাঁগর মহ্াঁশক্স বলিবেন্‌ যে, সন্ভ্য তত ও দ্বাপরে বিধবার 
বিবাহ প্রচলিত ছিল, এবং পুনঃ সংস্কৃতাঁ বিধবা প্রথম বিবাহিতা অর্থাৎ ধর্শপত্রীর 
তুল্য। তাহার মীমাংস1 যে, বেদ, ম্বতি ও ব্যবহার বিরুদ্ধ, ইহা স্পষ্টাক্ষরে দেখি- 
পাও তিনি কেবল গাঁয়ের জোরে বলিবেন যে,বিধবাবিবাহ শান্ত্রসম্দগত ও সকল কালে 
প্রচলিত ছিল। একথা যে তিনি কোথা হইতে. পাইলেন, তাহাত আমরা 
খুজি! পাইতেছিন এবং তিনিও ইহার একটাও প্রমাণ দিতে পারেন নাই । অর্জুনের 
সরসে পরক্ষেত্রে ইরাবাঁনের জন্মকথ? লইয়াই বোধহয় তিনি বারম্থার বলিয়াছেন 
যে পুরাকালে ইহ? প্রচলিত ছিল । পাঠকবর্গকে তাহার প্রমাণের অবস্থ! বিশদক্দপে 
বুঝাইয়। দিয়াছি। তিনি শ্ৃস্ত্রগোপন করির! যে চাতুরীজাল বিস্তার ধরিক়াছেন, 
তাহা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখাইয়াছি যে তাহাতে বিধবার বিবাহ হয় নাই। 
ই বিদ্যাসাগর মহাশক্পের কল্পনা! প্রন্থত চিত্র মাত্র । যাহা ভক্র সমাজে গৃহীত 
হয় নাই, তাহা প্রচলিত বল! যায় না। কত স্ত্রী কুলত্যাগ করিয়া ব্যভিচাঁরিলী 
হইতেছে, অনেক হিন্দু খৃষ্টধর্মাবলম্বী ও আজকালকার ব্রাহ্ম হইতেছে । কিন্ত 
তা বলিয়। স্ত্রীর্দিগের কুলত্যাগ, খৃষ্ট ও ব্রান্দধন্দ্াবলম্বন কর! হিন্দু সমাজে প্রচলিত 
হইয়াছে বলা যাইতে পারে না কারণ হিন্দু সমাজে কুলত্যাগিনী ও ভিন্ন ধর্মাবলম্বী 
দিগকে কখন গ্রহণ করেন নাই । ভীল, কোল, হাড়ি বাগদী ইত্যাদি অসভ্য ও 
' অন্পৃষ্ত জাতিদিগের মধ্যে যেমন এখনও নিক প্রচলিত আছে, সেইরূপ পুর্ববকালেও 
জঘন্য জাতির মধ্যে উর্থ' প্রচলিত থাকিবার বিলক্ষণ সম্ভাবন।, কিন্ত ভদ্ত্রসমাজের 
মধ্যে বিধবার অন্তপতি গ্রহণ কখনই প্রচলিত ছিলন1 । 


স্বাঁদশ অধ্যায় । 


পাঠকবর্গ এখন দেখিলেন যে, বেদ্‌, স্থতি, পুরাণ সকলেই বিধব1 বিবাহের 
বিরোধী তবে বিদ্যাসাগর মহাশক্প কোন্‌ কথার বলে হিন্দুর যাবতীয় ধর্মশশান্ত্র এবং 
সর্ধশাস্ত্ের মূল বেদ পর্য্যস্তও অবহেল1 করিতে প্রস্তত হইয়াছেন ? তাহার একমাত্র 
অবলম্বন এই-__ |] 


নচ্টমৃতে প্রত্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পরতো । 
পঞ্চম্বাপতস্থ নারীণাঁং পতিরন্যে। বিধীয়তে ॥ 
পরাশরমংহিত' ৪র্থ অধ্যায় ২৭ শ্লোক । 


পতি নিরুদ্দেশ, মৃত, গৃহাশ্রমত্যাগী, ক্লীব ও পত্তিত হইলে, স্ত্রীদিগের এই 
প্পাচ আপাতৎকালে অন্যপতি বিধান করে। 
বিদ্যাসাগর মহাশর লগ্মুপরাশরে এই বচন দেখিয়া! ইহাই অবলম্বন করিয়। 
সমস্ত ধর্মশান্ত উ্জ্বন করিয়াছেন ।. লঘুপরাশরের এই বচন বিবাহ রিধায়ক . 
কি না? ইচ্ছার বিচারে প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে পাঠকবর্গ লঘুপরাশরোক্ত আর একটা 
বিষয়ের মীমাংসা করিয়া পরে ইহার বিচারে প্রবৃত্ত হইবেন। কারণ বক্ষ্যমান 
বিয়ের মীমাংসা করিলে বুঝিতে পারিবেন যে, লঘুপরাশরে প্রসঙ্গক্র:ম যে কথা 
উল্লিখিত হইয়াছে কেবল ভাহাইমাত্র অবলম্বন করিলে শাস্ত্রের প্ররুত অভিপ্রায়ান্ু- 
শ্নায়ী মীমাংসায় কোনমতেই উপস্থিত হইতে পারা যায় না । 
লঘু পরাশরে লিখিত আছে যে, 
ওঘ বাতাহুতং বীজং যথ। ক্ষেত্রে প্ররোহুতি | 
ক্ষেত্রী তল্লততে বীজং ন বীজী ভাগমহ্তি | ১৮। ৪ 
.তথ্বৎ পরক্ছরিয়াঃ পুর্জী দো সুতো কুণ্ডগোলচকো | 
পত্যো৷ জীবতি কু; স্তান্মুতে ভর্তরি গোলকঃ | ১৯। ৪ 
ওউরনঃ ক্ষেত্রকশ্চৈব দত্তঃ কৃত্রিঘকঃ হৃতঃ | 
দদ্যাম্মীত! গ্রিতাবাপি স পুজ্রো দত্তকোভবেৎ || ২০1 & 
জল ও বায়ু প্রবাছে তাড়িত হইয়। অন্যের বীজ অন্তের ক্ষেত্রে আসিয়া পড়িলে 
ক্ষেত্রস্বামী বেমন সেইবীজের ফলভাগী হয়, বীজন্বামী তাহার অংশ পাবার সোগ্য 


( ২১৯ ) 


হুন না। সেইরূপ পরক্ত্রীতে কুণ্ড ও গোলক ছইপুত্র জম্মে। পতি জীবিত থাকিতে 
জন্মিলে কুণ্ড আর পতি মরিলে পর জন্মিলে গোলক বলে। ১৮1 ১৯ 
ওরস, ক্ষেত্রজ, দত্ত ও কৃত্রিম ইহারা পুত্র। যাহাকে মাতা অথবা পিতা দান 
করে, তাহাকে দত্তক কহে। ২০। 
এক্ষণে দেখুন, পরাশর বলিতেছেন যে, জল ও বায়ুপ্রবাহে যদি অন্তের বীজ 
আর একজনের ক্ষেত্রে আসিয়। পড়ে. তাহাহইলে ক্ষেত্রস্বামী যেমন সেই বীঙ্গজাত্র 
ফলপ্রাপ্ত হয়, এবং বীজস্বামী যেমন €সইফলের কোন অংশভাগী হয় না, সেইরূপ 
পরক্ষেত্রে অর্থাৎ অন্যের স্ত্রীতে পূর্রযাস্তর জাত কু গোলক নামক যে ছুইপ্রকার 
পুত্র জন্মিতে পারে ( উপরোক্ত বচনাক্সারে পরাশরের মতে স্বামীবর্তমানে পরক্ষেত্রে 
পুরুষাস্তরজাত যে সন্তান, তাহার নাম কুও, ও স্বামী অবর্তমানে পরক্ষেত্রে পুরুষা- 
স্তরজাত যে সন্তান তাহার নাম গোলক ) তাহারা ক্ষেত্রস্বামীরই পুত্র হইবে, 
বীজন্বামীর পুত্র হইবে ন!। সুতরাং বপিতে হইবে যে, পরক্ষেত্রে পুরুষাস্তর ছার! 
উৎপাদিত কুণ্ড ও গোলক ঘাহার স্ত্রীর গর্তে জম্মিয়াছে, ভাঙ্ছারই ক্ষেত্রজ সন্তান 
হইবে । এবং তৎপর বচনে পরাশর, ওরস, ক্ষেত্রজ, দত্ত ও কৃত্রিম সন্তানের বিধি 
দিয়াছেন । , এস্থলে বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিয়াছেন যে মন্দ পণ্ডিতের ব্যাখ্যান্গসারে 
* ক্ষেত্রজপুক্র গুরসপুত্রের উপৃলক্ষণমাত্র অর্থা পরাশর বচনে ক্ষেত্রজ বলিতে অন্যের 
ক্ষেত্রে শ্বীয়উরসজাতপুভ্র বুঝিতে হইবে না। ক্ষেত্রেজশব্দ গুরসের বিশেষণ কল্পন] 
করিরা স্বীয়ক্ষেত্রে বীর গুরসজাতপুক্র বলি! বুঝিতে হইবে । কিন্তঃস্তিশান্ত্রের সর্ধ- 
ত্রই ওরস পুক্র বলিতে স্বক্ষেত্রে স্বীয় উরসজাতপুক্র বলিয়া বুঝার । সুতরাং ওরসপুক্র 
বলিয়া আবার তাহার ক্ষেত্রজ বিশেষণ দিবার আবশ্তকত1 দেখা যায় না। এরূপ 
বিশেষণ প্ররোগ করিলে এইরূপ বুঝায় যে, ওরসপুত্র ছুইপ্রকার স্বক্ষেত্রজ ওরসপুত্র 
ও পরক্ষেত্রজ গুরসপুঞ্র । কিন্তু কোন শান্্রে এরূপ ছুইপ্রকার ওঁরসপুজ্রের বিধান 
নাই। পরক্ষেত্রে নিয়োগানুসারে যে পুত্র হয় ০স বীজীরপুজ্র হয়'না, স্থতরাং সে 
* ৫কত্রীর ক্ষেত্রজপুক্র বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে । অতএব কাহার ক্ষেত্রজ সন্তানকে 
বীজস্বামীর ওয়সপুল্র বলির! আশঙ্কা হইতে পারে না ।'এবং পরক্ষেত্রে (পুন: সংস্কৃত! 
হইয়া) অন্যোৎপা্দিত সম্তানকে শাস্ত্রে বীজন্বামীর পৌনর্ভবপুত্র বলিয়া অভিহিত 
হইছে, সুতরাং পৌনর্ভব পুত্রকেও বীজ্ঞম্বামীর পরক্ষেত্রজ ওরসপুক্র বলিয়া আশঙ্কা 
হইতে পারে না। অতএব ষখন পরক্ষেত্র্জ ওরসপুত্র বলিয়া কোন শান্ত্রে এমন পুত্রের 
উল্লেখ নাই, তখন ওরসপুত্রের ক্ষেত্রক্ব বিশেষণ দিবার কোন প্রয়োজন দৃষ্ট হইতেছে 
ন!। বাস্তবিক পরাশর উক্ত বচনে শাস্ত্রীয় ক্ষেত্রজ পুত্রেরই কথা বলিয়াছেন । মন্থ 
দ্বাদশ পুত্রের মধ্যে যে ছয় জনকে পুক্রদায়াদ বান্ধব ও ছয় জনকে অদায়াদ বান্ধব 


ই: 


বলয় বিভাগ করিয়াছেন, এ ছয়জন দায়াদ বান্ধবের মধ্যে উত্কঈাপক্্টভা নির্বাচন 
করিয়! পরাশর চারিপ্রকার পুত্রের বিধান দিয়াছেন এবং অপর গুলিকে বর্জন করিয়া- 
ছেন। 

মন্ বচন নিম্ে উদ্ধত কর] হইল, পাঠকবর্গ পরাশরের বচনের সহত উহা 
মিলাইয়। দেখুন যে, মন্ুবচনের কতক অংশ লঘুপরাঁশরে অবিকল উদ্ধতত হইয়াছে 
কিনা ? টু 


রপঃ ক্ষেত্রজশ্চৈন দত্তঃ কৃত্রিম এবচ | 
গৃঢাৎপন্নোইপবিদ্ধশ্চ দায়াঁদ বান্ধবাশ্চ ষট ॥ ১৫৯ ৯| 
কানীনশ্চ সহোড়শ্চ ক্রীতঃ পেখনভবেস্তথা | 

স্বন্দত্তশ্চ শৌদ্রশ্চ বড়দাঁয়াদ বান্ধবাঃ || ১৬০ । 


এক্ষণে স্পষ্টতঃ দেখা যাইতেছে ষে সংহিতাকর্তী মন্গবচনের “ওরস: ক্ষেত্রজশ্চৈব 
দত্তঃ কৃত্রিম এবচ"” এই অংশনাত্র গ্রহণ করিয়া] গৃটো।ৎপন্ন, অপবিদ্ধ কানীন, সহোট, 
ক্রীত, পৌনর্ভব, স্বয়ন্দভ্ত ও শৌজ ইহািগকে বর্জন করিয়াছেন | যদি মন্কু বচনে 
“ক্ষেত্রজশ্চৈৰ” শবে ক্ষেত্রজপুত্ত পৃথক রূপে বুঝায়, তাহাহইলে লঘু পরাশরেও 
এরূপ বুঝাইবে | কিন্ত মন্তম্থন্তিতে “ক্ষেত্রজ শৈচৈব” শবে ক্ষেত্রজ সন্তানকে পৃথক ৰপে 
বুঝাইতেছে, আর পরাশরস্্রতিতে পাঠ একই, অথচ ক্ষেত্র শব ওরসের বিশেষণ 
হইবে; একথার ত কোন অর্শ ই নাই, বরং “ওঘ বাঁতাহতং” ইত্যাদি বচনে ক্ষেত্রজ 
সম্তানের যে প্রস্তাব অবতরণ করাহইয়াছে, তাহাতে ক্ষেত্রজ সম্ভানের বিধি স্পষ্টতঃ 
উপলব্ধি হইতেছে । অতএব পরাশর যে গ্ষেত্রজ সন্তানের বিধি দিয়াছেন তাহার 
কোন সন্দেহ হইতে পারে না । এক্ষণে পাঠকগণ দেখুন শাস্ত্রান্তরের সহিত পরাশর 
বচনের একবাক্যতা ন। করিয়া বদি কেবল এ তিনটা বচন মাও অবলম্বন করিয়! 
পুত্র বিষয়ে ব্যবস্থা'দেওয়া যায়, তাহ! হইলে বলিতে হইবে যে, কুণ্ডও গোলক 
ক্ষেত্রজ পুত্রব্ূপে গৃহীভ হওয়1 শাস্ত্র সম্মত এবং পরাশরের মতে বিচার সিদ্ধ। কিন্ত, 
মন্থু বলিয়াছেন যে, কুণ্ড ও গোলক পর ক্ষেত্রে অন্য পুরুষদ্বারা কামতঃ উৎপন্ন হুর, 
স্থতরাং তাহার! জারজ সম্ভান। অতএব কাহারও পুত্র নহে । অর্থাৎ না ক্ষেত্রস্বামী 
না বীজ হ্বামী কেস্ছুই তাহাকে পুত্র বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে না। জারজ পুত্র 
বলিয়া তাহার! উভয়েরই পরিত্যজ্য। মথা, মন্ু_ ূ 


পরদারেষু জায়েতে ঘ্বৌ সুতো কুণ্ডগোলকৌ । 
পত্যে৷ জীবতি কুগুঃস্তাম্মতেভর্তরি গোলকঃ ॥ ১৭৪।৩ 


€( ২১৪ ) 
তৌ তুজাতোৌ পরক্ষেত্রে প্রাণিনৌ প্রেত্য চেহ চ। 


দত্তানি হব্যকব্যানি নাঁশয়েতে প্রদায়িনাম্‌ ॥। ১৯৫ ।ও 


পরদারে কু ও গোলক নামে ছুই পুত্র জন্মে; তন্মধ্যে পতি জ্টবিত থাকিতে 
€য পুত্র হয়, তাহাকে কুণ্ড এবং পত্তির মৃত্যু হইলে যে পুত্র জন্মে, তাহাকে গোলক 
কছে। ১৭৪5। 

পরক্ষেত্রে জাত এই ছুই প্রকার প্রাণী ইহুপোকে এবং পরলোকে প্রদাতাঁর 
দত্ত হব্য কব্য নাশ করে! ১৭৫ । 


বৃদ্ধ গৌতৃমে ভপবদ্ধাক্য,__ 

কানীনশ্চ সহোঢশ্চ তাবুভৌ কুগুগোলকো ॥। 
আরূঢবনিতো জ্ঞাতঃ পতিতন্তা।পি যঃ সুতঃ ॥। 
ষড়েতে বিপ্রচণ্ডাল! নিষিদ্ধাঃ শ্বপচাদপি ॥ ৪ অ। 


কানীন, সহোড়, কুণ্ড, গোলক, বে স্ত্রী চিতারোহণ্ করিয়! প্রত্যাগতা। হইয়ধ 
., পুনরায় পতি গ্রহণ করিয়াছে তাহার পুত্র ও পতিতের পুত্র এই ছয় জন ব্রাক্গণ 
হইলেও চণ্ডাল এবং চণ্ডালপেক্ষাও অধম। 
এক্ষণে দেখুন লঘুপরাশরের বচনান্ছসারে বর্লিতে হইতেছে যে, পরাশর কু 
ও গোলক পুত্রদ্বর“ক্ষেত্রজ সন্তানের -শ্রেণীভূক্ক করিয়। লোক সমাজে শাস্ত্রীয় পুব্র 
প্রতিনিধির ন্যায় প্রচলিত করিতে" বিধি দিয়াছেন । কিন্তু, মন্থু তাহা্দগকে 
র্যভিচার জাত জারজ সস্তান বলিয়া অগ্রাহ্য করিয়াছেন ও তাহারা হব্য কবে 
বর্জনীয় বলিয়া বিধি দিয়াছেন, এবং নারায়ণ কুগুগোলক পুত্রদ্বনকে বিপ্রচণ্ডাল 
ও চগ্ডালাপেক্ষা অধম বলিয়াছেন। অতএব লঘুপরাশরে প্রসঙ্গক্রতম যে ছুই একটা 
স্থল স্থল বাক্য উক্ত হইরাছে, তাহ্ছাই অবলম্বন করিরা যদি এইরূপ ব্যবস্থা স্থির 
করিতে হয়, তাহা হইলে যে কি ভয়ানক, অশান্্রীয়, (লোক-বিরুদ্ধ এবং অপ্রচলিত 
ব্যবস্থায় উপনীত হইতে হয়, তাহা শাস্ত্ভ্ত বিজ্ঞ পাঠক মাত্রই বুঝিতে পাঁরিৰেন | 
লঘু পরাশরে প্রসঙ্গক্রমে যে এক একটা কথ! উক্ত হইয়াছে, তাহার পূর্বাপর কোন 
কথাই বল! হয় নাই, সুতরাং অস্পষ্ট «ব্যবস্থা কার্যে পরিণত হইতে পারে লন 
কাজেই তাহার উদ্দেষ্ত ও প্রয়োগস্থল স্থির করিবার জন্য শ্বা্ত্ান্তরের সহিত যোগ 


রুরিতেই হইবে, নতুবা কোন ক্রমেই প্ররুত শান্্সিদ্ধ ব্যবস্থায় উপনীত হইতে 
পারা যাইবে না। 


€ ২১৫ ) 


মনু ক্ষেত্রজ সন্তানের বিধি দিবার কালে বলিয়াছেন,__ 
ওঘবাতাহতং বীজং যস্য ক্ষেত্রে প্ররোহ্তি | 
ক্ষেত্রিম্যৈব তথ্বীজং ন বপ্তা লভতে ফলমৃ।| ৫৪1 ৯ 


জলআোত ও বাঁযু কর্তৃক আহত বীজ যাহার ক্ষেত্রে অন্কুরিত ছয়, সেই ক্ষেত্র 
গ্বামীরই সেই বীজ জানিবে। বীজস্বামী ফললাভ করিতে পারেন না । 

এখন দেখা যাইতেছে যে, লঘুপরাশরে এই মন্তু বচনটাই ছুই চারিটী স্থলে 
পরিবর্তিত হুইয়া উদ্ধত হইয়াছে ; এবং খ্ররূপ শাঙ্কো্ত তৃতীর অধ্যারের কু 
গোলকের পারিভাষিক বচন একটী শবে মাত্র পরিবন্তিত হইয়া উদ্ধত হইয়াছে। 
বিস্ত, কুণ্ড গোলক সম্বন্ধে পর পর বচনে মন্কু যে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, 
তাহা উদ্ধত না করাতে এবং এক প্রকরণের কথা অন্য প্রকরণের সঙ্গে সংঘুক্ত 
করাতে শাস্ত্রের প্রকৃত অভিপ্রান্প এককালে বিনষ্ট হইয়াছে। স্তৃতরাং ঘোরতর 
অশীন্্রীর বিধি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহাতে স্পষ্টতঃ দেখা যাইতেছে যে, সংহিতা 
প্রণরণবর্তী অনবধানতা। বশতঃ এক স্থানের কথ! অন্য স্থানে আনিয়া একপ বিষময় 
ফলোৎপাদন করিয়াছেন । নতুবা পরাশর এরূপ অবৈধ ব্যবস্থা কখনও বলেন' 
নাই। কারণ, তিনিও কু গোলককে অপাংক্রেয় এবং হব্য কব্যে বর্জনীক্ 


বলিয়াছেন । 
বৃহ পরাঁশরে যথা”_-* 
ভীর্য্যাজিতোইনপত্যম্চ কুণ্ডাশী কুগ্ডগৌলকঃ । 
পিত্রাদিত্যাগরুৎতেন রৃষলী পতিত স্ত্তু ॥ 
রঃ সঃ ক 
গ্রহ নুচক ছুতৌচ পিত্‌ শ্রাদ্ধেযু বর্জিতাঃ || ৫ অঃ 
্ত্রীিত, অনপত্য, কুণ্ডের অন্লভৌজী, কু, গোলক, যে পিতাকে পরিত্যাগ 
করিকাছে, বৃধলী, পতিত, গ্রচ্নক্ষত্র গনগাঁার! যে জীবিক1 নির্বাহ করে, ওব্যতি- 


চাঁর সংঘর্টন কারী ইহার! পিতৃশ্রাছ্ধে বর্জনীয় । 

পরাশর কুণগ্ড গোলককে একবার বর্জনীয় বলিয়া আবার যে ক্ষে্রজ সন্তান 
বলিয়া গ্রহ্ণীয় বলিয়াছেন, ইহা! কখনই দবিশ্বাস করিতে পারা যাক্বনা। বৃহৎ 
পরাশরোক্ত কু্ড গোলক সনসথীন, ব্যবস্থা সর্বশান্্র সপ্মত সুতরাং লোকাচারাহ্মমত, 
এবং লঘৃপরাঁশরোক্ত বিধি যাবর্তীয় শাহ্ব ও লোকাঁচার বিরোধী । এমত স্থলে ইহ! 


নত রঙ 


( ২১৯৬ ) 


অবস্তই বলিতে হইবে যে, বৃহ২পরাশরোক্ত ব্যবস্থাই পরাঁশরের 'প্রক্কুত অভি প্রায়ানু- 
যারী এবং লঘু পরাশর প্রণেতা পরাশরের ধর্ম ব্যবস্থা সম্যক্রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে 
না পারিয়া এরূপ অবৈধ ব্যবস্থা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন । 


রূপ পরাশর জ্্রীদিগের পতি নিরুদ্দেশ, মৃত, গৃহাগ্রমত্যাগী, ক্লীব অথবা 
পন্তিত হইলে, এই পাঁচ আপতকালে তাহাদিগকে অন্ত পতি গ্রহণ করিবার বিধি 
দিবার জন্য “নষ্ট মৃতে”” ইত্যার্দি বচন বলেন নাই। কারণ, স্ুত্রত পরাশরের 
ধর্নব্যাখ্যা যাহা গ্রচার করিয়াছেন, (অর্থাৎ বৃহ পরাশরে ) তাহাতে এরূপ কোন 
বিধি বাক্যের কথাই নাই এবং কোন স্থলে এরূপ অভিপ্রায়ের আত্বাসও নাই। 
প্রত্যুতঃ ইহার বিপরীত ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়। বৃহৎ পঁরাশরে যথা, 


সত্রীণামুদ্বাহ একোবৈ বেদোক্তঃ পাবনো! বিধি | 
স্ত্রী পুংসোর্যত্র বিন্যাসঃ স্ন্বোরন্যোন্য মুচ্যতে ॥ ৪র্থ অঃ 


যেস্থংল যজ্ঞাদিদ্বারা! স্ত্রী পুরুষে বিশ্ন্ত হয়, তাহাকে স্ত্রী দিগের উদ্বাহ বলে, 
এবং এই উদ্ধাহ একবারই হইয়া! থাকে । এইরূপ পবিত্র বিধি বেদে উক্ত হইয়াছে। 


ইহাতে পরাশর স্পষ্টতঃ বলিয়াছেন যে? ষজ্ঞান্দিদ্বার! _ যে স্থলে স্ত্রী পুরুষে 
সংযোগ নিষ্পাদ্দিত হয়ঃ তাহাকে স্ত্রীদিগের বিবাহ বলে। এবং বেদে এরূপ 
বিধি নির্দিষ্ট আছে যে স্ত্রীদিগের বিবাহ একবারই হইবে । অতএব পরাশরের 
এরূপ ব্যবস্থা সত্বে স্ত্রীদিগের পুনঃ বিবাহ বিধান করা পরাশরের অভিপ্রেত 
বলা যাইতে পারে না । যিনি স্ত্রীদিগের বিবাহ একবার মাত্র হইতে পারে বলিয়া! 
বিধি দিক্সাছেন, এবং ইহ বেদোক্তা বধি বলাতে ইহার অন্যথাচরণে যে বেদ বিরুদ্ধ 
কার্ধ্য কর! হইবে, পরাশরের এরূপ অভিপ্রায় এই বাক্যেই সিদ্ধ হইতেছে; এরূপ 
স্থলে তিনি যে নিজেই আবার স্ত্রীদিগকে বেদবিরুদ্ধ পুনঃ পতিগ্রহণ করিতে বিধি 
দিবেন ইহ! কখনই সম্ভব হইতে পারে না। আরও দেখুন যে সকল স্ত্রী এই শাস্ত্রীয় 
বিধি না মানিয়] পূর্বপতি পরিত্যাগ পুর্ব্বক অন্তপতি আশ্রয় করে, পরাশর তাহা- 
দিগকে পুরর্ভ বলিয়াছেন, এবং তাহাদের অন্ন অভোক্তব্য, তাহাদিগের পরপত্তি 
ও তজ্জাত পুত্র সাধুসমাজবর্জিত, তাঁহাদিগের অর অগ্রাহ এবং যদি কেনি ব্রাহ্মণ 
ত্যুহাদের অন্ন গ্রহণ করে, ১ ইনিলিহ প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিয়াছেন । 
বৃহৎ পরাশরে যথা,__ 


যাভাদিগকে পিতৃশ্রান্ধে বঙ্জুন করিতে হইবে, প্তাহাদিগের মধ্যে পরাশর 
বলিক়্াছেন,_- ' 


( ২১৭ ) 


কাণঃ পৌনর্ভবো। রোগী পিশুনো রদ্ধিজীবকঃ 1 
রুতদ্বো মৎুসরী, ক্রুরো ্ কু ্ 
ট গু মৃত সু ও 
গ্রহ-নুচক ছুতৌ চ পিতৃশ্রাদ্ধেযু বর্রত।2 | ৫ম | অ, 
কাঁণ, পৌনর্ভব, মহাপাতকজনিন্তরোগগ্রন্ত, সুদজীনী, কৃতন্র, পরশ্রীকাতর, 
ক্রুর ইত্যাদি ও গ্রহাচার্ধা, স্ত্রীলোকের উপপন্তি মোজনকারী ইহাদিগকে পিতুশ্াদ্ধে 
বঙ্জন করিবে । 
পরাশর পুনশ্চ বলিয়ছেন,__ 
আন্যদন্তা তু যা কন্যা পুনরন্যায় দীয়তে । 
অস্তা। অপি ন ভোক্তব্যং পুনভূি কীর্তিতা হি সা।। 
কৌমারং পতিমুৎস্জ্য যাত্বন্যং পুরুষং শ্রিত1 ৷ 
পুন পত্যুগুহং গচ্ছেহ পুনর্ভ ঃ স। দ্বিতীয় কা | 
অসৎস্থ দেবরেষু স্ত্রী বান্ধবৈর্ষ! প্রাদীয়তে | 
সবর্ণায় সপিগ্ডায় পুনর্ভ,ঃ সা তৃতীয়কা || 
২ ৯ বত ও সঃ সর 
পতিংহিত্ব! তু যু নারী সবর্ণমন্যমা শ্রয়েৎ। 
বর্ততে ব্রাঙ্গণত্েন দ্বিতীয়! স্বৈরিণী তু সা। 
- মৃতেভর্তরি য1 বাহ! ক্ষুৎপ্রিপাসাত্র তু সা। 
তবাহ মিত্যুপগতা তৃতীয়! সৈরিণী তু সা। 
দেশকাল মুপেক্ষৈর গুরুভির্ষ! প্রদীয়তে | 
উত্পপন্নসাহসান্যস্যৈ চতুর্থ স্বৈরিণী ভু সা || 
অন্থপুত্রান্ত যে জাতা স্তে বর্জ্যা হব্যকবায়োঃ। 
তখৈব্‌ যতয়স্তা সা বর্জনীয়াঃ প্রযত্রতঃ ।। 
৫ম অধ্যায়। 
কন্ঠ? একবার একপাত্রে দান করিয়া ,পুলরায় অন্যপাতে দান করিলে সে কন্। 
 পুনর্ভ্( হয়, তাহার অন্ন ভোক্তব্য নহে । (ইহা বাতা বিষক্নক) 


অল্প বয়স্ক পতি ত্যাগ পূর্বক অন্ত-পৃরু ষ.কিছুকাঁল আশ্রয় করিম! পরে পূর্বপতির 
. বনিক আপিলে সে দ্বিতীয় শ্রেনীর পুনর্ভ হয় 


২৮ 


(২১৮ ) 


যে স্ত্রী বান্ধবন্ধারা দেবর মথব1 পত্তির সবর্ণ সপিওু পুরুষে পুনরাঁয় অর্পিত হয়ঃ 
সে তৃতীয় শ্রেনীর পুনর্ভভ। 

এইত গেল শ্রী বান্ধবদ্ধারা অন্য পুরুষে দান করিবার কথা । পরে যে স্ত্রী স্বই- 
চ্ছাক্স অন্তপতি গ্রহণ করে, তাহার সম্বন্ধে পরাশরের মত কি, তাহ! পাঠকবর্গ দেখুন । 

পতিত্যাগ করিয়া যে্ত্রী অন্য সবর্ণ পতি আশ্রয় করে, সে ব্রাঙ্গণ হইলেও 
দ্বিতীয় শ্রেণীর শ্বৈরিণী । 

স্বামী মরিলে স্ত্রী ্নাচ্ছাদনাভাবে ক্ষুৎপিপাশায় কাতর হইয়া যদদি পুরুষাত্তরে 
উপগতা হয়, তবে সে তৃতীয় শ্রেণীর স্বৈরিণী । 

মৃত পতিকা স্ত্রীর অন্ত পুরুষের সহিত ব্যভিচার সংঘটিত হইলে যদি সেই শ্রী 
গুরুজন কর্তৃক সেই পুক্লুষে অর্পিত হয়, তাহা হইলে সে চতুর্থ শ্রেণীর স্বৈরিপী হয়। 

যেস্ত্রী যদৃচ্ছা সকল পুরুষে অভিগমন করে পরাশর তাহাকে গণিক' নামে 
অভিহিত করিয়াছেন । 

1৮87 চাচানি লারা তে ধঁ সকল 
সম্তান যদি ব্রদ্ষচারীর ন্যায়ও হয়, তথাপি তাছাদিগকে যত্র সহকারে বর্জন করিবে। 

পাঠকবর্গ এখন বিচার করিয়। দেখুন যে পরাশর বাত্তা কন্যার পতি লোকা- 
স্তর হইলে যদ্দি তাহাকে পত্যন্তরে অর্পণ করে, তাহা হইলেও তাহাকে পুনভূ্ণ বলিয়! 
তাহার অন্ন বর্জন করিতে বিধি দিয়াছেন। পরে বিবাহ সংস্কৃত স্ত্রীর পতি বিয়োগ 
হইলে তাহার দেবরে অথবা পতির সবর্ণ সপিণ্ডেণ্ষদি তাহাকে পুলরার প্রদান করা হয় 
তাহা হইলে সেই স্ত্রীকে পরাশর পুনর্ভূর মধ্যে নিকৃষ্ট শ্রেণী ভুক্ত করিয়াছেন এবং 
যেস্ত্রী স্বইচ্ছায় পতিত্যাগ করিয়। পুনঃ সবর্ণপতি গ্রহণ করে পরাশর তাহাকে 
শ্ৈরিণী বলিয়াছেন এবং পরিশেষে ইহাদিগের গর্ভজাত পুত্র ব্রহ্মচারীর ন্যায় হইলেও 
তাহাকে যত্বের সহিত বর্ন করিতে বিধি দিয়াছেন, এথং ইহাদের অক্ন গ্রহণ 
করিতে নিষেধ করিয়াছেন। যদ্দি কেহ মোহবশহতঃ তাহাদের অন্নগ্রহণ করে, তবে 
তাহাকে চান্জরারণ করিয়া শুদ্ধ হইতে পরাশর বিধি দিয়াছেন, যথা,-_ 


যঃ শ্বৈরিণীনাঞ্চ পুনভূ বাঁঞ্চ যঃ কামচারী দ্বিজযোধিতাঞ্চ। 
রেতোধা পাকমন। যদদ্যাদ্বিপ্রঃ স চন্দ্রব্রতকচ্ছুচিঃ স্যাহ || 
বৃহত্পর।শর ৬ষ্ঠ অধ্যায়। 


যে ব্রাঙ্গণ শ্বৈরিণী পুনর্তৃু, রেতোধা, ও কামচারী স্বিজাতি শ্রীর পক্কান্ন গ্রহণ 
করিয়াছেন, তিনি চাজ্ায়ণ বারা শুদ্ধ হইবেন । 
এক্ষণে দেখুন, পুনর্কিবাহিতা স্ত্রীর অন্নগ্রহণ করিলে পরাঁশর যখন ঢাক্জ্রাক্ণ 


€ ২১৯ ) 


দ্বারা শুদ্ধ হইতে বিধি দিতেছেন, তখন যে তিনি শ্রীদিগের পুনরায় বিবাহের 
বিধি দিয়াছেন একথা! যে নিতাত্তই অসম্ভব তাহার আর কোন সংশয় থাকিতে 
পায়ে না। 

আরও বিবেচনা করা আবশ্টক যে বেদব্যাস স্বয়ং পিতার নিকট ধর্দ্দোপদেশ 
শ্রবণ করিয়াছিলেন, কিস্ত তিনি তাহার কোনগ্রশ্থে এরূপ বিধির কোন কথাই 
উল্লেখ করেন নাই। বরং স্ত্রী্দিগের দ্বিতীয্পবার বিবাহের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে বিধি 
দিয়াছেল। ইহার নুষ্পষ্ট প্রমাণ ব্যাসক্কত সংহিতা ও মহাভারত হইতে পুরে 
উদ্ধৃত কারয়! পাঠকবর্গকে জ্ঞাত করিয়াছি। যদিও উদ্ধৃত ব্যাসবচনে পতি 
গৃহাশ্রম ত্যাগ করিলে ক্লীব অথব1 পতিত হইলে এই তিন, স্থলে স্ত্রীদিগের অন্তপতি 
গ্রহণ করিবার কোন নিষেধ অথব1 বিধি স্পষ্ট উক্ত হয় নাই তথাপি মৃত পতিকা ও 
প্রোধিত ভর্তৃকা স্ত্রী যে দ্বিতীয় পতিগ্রহণ করিতে পারে না, তাহা স্পষ্টাক্ষরে 
বিধিবদ্ধ হইক্সাছে। কারণ ব্যাস ম্পষ্টরূপে বলিক্ষাছেন যে, বিধবণ স্ত্রীদিগের মৃত 
পতিভিন্ন অন্ত পুরুষ গ্রহণ কর! অপেক্ষ। স্থমহান্‌ পাতক আর নাই। এবং বিধ- 
বাকে হরিপূজা, শাস্ত্রীয় নিয়ম পালন ইত্যাদি তপন্ত1 দ্বারা জীবন অতিবাহিত 
করিতে বিধি দিয়াছেন, ও*প্রাধিতপতিকা স্ত্রী শীর্ণদেহে ও মলিন বনে, দেহের 
সংস্কার বর্জন করিয়া, পতিরতা হইয়া কালাতিপাত করিতে আদেশ করিয়াছেন ।* 
&ঁ সকল ব্যাস বাক্য পাঠকবর্গের স্থবিধার জন্য পুনরায় অএস্থলে উদ্ধত করিলাম । 


ন চাপ্যধর্্মঃ কল্যাণ ! বন্থুপত্থীকতা নৃণ]ুম্‌ । 
স্ত্রীণামধর্মঃ স্ুমহান্‌ ভর্ত২ পুর্ববস্য লঙ্ঘনে | 
আদিপর্বব, বক বধ পর্ববণি ১৫৮ অধ্যায় 
হে কল্যাণ! পুরুষের বহুপত্বীকতায় অধর্্ণ হয় লা। কিন্ত শরীর্দিগের পূর্বপতি 
ভিন্ন অন্তপতি গ্রহণ কর! যারপর নাই পাতক জনক। . 
এই ব্যাসবাক্যে বিধবার অগ্যপতি গ্রহণ এককালে নিষিদ্ধ হইতেছে। 
জিস্ৃতবাহুনধৃত ব্যশস বচনং 1 * 
* তে ভর্তরি সাধবীন্ত্ী ত্রক্গচর্যযব্রতে স্থিত ৷ 
স্নাত্বা গ্রতিদিনং দদ্যাৎ স্বতর্তরণে সতিলাঞ্লীন্‌ ।। 
কুধ্যাচ্চানুদিনং ভক্ত্যা দেবতনাঞ্চ পুজনং | 
বিষ্ঞোরারাধনঞব কুর্ধ্যান্সিতয মুপোধিত। || 
দানানি বিপ্রমুখ্যেভ্যে। দদ্যাৎপুন্যবিরুদ্ধয়ে । 


( ২২০ ) 


উপবালাংশ্চ বিবিধাঁন কুর্ঘ্যাৎ শান্ত্রোদিতান্‌ শুভে । 
লোকান্তরস্থংভর্ভীর মাত্মানঞ্চ বরাননে । 


তারয়ত্যুভয়ং নারী নিত্যৎ ধর্ম্মপরায়ণ। || 
দায়ভাগ ১২৬ শ্লোক । 
ভর্তার মৃত্যু হইলে সাধবী স্ত্রী ব্রহ্মচধ্যব্রতে থাকিয়া! প্রতিদিন ন্নানানস্তর আপন- 
ভর্তী, শ্বশুর ও আর্ধ্যশ্বশুরের তিলতর্পণ করিবে, এবং প্রতিদিন ভক্তি পুর্ববক দেবা 
পুজন ও পতিবোধে বিষ্ণুর আরাধনা করিবে । আর পুন্যবদ্ধির জন্য ব্রীদ্ষণোদেশ্রে 
দান করিবে ও শান্ত্রোক্ত. নানাবিধ উপবাস করিব | হে শুভ্ডে! হে বরাননে ! 
পরলোকস্থিত ভর্তীকে এবং আপনাকে সতত ধর্মপরায়ণ। নারী উদ্ধার করে । 
ব্যাস সংহিতায় যথা,-_ 
বিবর্ণ দীনবদনা দেহ সংস্কার বর্জিতা । 
পতিব্রতা নিরাহারা শোব্যতে প্রোষিতে পতৌ ॥ 
সৃতং ভর্তারমাদায় ব্রাহ্মণী বহিমাবিশেহ । 
জীবস্তি চেত্যক্ত-কেশী তপসা শোধয়েদ্বপু? | 
প্রোধিত ভর্তৃকা স্ত্রী দেহ সংস্কার বর্জন করিয়া মলিন দেহে অপ্রচ্ুর বদনে পন্ছি 
আন্করাগিলী হইয়! থাকিবে এবং অল্গাহার দ্বারা শরীর শোষণ করিবে । 
ই পরাশর্ের কল্পিত বিবাহ-বিধায়ক-বচনের সম্পূর্ণ বিপরীন্ত বাবস্থা । 
পন্ষ্টে মৃতে প্রব্রজিত্তে'? বচনে প্রোধিত ভর্ভৃকা স্ত্রীর দ্বিতীয়বার বিবান্ছের ব্াবস্ড 
কল্পন! করা হইয়াছে । কিন্তু ব্যাস, পরাঁশরের নিকট বর্ম্োপনেশ প্রাপ্ত হইয়া 
প্রোধিতপতিক? স্ত্রীর পক্ষে যে ব্যবস্তা দিয়াছেন. তাহ পত্যন্তর গ্রচ্ছণ করিবার সম্পুর্ণ 
বিপরীত ; বরং পন্তি বিরহ জন্ স্ত্রীর যাহাতে চিত্তচাঞ্চল্য জন্মিবার সম্ভাবনা, সেই 
সকল কার্ধ্য হইতে প্রতিনিনুত্ত থাকিতে বিধি দিয়াছেন, এবং পর বচনে বৃতপন্তিকা 
স্ত্রীর সম্বন্ধে বলিয়াছেন” 
স্বামীর মৃত্যু উপস্থিত হইলে ত্রান্মণী স্ত্রী পতির সহগমন «করিবে । য্রে জীবিত 
থাকেন তাহা হইলে কেশ মুণ্ডন করিয়া! তপস্যা দ্বারা দেহ নিষ্পাপ রাখিবেন | 

এখানে দেখুন বেদব্যাপ বিধবার «পন্তি সহগমন 'অথব] ব্রন্ষচর্ধ)াবলম্বন ভিন্ন 
আর কোন ব্যবস্থা দেন নাই বরং মহাভারতে প্রসঙ্গ ক্রমে বিধবার অন্তপতি গ্রহণ 
করা যে গুরুতর 'পাপজন্ক তাহা স্পষ্টাক্ষরে গ্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে 
নিংসংশাযিতরূপে যুব যাঁইত্তেছে যে, পরাশর কখনই বিধবার কি সধবাঁর কেণন 
অবস্থাতেই অন্ত পতি গ্রহণ করিতে বিধি দেন নাই । 


( ২২১ ) 


'*পন্্ী সুরত গিনি পরাশরোক্ত ধন্ম প্রচার করিছছে আদি হইয়াছিেন, তিনিও 
এপ বিধির “কোন আভাস দেল লাই, বরং তাহার বিরুদ্ধ ব্যবস্থা ব্যাখা কত্রি, 
য়াছেন। এবং বেদব্যাস খিনি পরাশরের ধর্ম ব্যাখ্যার মুল রাতা। ভিনিগ 
দুণাক্ষরে এরূপ ব্যাখ্যার নামও কারেন নতি । বরং স্তরের ম্যায় তঙবিরোনী 
বাবস্থাই বিধিবদ্ধ করিয়াছেন । অনভভএব পরাশরের বে পনষ্টরেমৃতে ইত্যাদি বনে 
বিবাহের বিধি দেওয়ার অভিপ্রায় ছিল না তাহার কোন্‌ সংশয় নাউ। 

প্াথমতুঃ এ বঢন পরাশরের নুখ হইতে নিক্যেত ভইয়াভিল কিনা উহা 
সংপূর্ণ সংশয় স্থল। দ্বিতীয়ত; হি প্রসঙ্গ ক্রমে এ বন উক্ত হইয়া থাকে, তাহ। 
হইলে এ বওন থে বিবাহ বিরি দিবার জন্য উল্ত হর নই ইহা অবশ্যই স্বীকার 
করিতে হইবে। কারণ, সুরত ও ব্যান উভয়েই এ বচন এক কালে পরিত্যাগ 
করিয়াছেন, বিধি বোপক হইলে ভাহা পরিত্যাগ করিয়া তদ্বিরোধী ভুরি ভুরি বিধি 
সংগঠন উাহাদদগের 2 কান আবশ্তকতা ছিল না এবং কোন খষিই এরূপ 
করেন নাই । ইছ। বণ্দ বিপপ বিয়া উক্ত হইয়া থাকিত তাহা হইলে বলিতে হইলে 
নেনেদ ব্যাসের উনি “নষ্টে খন্ডে প্রত্রজিতে” বচানে অশীল্্রীয় ব্যবস্থা স্থির 
সিদ্ধান্ত হইয়াছে ২ জুন্রাং*নিনি ইহা জগ্রাহ করিয়া ইহার বিরুদ্ধ মত দিরাছেন। 
আনভ্ভএব বলিতে হইবে যে বেদবাদের নতে পনষ্টে মুতে প্রব্রজিতে” বচনে জী 
দিগের অন্তপ্তি গ্রহণ করবার কগ৷ বাহ! উক্ত হইয়াছে তাহা অপান্্রীয় এবং 
অগ্রাহ; সুতরাং বিদ্যাসাগর অহাশয়ের মীমাংসা যে শু নিবার, যোগ্য নহে, ভাতা 
আর বলিতে হইবে না। কারণ ব্যাসের মীমাংসার নিকট বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 
পীমাংস। ঘে ভূণব্ তুচ্ছ, ভাহা £কহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। আর 
নঃ হর ইহা 'অবশ্ই স্বীকার করিতে হইবে বে যদি এরূপ বচন্‌ পরীশর বলিয়া 
থাকেন, তাহা। হইলেও তিনি এ কয় স্থলে স্ত্রী দিগের বিবাহ বিধি দিবার উদ্দেশ্যে 
বলেন নাই। স্ত্রীগণ উক্ত পাঁচ প্রকার আপতকালে অন্য পতি শ্রহণ করে, ইহা 
শান্ত্াস্তরে উন্জ হইয়াছে এবং পাছে কালক্রমে লোকে শাস্ত্রের সুক্াভিপ্রায় অবগত ন। 
হইয়াঞরী বচনকে শাৃক্সীয় বিধি বলিয়া কল্পনা! করে সেই জন্ট পরাশর বলিরাছেন যে 


নক্টে মতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতো । 
পঞ্চস্থাপতস্ত নারীণাং *পতিরন্যো বিধীয়তে |২৭অ 


ঙ 
পতি নিরুদ্দেশ ছইলে, দরিলে গৃহাশ্রম পরিষ্যাগ করিলে পতিত হইলে জী- 
গুণ এই পাচ জপঙকালে অন্ত পতি বিধান কানে কিছ্ধু 


রি 


(২২২ ) 


ম্বতে ভর্তরি যা নারী ব্রহ্গচ্ধ্যে ব্যবস্থিত1 | 

সা মৃতা লভতে স্বর্গং যথা তে ব্রচ্ষমচারিনঃ 1২৮ 
তি্স কোট্যপ্ধ কোটী চ যানি রোমাঁণি মানবে | 
তাৰ কালং বনে স্বর্গং ভর্তারং যানুগচ্ছতি 11২৯ 


যেস্ত্রী পতি পরলোকাস্তে ব্রক্ষচর্যযাবলঘন করেন তিনি ব্রক্ষচারী দিগের স্যার 
স্বর্গে গমন করেন এবং বিনি মৃত স্বামীর অন্থগমন করেন তিনি মনুষ্য শরীরে 
যত লোম আছে তাহার সার্ধ তিন কোটী বৎসর স্বর্গে বাস করেন। 

ইহাতে পরাশর যে বিধবার হ্ন্ধাচর্ধ্য ও সহগমন ব্যবস্থারই আদর করিয়াছেন, 
তাহা স্পষ্টতঃ বুঝা বাইতেছে। এবং যখন স্থানাস্তরে পরপূর্বার দোষ কীর্ডন 
করিয়া তাহাদিগকে সমাজ বর্জিত বলিয়াছেন, তখন বিধবার পুনঃ পতি গ্রহণ 
করিতে পরাশর যে এ স্থলে বিধি দিয়াছেন একথা কোন মতে বল! যাইতে পারে 
না। বাস্তবিক স্ত্রী দিগের উক্ত পাঁচ প্রকার আপতকালে পত্যন্তর গ্রহণ করিবার 
অভিপ্রায়ে পরাশর এ বচনের উল্লেখ করেন নাই। সুতরাং সুব্রত পরাশরোক্ত 
ধর্ম প্রচার কালে এবং ব্যাস নিজ সংহিতায় নিরর্থক এ, বচনের উল্লেখ না করিয়া 
, তাহার প্রকৃত ব্যবস্থাই ব্যাখ্যা করিয়াছেন । 

এক্ষণে ইহা নিঃসংশাক্সিতর্ূপে বুঝা যাইতেছে যে যখন সুত্রত ও বেদব্যাস 
“নষ্টেমৃতেপ্রত্রজিতে” এই বচনের উল্লেখ মাব্রও কঁরেন নাই অথবা! তদভিপ্রায় স্থচক 
কোন্‌ বিধিও দেন নাই, তখন পরাশর হয় ধর্ম্দোপদেশ দিবার সময় উক্ত বচন 
বলেন নাই, ন1 হয়, যদি বলিয্স। থাতেন, তথাপি প্ী কর স্থলে বিবাহ দিবার উদ্দেশে 
বলেন নাই, সুতরাং সুব্রত ও বেদব্যাস ইছার উল্লেখই করেন নাই। যদিপরাশর 
বিধি দিবার উদ্দেশে উহ বলিয়া থাকেন, তাহ! হইলে বেদব্যাস যখন এরূপ উপদিষ্ 
হুই়্াও তাহার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে বিধি দিরাছেন, তখন ইহা স্বতঃই [প্রতিপন্ন হইতেছে 

বে বেদব্যাপের মীমাংসায় পরাশরের বচন শাস্ত্র বিরুদ্ধ বলিয়া অগ্রাহ হইয়াছে। 

' অতএব যে কোন পথই অবলম্বন করুন না৷ কেন বিধবার বিবাহ কোন মতেই শাস্ত্র 
সিদ্ধ হইতেছে ন1। 


শপ উ 5 ৯ 5 ৩ পা 


ভ্রয়োদশ অধ্যায় । 


এক্ষণে দেখিতে হইবে যে, , 
নষ্টে স্বৃতে প্রত্রজিতে ব্লীবে চ পতিতে পতৌ | 
পঞ্ুস্বাপৎ্সু নারীনাং পতিরন্যো বিধীয়তে |. 
এ বচনু কোন্‌ গ্রঞ্থ হইতে গৃষ্থীত হইয়াছে এধং কি উদ্দেশেই বা ইহা এ গ্রন্থে 
উক্ত হইয়াছে । ্ 
ইহা নারদদের বচন। নারদ সংহিতায় মাত্র ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। নারদের 
এই বচনের উদ্দেশ্য পাঠরুবর্গকে বুঝাইবার পুর্বে নারদ সংহিতা যে কি গ্রন্থ, তাহ! 
একবার বলির রাখা আবস্ঠক। 
নারদ সংহিতা সম্পূর্ণ ধর্ম শাস্ত্র নহে, ইহ] ব্যবহার শাস্ত্র । চারি বর্ণের গৃহাশ্রষী 
দ্বিগের কর্তব্যাচরণ, ছুক্ষি-য়ার প্রায়শ্চিত্ত, রাজধন্্ম অশৌচাদ্ির নির্ণয়, ইত্যাদি ধর্ম 
শাস্ত্রে নিবদ্ধ হইয়! থাকে। ব্যবহার-_শান্ত্রে কেবল কিরূপে বিচারকার্ধয নির্ব্বাহ 
করিতে হয়, কিরূপ দোষের' কিরূপ দণ্ড, বিবাদস্থলে কিরূপে বিবাদ নির্ণয় করিয়া! 
তাহার মীমাংসা করিতে হয়, এই সকল বিষয়ের উপদেশ মাত্র নিবন্ধ-হইয়। থাকে।” 
ব্যবহ্থার-শান্ত্র রাজধর্ম্দের একটাএঅঙ্গ এবং রাজধর্শ্ম ধর্শশান্ত্রের একটা অংশ হাত্র। . 
স্থতরাং বলিতে হইবে যে ব্যবহার-শান্্র ধর্ম-শান্ত্রের একটা প্রতওক্ মাত্ত। ইহাতে 
উদ্দেশেরও অনেক প্রভেদ আছে। যদিও ব্যবহার-শান্ত ধর্ম-শান্ত্ের অস্থগত তথাপি 
স্থল ও বিষয় বিশেষ ইহাতে ধর্মম-শান্ত্রের বিধান সন্ুচিত অথবা শিখিল করা হুইক়্! 
থাকে । কয়েকটা উদাহরণ দ্বারা ইহা! বিশদর্ধপে দেখাইতেছি। 


ব্যধহার বিধি প্রকরণে মনু বলিয়াছেন । 
গুরুং বা বালরৃদ্ধে৷ বা ব্রাহ্মণং ব| বহুশ্রুতম্‌। 
আতত্ারিন যায়ান্কং হন্যাদেবা বিচাঁরয়ণ্‌ ॥৩৫০।অ 
নাততায়ি বধে দোষাইস্তর্ভবতি কম্চন | 
প্রকাশং বা প্রকাশং বা মনুযন্তন্স্থ্যস্থচ্ছতি || ৩৫১ 


গুরু, বালক, বৃদ্ধ, শ্রীক্গণ বা বহশ্রুত ব্যক্কি, আততার্ীরূপে জাগত হইলে 
অবিচারে হুনন করিবে । 


( ২২৪ ) 


প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য জীবেই হউক আততায়ী বে হস্থার কোনও দোষ 
হয় না । কারণ, তাহাতে ক্রোধ ক্রোধকে সংহার করে 1৩৫১ । 
আতন্বীয়ী কাহাকে বলে, তাহা বশিক্ঠ সংহিতার এইরূপ উক্ত হইয়াছে, 


অগ্রিদে গরদশ্চৈব শস্ত্রপাণির্ধনাপহঃ | 
ক্ষেত্রদীরহরশ্চৈৰ ষড়েতে আততায়িন? || 
বশিষ্ঠ সংহিতা! ৩য় অধ্যায় 


প্রাণ বদ করিবার অভিগ্রায়ে যে অগ্ি ও বিষ প্রদান করে, অথবা, অস্ত্র ধারশ 
করে, যে ধন্‌ ভূমি ও স্ত্রী হরণ করিতে আইসে এই ছয় জন আততান্বী। 

এক্ষণে মন্ু ও বশিষ্ঠের বচনের সামপ্তপ্ত করিলে এইরূপ বুঝ1 যায় যে, যদ্দি 
কাহারও প্রাণ বিলাশ করিবার অভিপ্রায়ে কেহ তাহার গৃহে অগ্বি কি তাহাকে বিষ 
প্রদান করে, অথবা শত্ত্রপাণি হইয়া! বধ করিতে উদ্যত হয়, অথবা কেহ ষদি কাহার 
ধন, ভূমি, স্ত্রী অপহরণ করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে সে আপনার প্রাণ রক্ষার্থ 
উ-্ত্ূপ আততভাকীকে বধ করিন্তে পারে, এমনকি, যদি গুরু, বালক, স্ত্রী অথবা 
বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণও আততারী হন, তাহা হইলে ভাহাকেও বধ করিলে কোন দোষ 
নাই। ইহা অর্থশান্্রান্থনোদিত বটে, কিন্তু ধরশশাস্তান্ুসাছরে ইহা প্রত্যবায় জনক 
আন্ততীয়ী বধে পাতক নাই এমত নহে। কারণ, মনু আততায়ী বধে দোদাভাব 
বলিয়াছেন মাত্র । ইহাতে এইমাত্র বুঝা বাইঠেছে যে, ইহ্ছাতে রাজদ্বারে দণ্ডিত 
হইতে হইবে না, এইমাত্র বলা হইয়াছে ইহাতে পাতক হইবে না! একথা বলেন 
লাই ।  ভগবদগীভায় ভগবান ঘখন পাগুবদিগকে ঘুদ্ধে প্রবৃত্ত করিতে যব 
করিয়াছিলেন, তখন অর্জ,ন কিরূপ বলিয়াছেন, দেখুন। 


পাপমেবাশ্রয়েদস্মান্‌ হত্বৈতানাততায়িনঃ। 
তস্যান্ার্হা বয়ং হন্তং ধার্তরাষ্টান্‌ সবান্ধবান্‌। 
স্বজনং ছি কথং হত্ব স্থখিনঃ শ্যাম মাধব || ৩১ । 
শ্রীমস্তগব্দগীতা। '১ম অধ্যায়'। 
স্বামিকৃত টাকা, , 
ননু চ অগ্নিদেগরদ শ্চৈব শস্ত্রপীণিধধনাপহঃ | 
ক্ষেত্রদারাঁপহা'রী চ বড়েতে আততায়িনঃ | 


(২৯৫ ) 


ইতিস্মরাদগ্রিদাহাদিভিঃ ষড়ভিহ্েতুভিরেতে তাবদাঁততায়িন: 

আততায়িনাঞ্চ বধোযুক্ত এব! আততায়িনমায়ান্তং হন্যাদেবাবি- 
চারয়ন। নাঁততায়ি বধে দোষোহস্তর্ভবতি কশ্চনেতি বচনাৎ 
তত্রাহ পাঁপমেবেত্যাদি সাদ্ধেন। আততায়িনমায়াস্তমিত্যাদি 
কথমর্থশান্্ং তচ্চ ধর্মশান্স্যত্ত, ছূর্ববলং যথোঁক্তং যাজভবক্ষ্যেন 
স্ত্যোর্বর্বিরৌধে স্যায়স্ত বলবান্‌ ব্যবহারত:। অর্থ শাস্ত্যন্ড 
বলবন্ধন্দশশাস্ত্রমিতি স্থিতিঃ ইতি তস্মাদাশতায়িনামপ্যেতেষা মাচা- 
ধ্যাদীনাং বধেইস্যাীকং পাপমেব ভবে | অন্তাধ্যস্বাৎ অধর্শাত্বাস্চৈ- 
তথ্বধস্য অমুত্র বেহব। ন সুখংস্তাদিত্যাহ স্বজনং হীতি ॥৩৬| 

প্রীধর স্বামিকৃত টাকার তাৎপর্য এই যে, আত'তাকীকে অবিচাঁরে সংহার 
করিবে, ইহা! অর্থশাস্ত্রোক্ত বিধি, কিন্ত ধর্মমশান্্র বিরুদ্ধ । অর্গশান্ত্ ধ্দশান্াপেক্ষা! 
দ্বর্বল, অতএব ধর্মশাস্ত্র-বিরদ্ধ কথা অর্থশান্ত্রান্থমোদিত হইলেও তাঁহ! আচরণীয় 
নহে। এই জন্য অর্জন বলিয়াছেন যে, আততারী বধে আমার পপ হইবে 9 
সুতরাং ধৃতরাষ্রের পুত্র দিগকে সবান্ধবে আমি বধ করিতে, প্রব্রত্ত হইতে পারিনা | * 
হে মাধব ! স্বজন বধ করিয়া! কিকচুপ সুখী হইব । 

কিন্তু রাজ্য রক্ষা ও লোক রক্ষার জন্য রাজাদিগের অনেক স্থলে ধর্ম শাস্ত্র বিরুদ্ধ 
হইলেও অর্থ শাল্্রান্থুসারে চলিতে হয়, সেই জন্ত লক্ষ্মণ ছদ্মবেশে ছলন1 করিয়! 
ভেদনীতি অবলম্বন পুর্বক যজ্ঞ গৃহে নিরন্তর মেঘনাদকে বধ করিয়াছিলেন । 
কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে যুধিষ্টির মিথ্যা বাক্যের ছলে ভ্রোণাচা্যকে বিপন্ন করি! ছিলেন 
এবং অজুনি ব্রাহ্মণ বধ করিয়াছিলেন। ইহাতে রাজনীতি অনুসারে যদিও তীঙ্থার। 
দোষী হন নাই, কিন্তু ধর্ম বিগহিত কার্য করার তাহাদিগকে প্রত্যবায় গ্রস্ত হইতে হই 
য্লাছিল। হৃপতিগণকে অবস্থা বিশেষে রাজনীতি অনুসারে ধর্ম নীতির বিরোধী 
কার্ধ্য করিতে হয় বলিয়! শীন্কীরগণ গৃহস্থদিগের সাধারণ ধর্ম হইতে পৃথক 
করিয়া বীজ ধর্ম বলিকাছেন। যেমন যতি-ধর্্দম অথবা বাণপ্রস্থ-ধর্ গৃষ্বীর 
আচরনীয় নছে, সেইরূপ রাজ ধর্ম রাজ ভিন্ন অন্য কাহারও আচরণীয় নহে। 
অতএব ব্যবহারশান্ত্রোক্ত যে কোন বিধিই শে সাধারণের আচরণীয় এমত নহে। 
সাধারণ ধন্ম-শাস্ত্রের সহিত ব্যবহার-শাজ্ের যে যে ব্যবস্থা অবিরোধী, তাহা 
সাধারণের আচরণীয়, এবং যাহা ধর্শশান্ত্রের বিরোধী তাহা অবশ্তই পরিত্যজ্য | ইহা 
ফেবল অবস্থা ও বিষয় বিশেষে দোষ ও দগুনির্ণর করিবার জন্ত রাজাই বিচার কার্ষ্যে 

২৭৯ 


6.৬.) 


'মবলম্বন করিয়া থাকেন । গৃহীদিগের সাধারণ ধন্মা যাহা উক্ত হইয়াছে তাহার 
বিয়োধী কোন ব্যবস্থা ব্যবহার-শাস্তরে থাকিলেই যে তাহা আচরণীয় হইবে এমন 
হইতে পারেনা । কারণ, ব্যবহার-শাস্ত্র ধন্ম-শান্ত্রাপেক্ষ। বলবস্তর নহে । 

স্থলে বাবহার-শান্ত্রের আর একটা উদাহরণ দিত হইল, ইহ্থাদ্বারাই 
পাঠকবর্গ উল্লিখিত বিষয় স্পষ্টতঃ বুঝিতে পারিবেন । 

সকলেই জানেন যে, মিথ্যা কথা বলা ধশ্বাশান্্র নিষিদ্ধ বলিয়। স্থিরী কৃত হইয়াছে, 
এবং ইহা পাপ বলয়? নি হইয়াছে। একথা পাঠকবর্গের মধ্যে কাহারও অবি- 
নাই, এবং ইহা সর্দজম সম্মত, সুতরাং ইহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য শাস্ত্রীয় 
প্রমাণ প্রয়োগ করিত্িত হইবে না । কিন্তু দেখুন, বাবহাবশাঙ্ছ্রেহ মধ্যে মন্ধথ 
বলিয়াছেন যে, ূ 


শৃদবিটক্ত্রবিপ্রাণাং যত্রর্তোক্তৌ ভবেদ্বধঃ | 


ক্র 


তত্র বক্তব্যমনৃতং তদ্ধি সত্যাদ্বিশিষ্যতে 1১০৪৮ ম অধ্যায় 


যেস্থলে সত্য বলিলে শু, বৈশ্য, ক্ষত্রিয় ও জাঙ্গণ দিগের বস দগ হওয়ার বিধি 
উক্ত হইয়াছে, সেস্কলে মিথ্যা বলা যাইতে পারে। 'কারণ, তাহা সতা হইতেও 
বিশিষ্ট জানিবে। 

পাঠকগণ বিবেচনা করিয়া দেখুন ধর্মশান্ত্রান্ধ্ীরে মিথ্যা কথা বলা পাক জনক 
বলির! নিশ্চিত তুইক্সাছে, কিন্তু ব্যবহার শান্ত্রান্থুসারে অভিযুক্ত ব্যক্তির বধদণ্ড বিমো- 
চনের অভিপ্রায়ে সাক্ষী যদি মিথ্যা বলে; তাহা হুইলে এরূপ মিথ্যা বলা সত্য বল 
অপেক্ষা শ্রেয়ঃ বলিয়া বিবেচিত হইতেছে । এক্ষণে ইহা হইতে কি এইরূপ 
বুঝিতে হইবে যে, বদদপ্ডার্থ অতিযুক্ত বাক্কির পক্ষে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়াই সকলের 
কর্তব্য ? ইহ ষদি কর্তব্য হয়, তাহ! হইলে যে সাক্ষী সত্য বলিবে তাহাঁকে অব- 
শ্তই দণ্ডনীয় হইতে হইবে । কিন্তু মন্গু ব্যবহার প্রকরণেও এমত বিধি দেন নাই, 
বরং সাক্ষ্য প্রা নকালে মিথ্যা বলিলে তাহাদের দণ্ডবিধাঁন বিষয় ভেদে নান! প্রকারে 
বলিয়াছেন । সাক্ষী বিচারকের সম্মুে আনীত হইলে, বিচারক মিথ্যা বাক্য বলার 
থে কি ফল, তাহ! এইবপে সাক্ষীকে বুঝাইয়া দিবেন । যথা মন্থুঃ_ 


্রহ্মত্থো যে স্মৃতা চুলীকা যে চ স্ত্রী বালঘাতিনঃ | 
মিত্র দ্রঃ কৃতঘুক্ত তে তে ্থযব্র্বতো মৃষ্ষ! 11৮৯1৮ 
জন্মপ্রভৃতি য়ৎকিঞ্চিৎ পুণ্যং ভদ্র ত্বয়াকৃতম্‌ | 

তু তে সব্ৰং শুণো। গচ্ছেদ্‌ যদি ত্রয়ীস্তমন্যথা || ৯০ 


ও ৪8... 

নগ্রেমুণ্তঃ কপালেন ভিক্ষার্থী ক্ষৎপিপাসিতঃ : 
অন্ধঃ শত্রকুলং গচ্ছেদ্‌ যঃ পাঁক্ষ্যমন্ূতং বদেহ || ৯৩ 
অবাকৃশিরাস্তমস্থযন্ধে কিন্বীষি নরকং ব্রলেৎ। 
ষঃ প্রশ্নং বিতথং জয়াৎপুকঃ সন্‌ ধর্ম নিশ্চয়ে || ৯৪ | 

চি সঃ ৬ চে 
লোভাৎ সহজ্ং দণ্যস্ত মোহাৎ পুর্ববন্ত মাহসম্‌। - 
ভয়া দৌ মধ্যমৌ দণ্ডো মৈত্রাৎ পূর্ববং ৮তুষ্তণম্‌ 11১৯৩ 


তরঙ্গঘাতী, স্ত্রী হন্তা, বালক তন্তা,.মিত্রদোহী ও কতন্রদিগের ঘে সকল লোক 
কথিত হইয়াছে, মিথ্যাবাদীদিতগর সেই সেই লোক প্রাপ্তি হর | ৮০ 

হেভন্দ! যদিতুমি সভা অগ্ঠথা! বল, হবে তম সঙকিঞ্চিহ পুণ্য করিয়াছি, 
সে সমস্ত কুকুরে পাইবে | ৯৪ | 

যে সাক্ষী মিথ্যা বলে, লস নগ্গাত্রে ববি ভাবে ক্ষতপিপাসায় কাহার ও অন্ধ 
হইয়া, কপাল হস্তে ভিক্ষার্থ শক্রকুলে গমন কলে ঈ৩। 

সত্য নিণক্লার্থ জিজ্ঞাসিত হইয়া! যে সাক্ষী মিথ্যা বলে, €স পাপী অপোষুখে, 
অন্ধতমো নামক নরকে গমন কারে | ১৪1 £ 

লোভ বশতঃ বে নিথা সা্কঈ দর, ভাহার লহজপণ, এগাহহেতু আড়াই শত 
পণ, এবং ভয় ও মিত্রতা প্রনৃক্ত পুর্দ কণিতের চতুগ্ড ণ দ9 হইবেশ। ১২০ 

এক্ষণে দেখুন, মন্থু মিথ্যাবাদী সাঞ্সীর পরলোকে নরকভোগ বণন করিয়া এবং 
তাহার দণ্ড বিধান করিয়া €ল আবার মিথ্য। সাক্ষীর প্রশ্ুয় দিয়াহছেন, ইহা বোধ তয় 
না। তাহার উদ্দেশ্য এই যে বাহ্‌ অভিবুক্ত ব্যক্তির দুক্তির ভন্য দি কেহ থ্যা সাক্ষ্য 
দেয়, ভাহ। হইলে, তাহার উদ্দেশ্যের উতৎ্কর্ষত1 নিবন্ধন ভাহাকে নিথ্যা সাক্ষ্য 
প্রদানের জন্য যে দণ্ড বিহিত হইয়াছে, তদনুসারে তাহাকে দণ্ডিত হইতে হইবে 
না। অতএব পাঠকবর্ দেখুক্ন, বাবহার-শস্ত্ান্থসারে এরূপ ,মিথযাবাদী সাঙ্গী রাজ 
বিচারে নৈর্দোধী বলিয্। দও হইতে মুক্ত হইল বটে, কিন্ত ধর্ম-শাকজ্রানুদারে তাহার 
পাতক হইতে নিক্কুতি হইল না। কারণ, মন্থু পর বচনেই তাহার নিথ্যা কথন 
জনিত পাতকোদ্ধারের নিমিত প্রারশ্চিত্ত বুধান করিয়াছেন। যথা, 


বাগদৈবতৈশ্চ চরুভিষজেরং স্তে সরম্বতীম. 
অনৃতস্থেনসম্তস্য কর্ববাণানিক্ষতিং পরাঁম্‌11১০৫1৮ 


(২২৮ ) £ 


কুস্নাপ্ৈবণাপি জুনুয়াদ, ঘ্ব তমগ্নৌ যথাবিধি । 
উদ্দিতৃচা বা! বারুণ্য। ত্র্যচেনা ব্দৈবতেন বা |1১০৬| 


পরে (অর্থাৎ এরূপ স্থলে-মিথ্য সাক্ষ্য দিবার পরে) তাদশ মিথ্যাবাদী সাক্ষী 
মিথ্যা কথা জনিত পাঁপ মোচনার্থ চরু পাক করিয়! সরস্বতী দেবতা উদ্দেশে যকত 
করিবে । এরূপ সাক্ষ্য বাবহার শান্ত্ানমোদ্িত হইলেও মিথ্যা কথন পাপের 
প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ জানিবে। ১০৫ 

অথবা সেই পাপ নাশনার্থ যথাবিধি যজুর্ধেদীয় কুষ্মাও মন্ত্র দ্বারা অগ্নি স্কাপন 
পূর্বক হোম করিবে । কিম্বা বরুণদেবতামন্ত্র প্রভৃতি খকত্রর করণক অগ্ধিতে হোম 
করিবে । ১০৬। * 

এক্ষণে ইহা নিঃসংশরিতরূপে বুঝা যাইতেছে যে, ব্যবহার শাস্তান্সারে 
সকল মন্তই যে অবলম্বনীয় এমত নহে । ইহাতে জাতিবিশেষ, কুল বিশেষ, লোক 
তিশব ও প্রকৃতি বিশেষের জন্য এমত সব কার্ধ্য অনুমোদিত হইয়াছে ঘে, সকল 
সপ্রদায়ের মধ্যে তাহা আচরণীয় নহে, এবং এমত অনেক স্থল আছে) মেখানে 
রাজ নির্দোধী বলির। দণ্ড বিধান করেন না, কিন্তু ধর্মশাস্ত্রান্থুসারে তহাকে সামা, 
জিক দণ্ড পাইতে হয়। অ্এব যাছ। কিছু ব্যবহার শান্্ান্থমোদিত, তান্থাই মে 
বৈধ এমত নহে। ধন্শান্জীূমোদিত না হইলে তাহা কখনই গ্রাহ্া ও আগচারিত 
হইতে পারে না । € 

নারদস্মতি মন্ুতপ্রোন্ত ধর্মশান্ত্রের ব্যবহার-প্রকরণের মাতৃকা। ইহা স্বয়ং 
্স্কর্ভা গ্রস্থারস্তের পুর্ব্বেই বলিয়াছেন । যথা, 

তত্র নবমং প্রকরণ ব্যবহারো না বত্রেমামাদৌ দেবধির্নারদঃ 


সুত্রীয়াং মাতৃকাং চকার । 

সেই মনু ধ্মশান্তের ব্যবহার নামক নবম প্রকরণের মাতৃকা 'নারদর্খষি করিয়া- 
ছেন। অর্গাৎ দন্শাস্ত্রের নবম প্রকরণে যে খপদানাদি অষ্টাদশ বিবাদ পদের বিবাদ 
নির্ণয় ও দণুনির্ণর উক্ত হইয়াছে, নারদ্খষি গ্রস্থাকারে এ সকল বিবাদ পদের 
যথাক্রমে বিস্তৃতরূপে বিচাঁর ও দণ্ডাদি নির্ণয় করিয়াছেন । এক্ষণে " নারদের 


নিজের কথানুসারে দেখ! যাইতেছে যে নারদস্বতি ও মন্ুসংহিতা একই পদার্থ নহে। 
মন্ুসংহিত। সমগ্র ধর্দবশান্্র এবং নারদস্মতি ই.সমগ্র ধর্শান্ত্রের একটা প্রকরণমাঁএ 
অবলম্বন করির। বিস্তৃতাকারে সঙ্কলিত হইয়াছে । ব্যবহারশান্ত্র যে ধর্শান্ত্রের সাঁর- 
ভাগমাল তাহানছে। লোঁকাঁচার 'অব্লঙ্গন পুর্র্বক ধর্শাশান্্র যতদুর রক্ষা হইত্তে পারে, 
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ততদুর রক্ষা করিয়াই গে ব্যবহারশী্ত্র নির্ণাত হইয়াছে, ইহা আমি পূর্বেই দেখাই- 
যাঁছি। এবং নাঁরদও ব্যবহারশান্ত্র অবগত হইয়! রাজ! কিরূপে বিচার করিবেন, 
তাহ! বলিবার কালে আঁচারধন্্ন অলজ্ঘনীয় বলিরাছেন। যথা,-_ 


ধর্ণ্মশাস্ত্ার্থশীক্সীভ্যামবিরোঁধেন যত্রতহঃ | 
সংপশ্যমাঁনে। নিপুণং ব্যবহার গতিং নয়ে || ৩৭। 
যত্র বিপ্রতিপত্তিঃ স্যাদ্বর্মশীস্ত্ার্থশাস্্রয়োঃ ৷ * 
অর্থশাস্ত্েক্তি মুৎস্থজ্য ধর্মশাস্ত্রোক্ত মাচরেহ | ৩৯ 
ধর্মশীস্ত্র বিরোধে তু ঘুক্তিযুক্তো বিধি স্মৃতঃ । 
ধ্যবহারেো হি বলবান্ধন্ম স্ভেনাবহীযতে 11 ৪০ 
নারদস্মৃতিঃ | 


ধর্মাশাস্্র অর্থশীস্ত্রের সহিত বিরোধ না৷ ঘটাইয়1 রাজা যত্বপুর্র্বক উভয় শকের 
সামঞ্জন্তান্ক্রুমে বিচার কার্ধ্য নির্পাহ করিবেন ৩৭ 

যেস্তঙে ধন্্র্শান্্র ও অর্থশান্ত্রে মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইবে, সেস্থলে অর্থশান্ 
পরিত্যাগ করিয়। ধর্মশান্ত্রাবলদ্বন পুর্্বক বিচার করিবেন !*৩৯। | 

যেস্থলে ধর্মশান্ত্র সমূহের মণেষ্টবিরোধ উপস্থিত হইবে, সেস্থলে যুক্কিমার্গান্থসাঁরে 
এক পক্ষাবলম্বন করির] বিচার করিবেন । কিন্তু, যাহ] প্রচলিত এশাচাঁরের বিরোধী 
হয়, এমত পক্ষ অবলম্বন করিবেন ন1, কার বহুকাল হইতে ষে আচাঁর চলিয়া 
আসিতেছে, তাহা বিচারসিদ্ধ; সুতরাং এরূপ বিরোধস্থলে প্রচলিত আচায়ই 
রলবান্ধর্শ জানিবে। ৪০। এটি 

নারদস্থিতির টাকাকার ইহা উদাহরণ দ্বারা আরও স্পষ্ট করিয়া ব্যাখ্যা করিয়া 
ছেন | যথা,-_ 


তথাচ অর্থশাস্ত্রোক্তম্ম। অপুজ্রীং গুর্বনুজ্ঞীতো। দেবরঃ পুজ্রকা- 
ম্যয় সপিগ্ডে] বাঁ সগো।ত্র বা দ্বৃতাভ্যক্ত খতাবিয়াঁৎ । 

তথাচ | নঞ্টেমৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ, পঞ্চম্থা- 
পৎস্থ নারীণাং পত্তিরন্যে। বিধীয়তে | ইত্যাদিক ধর্মশাস্ত্রোক্ত- 
য়পি লোকাচার ব্যরহারে চ পরিত্যক্তং 
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মাতুল সংবন্ধন্ত ধর্মশান্স পরিরৃতে হপি দাঁক্ষিণ কৃতোইপি পরি- 
হাধ্য এব | সর্বত্র ন বর্ততে। স্থান পান ভোজনাদ্দি সর্বলোকে 
ইপ্যাদূতম্‌। দেশে দেশে চ য আচারঃ পারংপর্যঃ ভ্রমাগতঃ | 
ন শান্দ্রার্থবলান্নৈব লঙ্ঘনীয়ঃ কদাচন | ৩৯1 ৪০ | 


অপুর! বিশবার দেবর দ্বারা অথব1 ভর্ত সবর্ণ-সপিগ দ্বার! নিয়োগ ধর্মান্থনারে 
পুজৌ্পাদনের বিধি যাহ! ব্যবহার শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, তাহা ধর্শান্ত্রাজমোদিত 
নহে, অতএব এ বিধি লোকাচারে ও বাবহারে পরিত্যাগ করিবে। 

সেইরূপ পতি নিরুদ্দেশ হইলে, মরিলে, গৃহাশ্রমত্যাগ করিলে, ক্লীব অথবা 
পতিত হইলে, স্রীদিগের এই পাচ আপত্কাঁলে অন্পন্তি গ্রহণ করিনাঁর বগা যাঁভ। 
ব্যবহাঁরশান্ত্রে টক্ত হইয়াছে, ইহা ধর্শশান্ত্রীনুমোদিত নহে এবং হইলেও লোকাচারে ও 
ব্যবহারে পরিত্যজ্য । কারণ, এরূপ পত্যন্তর বিধান করা আচার বিরুদ্ধ, ইহ! কখন্‌ 
কোন ভদ্র সনাজে আচরিতত হয় নাই। সুতরাং নারদের “ব্যবহারো হি বলবানধর্স্ 
স্তেনাবহীয়তে” এই বিচাঁরবিধি অন্তসারে ইহা কোননতে প্রচলিত করিবে না। 
শাস্ত্রোক্জ হইলেও পরিত্যজ্য। * 

মাতৃলকন্যা বিবাহ করা কোন শাত্রে বিহিহ ও বহু শাস্থে নিঘদ্ধ বলিয়া! উল্ত 
হইয়াছে, এবং দাক্ষিণাত্য প্রদেশে ইহা প্রচলিত আছে । এবপ ধর্মশাস্ত্রের মধ্য 
বিরোধস্থলে কোন দেশে প্রচলিত হইলেও ইহা প্রচলিত হওয়া উচিত নৃতে, কারণ 
ই! সর্বত্র গ্রচলিত নাই। 

পান ভোজন্‌ ইত্যাদি নানা দেশে নানা প্রকার প্রচলিত আছে। অন্তএব রাঁজ। 
দেশাচার ক্রমে বিচার করিবেন । শান্ত্রবলে তাহা উলঙ্ঘন করিয়। ব্যবহার নিকপণ 
করিবেন নাঁ। 

এক্ষণে পাঠকবর্গ বিবেচনা করিয়া দেখুন যে, ধর্মমশান্ত্র ও“ব্যবহারশান্ত্র এক 
পদার্থ নহে। ব্যব্হারশান্রে লোকাচার, দেশাচাঁর ও জাতিবিশেষে অনেক ব্যবস্থা! 
ধরঘশান্ত্র বিরুদ্ধ হইলেও সন্গিবেশিত হইয়! থাঁকে। অতএব এক্ষণে দেখা যাইতেছে 
যে, ব্যবহারশাস্ত্র ধর্শাস্ত্রের সারাংশ নহে । নারদ বার হাজার শ্লোকে লক্ষ শ্লোকা- 
আঁক মন্থু সংহিতার যে সংক্ষিপ্ত সংহিতা প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তাহা মন্থ-প্রোক্ত 
শাস্ত্রের সারাংশ বটে, কিন্ত তাই বলিয়া মন্তু প্রোক্ত অষ্টাদশ বিবাদপদের যে মাতৃক! 
তীয় স্থৃতিতে সঙ্কলন করিয়াছেন, তাহাও যে মন্ুসংহিতার সারাংশ, ইহা বলা 
যাইন্তে পারে না । অত্তএব বিদ্যাসাগর মহাশয় যে নারদ স্তিকে মনু সংহিভার 
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সারাংশ বলিয়াছেন, ইহ] যে নিতান্তই অগ্রানাণিক কা তাহার আর “কান সংশর 
নাই। 

এখন হৃহা নিশ্চিতরূপে প্রতিপন হইতেছে যে, নারদ-শ্মন্তি ব্যবহার শান্ত । 
ইহাতে কেবল অষ্টাদশ বিবাদ প্রকরণের বিস্তৃত ব্যাথা। সঙ্কলিত হইয়াছে ।" এ 
অষ্টাদশ বিবাদপদের মলে “নষ্ট মুভে প্রব্রজিত্তে” ইত্যাদি বচন স্ত্রী পুংযোগ নামক 
দ্বাদশ বিবাদ পদে লিখ্তি হইয়াছে । অতঃপর ইহা দেখা আবশ্যক যে শ্রী পুরুষের 
বিবাদ স্কলে হহাঁ কি অর্গে এবং বোন অভিপ্রায়ে লিপিবদ্ধ হইয়াছে । 

স্ত্রী পুরুষ সংযোগে কিকপে বিবাদ উপস্থিত হয়, ইহা বিবেচন! করিবার পুর্ব 
ইহার কারণ নিদ্দেশ করা আবশাক | কি স্ত্রী কি পুরুব সকলেই যদি বিহিত কার্ধ্যের 
অনুষ্ঠান করে, ভাহা হইলে “কান স্থলেই বিবাদের কোন কারন থাকে না। যেখানে 
অবৈধ ও নিন্দিত আচরণ, সেই খানেই বিবাদ। শাস্ত্রে বিবাহ ভিন্ন অন্য স্থলে স্ত্রী 
পুরুব সংযোগ নিষেধ করিয়াছেন । অতএব কেহই যদি এ বিধি উল্পক্বন না করে, 
তাহা হইলে স্ত্রী পুরুষের মধ্যে বিবাদের সম্তাবন। নাই। পতি কদাকার, মূর্খ, 
অবশ্মণ্য অথবা দুঃশীল হইলেও শাস্ত্রে স্ত্রী দিগকে সেই পরতিকেই দেববৎ জ্ঞান 
করির] কায়মনোবাক্যে তাহার সেবা! করিতে উপদেশ দিরাছেন, যদি'এমত স্থলে, 
সত্রীগণ এ আদেশ অবহেল্! না করে তাহা হইলে বিবার্দের কোন সম্ভাবনা থাকে 
না। শাস্ত্রে পুরুষকে বিবাহিতঠি স্ত্রীর প্রতি জীবনাস্ত পর্যস্ত অন্থরক্ত থাকিতে 
উপদেশ দিয়াছেন ; যদি পুরুষ এ উপদেশ উল্লজ্বন না করে, তাহা হইলে কোন 
বিবাদের কারণ নাই। অতএব দেখুন যে খানেই এক পক্ষে অথবা উভয় পক্ষে 
অবৈধ আচরণ অনুষ্ঠিত হইয়! থাকে, সেখানেই ঘোরতর বিবাদ সম্ভবতঃ উপস্থিত 
হইয়া থাকে । কাজেই প্রজাপালক রাজাকে লোক রক্ষার জন্য বিচার কার্যে 
প্রবৃত্ত হইতে হয়ঃ ও দৌধীর দণ্ড বিধান করিতে হয়, এবং তখনই ব্যবহারশান্ত্রের 
আবশ্যকতা হইয়! থাকে । যেখানে প্রজাবর্গ ধর্সিষ্ট, যেখানে অবিহিত কার্ধ্যের, 
অনুষ্ঠান এক কালেই নাই, ম্লেখানে রাজাকে দণ্ডধর হইতে ,হয়* না এবং কাজেই 
ব্যবস্থাক্ুশাসতরেরেও কেঃন প্রয়োজন থাকে না । একথা নারদ ব্বকীয় ব্যবহারশান্ত্রের 
প্রথমেই বলিয়া গিয়াছেন। যথা,_- 


ধন্মৈকতানাঁঃ পুরুষ যদদাসন্‌ সত্যবাদিনঃ | 
তদণ ন ব্যবহীরাহভুন্ন ছেষো নাপি মণ্ডসরঃ ॥।১1 
নষ্টে ধর্মে মনুষ্যাণাং ব্যবহারঃ প্রবর্তৃতে | 


( ২৩২ ) 


দ্রষ্টা চ ব্যবহাঁরাণাং রাঙ্তা দগুধরঃ স্মৃতঃ |২। 
নারদ স্মতিঃ 


যখন মন্তষ্যগণ ধর্মাতম ও সতাবাদী থাকেন, তখন দ্বেষ ও মাৎসর্ধ্য থাকে না, 
সুতরাং ব্যবহার শান্ত্রেরও আবশ্যক থাকে না। যখন মন্ুষ্যগণ ধর্শনষ্ট হয় ভখন 
ব্যবহার শান্তর প্রবর্তিত হয় এবং রাজাকে ব্যবহারানুসারে দণ্ড বিধান করিন্তে 
তয়। 

অতএব এক্ষণে ইচ্ছা বলা ধাইতে পারে যে, লারদ-স্থৃতি অষ্টাদশ *বিবাদপদের 
দোষ নির্ণারক দণ্ডশাস্ত্র ভিন্ন আর কিছুই নহে। 

যে যে স্থলে স্ত্রী পুরুষের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইতে পারে, নারদ তাহা দ্বাদশ 
প্রকরণে নির্ণয় করিয়াছেন, এবং তত্তৎস্থলে স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েরই দণ্ড বিধান 
করিয়াছেন । দণ্ডের ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করিতে হইলে, দণওবিধি প্রণেতা দিগকে 
সর্বাগ্রে ইহাই দেখিতে হয় যে, প্রাণী দিগের কুপ্রবৃত্তি উত্তেজিত হইয়৷ কত প্রকার 
কার্যে পরিশত হইতে পারে, এবং তাহার পর দণ্ড বিধান করিতে হর। কুপ্রবৃত্তি 
দ্বারা পরিচালিত হইয়া! কত প্রকারে স্ত্রী পুরুষের মধ্যে" স্বভাবতঃ সংধোগ ঘটিতে 

' পারে, দেবধি নারদ তৎসমুয় দ্বাদশ বিবাদ পদ প্রকরণে এইরূপ নিরুপণ করিয়া- 
ছেন। যথা 

১। পুরুষ অন্তের গৃহে গমন করিয়া অন্তের ্্রীতে সংযুক্ত হইলে তাহার দণ্ড 
বিধান করিয়াছেন । 

২। অন্তের স্ত্রী অভিসারিকা বৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক অন্য পুরুষের গৃহে আসিয়! 
তঙসহ সতবুক্তা হইলে পুরুষের দণ্ড বিধান করিয়াছেন । 

৩। অন্তের বিবাহিত স্ত্রীতে অন্ত পুরুষ উপগতই হউক, অথবা তাহাকে পত়ী 
রূপেই গ্রহণ করুক, ইহাকে সংগ্রহণ বলে । অধুনা নিকৃষ্ট জান্তির মধ্যে অন্যের 
স্ত্রীকে অন্য কর্তৃক ভাধ্য1রূপে গ্রহণ করিবার রীতি প্রচলিত আছে। এরূপ 
সংগ্রহণকে তত্তজ্জারীয় লোকে সাউহা বলে। সাঙ্ছা শব সংগ্রহণ শব্দের অপত্রং 
মাত্র। নারদ, সংগ্রহণের সমুদয় লক্ষণ বলিয়! সংগ্রহ্ণকারা পুরুষের দঙ বিধান 
'িরুপণ করিয়াছেন । এই পর্ধ্যস্ত বিবাহিতা স্ত্রী সংগ্রহণ ও তাহার দণ্ড বিধান 
সমাপ্ত করিরা তত্পরে- 

৪1 অকাম। ও সকাম! অবিবাহিত। কুমারী কন্তাসঃগ্রহণের কথা বলিয়াছেন 
এবং সংগ্রহকারীর দণ্ড বিধান্‌ নিরূপণ করিয়াছেন । 

৫| অগম্যাগমন ও প্রতিলোম ক্রমে বেশ্যা, দাসী, বলাৎকার দ্বার পর স্ত্রী 


€ ২৩৩) 


গমন উত্তাদী উল্লেখ করিয়া এরূপ পাপাঁচারী পুরুষের দণডবিধান নিরুপণ করিয়া 
ছেন। এই পর্যন্ত পুরুষের পক্ষে দণ্ড প্রকরণ সমাপ্ত করিয়া পরে, 

৬। জ্ত্রীদিগের পর-পুরুষ-সংসর্গ £ পতিত্যাগ, পতি বধেচ্ছা ও পশ্তি প্রতিকুলা- 
সম্বন্ধে স্ত্রীদ্িগের দণ্ড বিধান নিরূপণ করিয়াছেন এবং ভ্ত্রীদিগের দণ্ড প্রকরণে “নষ্টে 
মৃতে প্রত্রজিতে” ইত্যাদি বচন সন্পিবেশিত করিয়াছেন । উক্ত বচনের পুর্ববাপর 
নিম্নে উদ্ধত করা৷ হইল, পাঠকবর্গ বিবেচনা! করি? দেখুন ষে, নারদের একথ! 
বলিবার প্রকৃত অভিপ্রায় কি? নতুবা মাঝখানের একটা বচন লইয়? ছুলস্থুল 
করা সঙ্গত হী না এবং পূর্বাপর না জানিলে প্রক্বোগ কর্তা যেরূপে ইচ্ছ। সেই 
ন্ধপেই বুঝাইতে পারেন, স্থতরাং সহজেই লোকে প্রতারিত হই পড়ে । 


পুরুব দ্রিগের পরদার গমনের দণ্ড বলির! পাছে নিয়োগ ধর্দদান্ছসারে পরক্ত্রী- 
গমনে পরদারগমনোক্ত দণ্ড বুঝায় তচ্ন্ঠ স্ত্রীদিগের অপত্য কামনার গুরুজন দ্বারা 
নিধুক্ত1 হইয়া পতি ভিন্ন অন্য পুরুষের সহিত সংসর্গ কিরূপ নিয়মে করিতে হইবে, 
তাহার সমস্ত বিবরণ বিবৃত করিয়। নারদ স্ত্রী দিগের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি অনুসারে 
অন্যপ্রকারে পুরুষ সংসর্গ হইলে ব্যবহার শান্ত্রান্ছুসারে রাজা কিরূপ বিচাঁর করিবেন 
তাহা বলিতেছেন । যথা,» 


নারদ স্মৃতিঃ স্ত্রী পুংসংযোগো নাম দ্বাদশ ধ্যবহাঁরপদম্,_ 
অতো হন্যথা বর্তযী'নঃ পুমান্‌ স্ত্রী বাপি কামতঃ | 
নিনেয়ৌ স্থভৃশং রাজ্ঞ! বিপ্লবঃ স্যাদতোইন্তথ। || ৮৮ 
ঈর্ষ্যাস্তুয় সম্বুৎথে তু সংবন্ধে রাগহেতুকে | 
দল্পতো। বিবদীয়ত1ং ন জ্ঞাতিষু ন রাজনি || ৮৯১ 
অন্যোন্যং ত্যজতোরাগঃ স্যাদন্যোস্য বিরুদ্ধয়েঃ। 
স্্ীপুংসয়োর্নিগৃড়ায়া ব্যভিচারাদৃতে ক্তিয়াঃ || ৯০ | 
ব্যভিচানে স্্িয়া মৌগ্যুমধঃ শয়নমেব চ। 

*. কদন্সং বা কুবাঁসশ্চ কর্ন্দ চাবস্করোজ.ঝনম্‌ || ৯১ 
স্বীধনভষ্টসব্বস্বং গর্ভবিজ্রংসিনীং তখা । 
ভর্ত,শ্চ বধমিচ্ছ্তীং স্িয়ং নির্ববাসয়েৎ পুরাঁৎ || ৯২ 
অনর্থশীলাং সততং তথৈবাঁপ্রিয়বাদিনীম্‌। 
পুর্ববাশিনীং চ যা ভর্ভ,২ ক্ষিপ্রং নির্ববসয়েশগৃহাৎ 1 ৯৩ 
৩৪ 


( ২৩৪ ) 


বন্ধ্যাং জ্ীজ্পীং নিন্দ্য।ং প্রতিকুলাং চ সর্বদা । 
কামতে। নাভিনন্দেত কুর্ববন্নেবং সদোষভাক্‌ || 8৪ 
অনুকূলামবাগদুষ্টাং দক্ষাং সাধবীং প্রজাবতীমৃ। 
ত্যজন্‌ ভার্যযামৰস্থাপ্যো রাজ্ঞা দণ্ডেন ভুয়লা || ৯৫ 


পুর্বে অপত্যকামনায় নিয়োগ ধর্মান্ুসারে পরপুরুষ সংসর্গের যে বিধান উক্ত 
হইয়াছে, তঙ্তিন্ন অন্তপপ্রকীরে স্ত্রী যদি কামবশতঃ পরপুরুষ সংসর্গ বরে তাহা হইলে 
তাহাকে দণ্ডবিধান করিবেন, নব রাজো মহাব্রিব সংঘটন হইবে । *৮৮ 

দম্পতীর মধ্যে পরস্পর জন্ুরক্ত থাকাই উচিত ; কিন্ত দি ইহাঁদের মধ্যে ঈর্ষা 
অথবা অস্থয়া বশতঃ 'বিবাদ উপস্থিত হয়ঃ তাহা হইলে তাহারা কি সমাজে কি 
রাঁজদ্বারে কোথাও দণগুডভাগী হইবেনা। ৮৯ 

ব্যভিচার দোষ ন? থাকিলে যদি স্ত্রী পুরুষের মধ্যে কেহ কাহাকে পরিত্যাগ 
করে, তবে সে পাপী হইবে । কিন্তু ব্যভিচার দোষজন্ স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিলে 

পাক নাই। ৯০ 

ব্যভিচারিণী স্ত্রীর কেশ মুগুন করিয়া দিবে, ভূমিশয্যায় শয়ন, কদন্ন আহার, 
জীর্ণ ও মোটা বস্ত্র পরিধান করিতে এবং গৃহের আবর্জনা ও মলমৃত্রাদদি পরিষ্কার 
করিতে দিবে। ৯১ " 

গর্তপতনকারিনী স্ত্রী ও ষে স্ত্রী পতির বর্ধ কামনা করে, তাহাদিগের সর্বস্ব 
(স্ত্রীধনাদি ) হু'রণ করিয়া দেশ হইতে দূরীকৃতা করিবে । ৯২ 

অনর্থশীলা, সতত অপ্রিক্নব্দ্দিনী স্ত্রী এবং যে স্ত্রী স্বাদীর অগ্রে ভোজন করে 
তাহাদিগকে অনতিকালবিলম্বে গৃহহইতে বহিদ্কতা করিবে । ৯৩ 

যে স্ত্রী বন্ধ্যা, যে কেবল কন্তাই প্রসব করে, অথবা সর্ধদ পতির প্রতিকূলাঁ- 
চারিণী তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিবে । কামবশতঃ সেই স্ত্রীতে অনুরক্ত থাকিলে 
দণ্ডনীয় হইবে। ৯৪ 

ষে স্ত্রী পণ্চির ননুকুলা, প্রিরবাদিনী, কার্ধযকুশলা, সাঁধবী ও পুত্রবতী, তাহাকে 
যদ্দি পতি পরিত্যাগ করে, তাহা হইলে রাজা তাহাকে চৌমদও দ্বারা শাসিত করিয়া 

ক্দাম্পত্য সম্বন্ধ সংস্থাপন করিবেন । ৯৫ 

গাঠকবর্গ এখন দেখুন, পুর্বে নারদ যে নিরোগধর্্ম কীর্তন করিয়াছেন, 
তন্মধ্যে বলিয়াছেন যে, অপত্যকামা! স্ত্রী গুরুজন দ্বারা অগ্যপুরুষে নিযুক্তা হইয়! 
যখা নিয়মে পুরুষাস্তর সংসর্গ করিবে, এবং ইহার “অন্তথা করিয়া যদি অন্যপুরুষ 
সংসর্থ করে, তাহা হইলে রাজা! তাঁহাকে দণ্ডিত করিবেন। অতএব গুরু অথবা 


. ইইউ) 


বান্ধবদ্বারা নিযুক্তা না হইয়া যদি কোন অপত্যকাম। স্ত্রী ঘর্থানিয়মে অন্যপুরুষ 
সংসর্গ করে, তাঁহা হইলেও তাহাকে রাজছারে দণ্ডিত হইতে হইবে। কিন্তু দেবর্ষি 
নারদ এই দণ্ড বিধানের বাধস্থল দেখাইয়া বলিয়াছেন যে, যদি গুরুজন অথব 
বান্ধব কেহই না থাকে, অথচ ক্ীর অপত্যকামন। এত প্রবল থাকে সে £স বিধিঘত 
অন্তকর্তৃক লিবুক্ত1 না ভইয়াও পুত্রলাভার্থে স্বয়ং অন্যপুরুষ আএয় করে, এমতস্থলে 
সেন্ত্রী রাজদ্বারা দণ্ডার্থ হইবে না। কারণ, তিনি পূর্বে নিয়োগ প্রকরূণে বলি- 

যাছেন যে,-_ ্ 

ম গচ্ছেদগর্ভিনীং নিন্দ্যামনিযুক্তাংচ বন্ধুভিঃ | ৮৪ 
শ্লোকের পুর্ববাদ্ধ | 


শস্তিনী জ্্রীও বান্ধবদ্দারা ঘে স্ত্রী নিবুক্তা ভয় নাল, তাহাতে গমন করিধে না। 
রাঃ তাহাকে বলিতে হইয়াছে নে 
অন্ভাত দোষেগে।ঢা ঘা নির্দোষ! নাহ্যমাশ্রিতা । 
বন্ধুভিঃ সা নিষোক্তবা। নির্ববন্ধ স্বয় মাশ্রয়ে || ৯৬। 
বদি পির র্লীবত্াদি দো পৃর্ধের লা জানিতে পারিয়া বিবাহ হইছুশ গাকে, 
'ভাহা হইলে তাহার বান্ধবগণ দ্বারা নিয়োগধন্মাসাদের আাহাকে নিয়োগ করাই 
উচিত । কিন্তু, যদি বান্ধব ককহগ্জা থাকে, তাহা হইলে সেস্ত্রী স্বয়ং নিবুক্তা 
হইলে ল পূর্বোক্ত বিধানানগুসরে রা্ছদ্ারে দোষী হইবে না। কিস্তষ্ইহাতে এইকপ 
বুঝা যাইতেছে যে বান্ধবঠণ বর্তমানে সতী স্বম্ং নিযুক্ত হইছে দণ্ডিত 
এবং ধবূপ কাঁমতঃ পত্তিভিন্ন অন্যপুরুষ আয় করিলে স্ত্রী ব্যভিচারিণী বলি 
গণ্য হয় এবং ব্যভিচারিণী স্ত্রীদ্রিগের ঘে সকল দাণ্ডের কথা৷ উত্ত হইয়াছে, *পুরুমা- 
স্তরগাসী ক্ত্রীদিগকে তই সকল দণ্ড পাইতে হয় । কিন্ত ইহার পরবচনে দেবর্ষি নারদ 
সকল দণ্ডের বাধর্থাল দেখাইয়া গিয়াছেন 5 যথ1১-- 
নক্টে মৃতে প্রত্রজিতে ব্লীবে চ পতিতে পত্তো। 


* পঞ্চস্বাপক্চস্থ নারীণাং পতিরন্যো বিবীয়তে || ৯৭। 
পি রি হইলে, মরিলে, গৃহাশ্রম ত্যাগ করিলে, ব্লীব অথবা পতিত্ত 
হইলে এই পাঁচ প্রকার আপৎকালে স্ত্রীগণ অন্তপতি আশ্রয় করিলে, রাঁজদ্বারে 
পরপুরুষ সংগ্রহ জন্য দণ্ডার্হ হইবে না। অর্গাৎ পুৰ্বোক্ত দণ্ড প্রকরণের বচনগুলি 
দ্বারায় এইকপ বুঝাইতেছে ষেঁ স্ত্রীগণ পতি উল্লজঙ্ঘৰ করিয়ণ অন্পুরুষ সংসর্গ ককিলেই 
সর্বথ। পরপূকষ স"গ্রহ জন্য তাহাদিগকে নির্ধাসনাদি দণ্ডভোগ করিতে হয়, কিন্ত 


( ২৩৬ ) 


এই পাচ আপৎকালে য্দ কেহ প্রবল কামপ্রবুত্তির উত্তেজনায় পরপুরুষ আশ্রয় 
করে, তাহা হইলে তাহাকে ত্র সকল দণ্ড পাইতে হইবে না। অতএব দেখ! 
যাইতেছে যে স্ত্রীদিগের দণ্ড প্রকরণের বর্জনীয় স্থলই শাত্্কার এইবচনে নির্ণর 
করিয়াছেন মাত্র। ্ 

“নষ্টেমুতে” ইত্যাদি বচনে নষ্টে শবে কোন স্ত্রীর স্বামী দেশাস্তর গত হইয়াছে 
অথচ তাহার কোন সংবাপাদি পাওয়া যাইতেছে ন1 অর্থাৎ নিরুদেশ হইয়াছে, ইহা 
বুঝার । স্থৃতরাং এরূপ (প্রাধিত-ভর্তৃকী-স্ত্রী অন্তপতি এহণ করিলে “নষ্টে মুতে 
অন্রজিতে” ইত্যাদি বচন দ্বারা তাহাকে দণ্ড হইতে বজ্জন করিয়াছেন কিন্তু তাই 
বলিয়া পাছে কোন কালবিল্ধ না করিয়া অন্যপতি গ্রহণ করে, এইজন্য ্রোষিশ 
ভর্তৃক! স্ত্রীদিগের অন্যপতি গ্রহণ সম্বন্ধে উক্ত নচনেপ অভিপ্রায় পরবচন ছানা পিছু 
সঙ্কোচ করিয়াছেন । যথা, 


অফ্ৌ বর্ষান্ুযুদীক্ষেত ব্রাহ্গণী প্রোবিতং পতিম্‌। 
অপ্রসূতা তু চত্বারি পরতোহন্তং সমাশ্রয়ে || ৯৮। 
ক্ত্রিয়া ঘট সমাস্তিষ্টেদ প্রস্তুত সমাত্রয়মূ। 
বৈশ্য প্রসূত চত্বারি দ্বেবর্ষে ত্বিতরা! বসে || ৯৯। 
ন শুদ্রায়াঁঃ স্মৃতঃ কাল এষ প্রোধিত যোধিতাম্‌। 
জীবতি আয়মানে তু ভ্াদের্ব দ্বিগুণো বিধিঃ || ১০০। 
অপ্রবত্তৌ তু ভূতানাং দৃষ্টিরেষা প্রজাপতেঃ । 
অতোহন্য গমনে ভ্্রীণামেষ দোষে ন বিদ্যুতে ॥ ১০১। 
পতি বিদেশগত হইলে অপ্রস্থতা ত্রাঙ্গনী স্ত্রী চারিবৎুসর ও প্রস্থতা প্রাক্ষণী অঈবধ 
অপেক্ষা করির! পরে অন্পতি গ্রহণ করিতে পারিবে । ৯৮ , 
ক্ষত্রিয়! স্ত্রী অপ্রন্থভা হইলে ৩ বৎসর, প্রস্থতা হইলে ৬ বৎসর ; বৈশ্তা অপ্রস্থত। 
হইলে ২ বৎসর শুবহুপ্রস্থতা হইলে ৪ বৎসর অপেক্ষা কিয়া অন্তপতি গ্রহণ করিতে 
পারিবে । শুপ্রান্ত্রীর পক্ষে কাল নিয়ন নাই, যখন ইচ্ছা তখনই অন্যপস্ির আশ্রর 
, লইলে দোঁধী হইবেনা । পতি নিরুদ্দেশ হইলে এই কালনিরম রক্ষা করিতে হইবে। 
আর ষদি পতির সংবাদ পাওয়া যার। তাহা হইলে পূর্বোক্ত কালের দ্বিগুণ কাগ 


অপেক্ষা করিতে হইবে । ৯৯১০০ / 
এই কাল নিয়ম প্রতিপালন করিয়া তাহার পর্র ( অন্তঃ অর্থাত পুর্ধোক্ত 
কালের পরে) জ্রীগণ অগ্তপুৰষ আশ্রয় কিলে এ সকল দোঁশ ঘটিবে না অর্থাৎ 


(২৩৭, 


পুর্কোক্ত দণ্ডাদি, পাইতে হইবে না। কিন্ত ব্রচ্জার উদ্দে্য এপ নহে । আন্তাপন্তি 
গ্রহণ বিষয়ে নিবৃত্ত ( অপ্বুভোৌতু ) হওয়াই ব্রহ্মার উদ্দেশ্ত অর্গা্। গন্যপুরুদ গমন 
করিবেন। ইহাই ক্রহ্গার বিধি। 

“অপ্রবস্ভৌতু ভূতানাৎ দাষ্টারেসা প্রজাপতে:” ইত্যাদি বচনের ব্যাখ্যাকালে 
বিদ্যাসাগর মহাশয় *অপ্রব্রত্ৌতু ভূতানাং ” এইটুকুর অর্গহই লেখেন নাই এবং 
একেবারেই তী বচনের অপরার্ধের অর্গের সহিত “দৃষ্টিরেষা প্রজাপতেঃ » এই অংশ 
সংপোগ করিয়া দিয়াছেন এবং ইহার অর্গ এইরূপ লিখিক়াছেন তযে “অতএব 
স্্রীদিগের* অন্পুরুষ গমনে দৌষ নাই ইহা ব্রহ্মার বিধি” । এইরূপে অর্গচাত্ুর্ধ্য 
দ্বারা ইন্থাকে বিধি বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন | প্রক্কৃত বচনের কতক বাদ দিয়! 
অর্গ করিলে যাহা ইচ্ছা, ভাভাই করা যাইতে পারে এবং ইহাঁতে লেখকের উদ্দেহ্যাও 
সফল হইতে পারে বটে, কিন্তু এরূপ প্রণালীতে শাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্যান্সারে 
সীনাদসা কর| হয় না, অপসিদ্ধান্ত করিয়া লোক সমাজকে প্রতারিত করা হয় মাত্র। 
বাস্তবিক, নারদ্খবি “নষ্টেমুতে ” ইত্যাদি বচনকে বিধি বলেন নাই, এবং ইহাতে 
ভ্যান ই পণ্চ আপতস্তলে স্রীদিগকে 'অন্থপুক্রষ গ্রহণ করিতে অন্ুজ্ঞা দেন নাই, বরং 
তিনি স্পষ্টাঙ্গরে বলিয়াছেন যে ত্ক্ধা এপ বিধি দেন নাই অর্থাৎ ইভা বেদোক্ত 
বিধি নঙ্গে। অন্তপূরুষ গন সম্বন্ধে স্ত্রীদিগের নিবৃত্ত হওয়াই ব্রহ্মান অভিপ্রায় । 
নারদ পূর্বে ব্যভিচারিণী অর্থাৎ পরপুরুষ গামিনী জ্দিগের স্্রীধন হরণ পূর্বক 
গহবহিক্কুতা করিতে বলিয়াছেন্ত। কিন্ত ইহার প্রতিপ্রসবস্থলে তিনি বলিতেছেন 
যে, পতি নিরুদ্দেশ হইলে, মরিলে, গৃহাশ্রম ত্যাগ করিলে, পত্তিত অথবা ক্লীব হইলে 
এই পাঁচ আপবস্থলে স্ত্রী অন্তপুরুষ গমন করিলে তাস্থাকে ব্যভিচারিণীর দণ্ড পাইতে 
হইবে না, অর্থাৎ সে নিজেই পতিগৃহ পরিত্যাগ করিয়াছে, স্বতরাঁং "তাহাকে 
আর গৃহবহি দ্লুত করিতে হয় না । তবে অন্থস্থলে যেমন তাহার জ্্রীধস্ত হরণ করি- 
বার বিধি আছে, এস্থলে তদনুসীরে তাঁহার স্ত্রীধন হরণ করিতে হইবে না। ইহাতে 
এইমাত্র নিশ্চিন্ত হইতেছে যে, এই কয়েক আপৎস্থল ভিন্ন অন্থস্থলে স্ত্রী পুরু 
হইলে তাহার স্ত্রীধন হরণ করিয়া লইবে, এবং প্রোফিতভর্তৃকাত্ী যদি উক্ত 
কালনিয়ম রক্ষা নাকরিস্াই পুঅর্ত হর, তাহা হইলে তীহারও স্ত্ীধন হত হইবে। 

আরও দেখুন, নারদর্খষি এই স্থলেই যে কেবল প্রতিপ্রসব বচন উল্লেখ করি- 
বাছেন, এমত নহে । *পুরুষদণ্ড প্রকরণেও তিনি এইরূপ প্রতিপ্রসব বচন উল্লেখ 
করিয়াছেন । যথা, ্ 

নাপ্য পতযং প্রগৃহে সংযুক্তন্ত স্ত্িয়া সহ। 
দৃষ্টং স"গ্রহণং তজংন্তৈর্ণাগতায়াঃ স্বয়ংগৃহে ॥ ৬০ 


€ ২৩৮ 9 


অহুষ্ট ত্যক্ত দারল্য ক্লীবস্ত ক্ষয়িকস্তা চ। 
স্বেচ্ছানুপেয়ুষে। দারান্‌ ন দোষঃ সাহমে ভবে ॥ ৬১ 
পরগৃহে গমনপুকব্ধক পরক্ত্রীতে সন্তানোৎপাদন করিলে সে সন্তান উৎপাদকের 
হয় না ইহাকে স্ত্রীসংগ্রহণ বলে। কিন্তু স্ত্রী অভিসারিক1 বৃত্তি অবল্ন করিয়! 
পরগৃহে গেলে এমত স্ত্রীগমনে পণ্ডিতের সংগ্রহণ বলেন না । ৬০। 
অদুষ্টা অথচ পতিপরিত্যক্ত1 স্ত্রী, ক্লীবের জ্ত্রী, ক্ষয়রোগীর স্ত্রী, ইহাদিগকে ইচ্ছা- 
স্থুসারে সংগ্রহ করিলে দণ্ডাহৃদোষ তইবে না। ৬১। 
পাঠকবর্গ এক্ষণে বিবেচনা করিয়া! দেখুন যে» দেবধিনারদ স্ত্রীদগু' প্রকরণে 
স্থামী নিরুদ্দেশ হইলে, মরিলে, গৃহাশ্রম ত্যাগ করিলে, পতিত অথবা ক্লীৰ হলে, 
এই পাঁচপ্রকাঁর আপতকাঁলে পুরুষান্তর গমন করিলে যেমন স্ত্রীদিগকে ব্যভিচার 
জন্য দণ্ডার্হ করেন নাই, অভিসারিকণ স্ত্রীগমন, পতিপরিত্যক্তা ভ্্রী, ক্লীবের স্ত্রী 
ও ক্ষয়রোগীরন্্রীগমনে সেইরূপ পুরুষদিগকেও পরক্ত্রী সংগ্রহণ জন্য দও্ড হইণ্ে 
বর্জিত করিয়াছেন । 
এক্ষণে কন্তা ছুষ্টকারীর দণ্ড বিধানের প্রতিপ্রসবস্থল নারদ কিরূপ বলিয়াছেন 
দেখুন । হু 
সজাত্যতিশয়ে , পুংস।ং দণ্ড উত্তম সাহমঃ। 
মধ্যমন্তান্থলোম্যেন প্রাতিলোম্যে প্রমাঁপণম্‌ || ৭* 
কন্যায়ার্মপকামীয়াং দ্বাঙ্গুলস্যবকর্তনম্‌ । 
'উত্তমাঁয়াং বধস্ত্েৰ সর্ববসংগ্রহণং তথা 11৭১ 
সর্বামায়।ং তু কন্যায়াং সংগমে নাম্ত্যতিক্রম | 
কিংত্বলংকৃত্য অৎুকৃত্য স এবৈনাং সমুদ্বহেত || ৭২ 


* সমান জাতীয় কন্তা ছুষ্ট। করিলে পুরুষের উত্তম সাহস দও হইবে । অস্কু- 
লোমক্রমে হীনজাতীয় 'কন্তা ুষ্টা করিলে উৎক্্রজার্তীয় পুরুষের মধ্যসাহস, দও 
হইবে। প্রতিলোমক্রমে উত্রষ্টজাতীয়া কন্তাকে ছুষ্টা করিলে নিকু্জাতীয় 
পুরুষের বধ দণ্ড হইবে । ৭* ০ 

অকামা কন্তাকে ছুষ্টা করিলে পুরুষের দুইটা অঙ্গুলী কর্তন করিয়া দিবে। 
অকাম1 উত্তমজাতীয়া কন্তাকে ছৃষ্টা করিলে নিকৃষ্টজা-শীয় «পুরুষকে বধদণ্ড প্রাপ্ত 
হইতে হইবে । ইনাকে সর্বসংগ্রহণ বলে। ৭১। 


সকামা কন্ঠাগমন করিলে কন্তাত্ব অতিক্রষনজন্ত দগুনীয় হইতে হইবে না। 
এ কন্তাঁকে অলঙ্ক,তা করিয়। এ পাত্রে অর্পণ করিবে । | 

এখন দেখা যাইতেছে যে, দেবর্ষিনারদ সকল প্রকার দও বিধানেরস্থলে তাহ য় 
প্রতিপ্রসব স্থলও বলিয়া গিয়াছেন। প্রথস্কুতঃ পুরুষদিগের দগুবিধান প্রকরণে 
অন্তরের বিবাহিতা জ্ত্রীতে আসক্ত হুইলে স্ত্রীসংগ্রহ জন্য দণ্ডবিধান করিয়] যেস্থলে 
ক্্রীসং গ্রহ হইলেও পুরুষ দণ্ডনীয় হইবে না তাহা বলিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ অবিবা- 
ভিত। কন্যার কন্তান্ব অতিক্রন করিলে পুরুষের দণ্ড কিরূপ হইবে, তাহ! নিন্ধপণ 
করিয়া কৌন্স্থলে কন্যাত্ব অতিক্রম করিলেও পুরুষ দণ্ডনীর হইবে না, তাহা বলি- 
য়াছেন এবং তৃতীয়তঃ বিবাহিতা স্ত্রীদিগের পরপুরুষ গমনরূপ ব্যভিচারের দণ্ড 
বিধান করিয়া কোন্‌ কোন্‌ অবস্থায় পরপুরুষ গমন করিলেও দগ্ডার্হ হইবে না 
তাঁত! বলিয়াছেন। দগুপ্রকণের -প্রতিপ্রসবস্থলে দণ্ডনীয় হইবে না! বলাতে উ 
সকল কার্গ্য বৈধ অথবা " আঁচরনীযর় বলিয়া সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারেন! 
অথবা এ ,সকল্‌ কার্ধ্য করিতে শাস্ত্রকার যে অনুজ্ঞা দিয়াছেন, ইহাও বল! 
যাইতে পারেনা । কারণ, তাহা হইলে সকাম কন্তার কন্তাত্ব নষ্ট কর এবং পত্তি 
পরিত্যক্তা স্ত্রী, ক্লীবের স্ত্রী ও ক্ষয় রোগীর স্ত্রীকে সংগ্রহ করাও, বৈধ হইয়! 
উঠে। কিন্ত কোন ভদ্র সমাজে এরূপ আচরণ বৈধ বলিয়া স্বীরুত হয় নাই এব 
কেহই ইহাকে বৈধ বলিয়া শ্বীকার করিতে পারেন না । আর কন্ত/ অকামাই হউক 
ব। সকামাই হউক, কন্াঁর কন্ঠাই দূষিত করা যে নিতান্ত গহিত কার্ধ্য ইহা! কেনা | 
স্বীকার করিবেন? এক্রপ পাপাচারী ঝাঁজদ্ারে দণ্ডিত হউক, ব!৷ নাই হউক, ভক্র 
সমাজে যে ঘ্বণিত হইবে তাহার আর কোন সংশয় নাই। অপর, পরপরিশীতা স্ত্রী 
স্বামী পরিত্যক্তাই হউক আর নাই হউক, তাহার স্বামী ক্লীবই হউক আর ক্ষয় 
রোগগ্রস্থই হউক, পরক্ত্রী গমন যে সর্বপ্রকারে অবৈধ, ইহা সর্ববাদী সম্মত। 
অন্যের স্ত্রী উপগতু! হইলে, তাহাতে অভিগমন কর যে অবৈধ কার্য তাহ! ভদ্র 
মাত্রেই স্বীকার করেন, এরূপ পরক্ত্রী সংগ্রহকারী রাজদ্বারে নিফুতি পায় বলিয়া , 
ভদ্র সমাজে যে তাহার নিক্কদ্ভি নাই তাহা প্রমাণ করিবার আর *আবশ্তকতা নাই। 
সেইরূপ পতি নিরুদ্ধেপ হইলে, মরিলে, গৃহাশ্রম ত্যাগ করিলে, পতিত অথবা! ক্লীব 
হইলে যদি স্ত্রী পুরুযাস্তর গমন করেঃ তাহা হইলে রাজদ্বারে তাস্থার কোঁন 
দণ্ড হউক ব1 নাই হউক, ভদ্র সমাজে যে সে ব্যভিচারিণী বলিয়া পরিত্যজ্য হইবে, 
তাহার অণুমান্রও সংশর নাই। এই সকল গহিতাঢারীগণ অর্থশান্ত্রীুসারে নির্দোষী 
বলিয়া সাব্যস্ত হুপ্ন বটে,” কিন্তু ধর্্মশাস্তরানুসারে তাহারা যে পাপী ও সমাজত্যজ্য 
তাহার ভূরিতুরি প্রমাণ দেখান হইয়াছে, এবং এই জন্ই নারদ বলির রাখিয়াছেন 
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থে, উক্ত পাচস্থলে স্ত্রীদিগের অন্য পতি গ্রহণ কর! বেদ কর্তী ব্রহ্মার অভিপ্রেত নহে 
এবং পতি ভিন্ন পুরুষান্তরগত স্রীগণ পরপুর্ববা বলিয়! কথিত হইবে । ইহার মধ্যে 
যাহারা পুনঃসংস্কার দ্বার অন্ত পুরুব কর্তৃক গৃহীত হইবে, তাহার! পুরর্ভ এবং যাহারা 
পুনঃসংস্কার বিনা অন্ত পুরুষ আগ্রয় ঝুরিবে তাহারা স্বৈরিণী বলিয়া! ভদ্র সমাজে 
পরিচিত হইবে | যথা,_ 


নারদন্মাতিঃ || স্ত্রীপুংসংযৌগে। লাম দ্বাদশ ব্যবহার পদম্,_ 

পরপূর্ববাঃ স্্রিয়স্তন্তাঃ সপ্ত প্রোক্তা যথাক্রমম্‌। 
পুনর্ভ্ স্করিবিধাতাসাং স্বৈরিণী তু চতুর্বিধা || ৪৫ 
কন্যৈ বাক্ষত যোনির্য! পাণিগ্রহণ দূষিত । 
পুনভূঠি প্রথম প্রোক্তা পুন£সংস্কার মহ্ঘতি || ৪৬ 
কৌমারং পতিস্ুৎস্থজ্য যা ত্বন্যং পুরুষংশ্রিত৷ | 
পুনঃ পত্যুগূহিমিয়াৎ স! দ্বিতীয়া প্রকীর্তিতা || ৪৭ 

' অসৎস্থ দেবরেরু স্ত্রী বান্ধবৈর্ধা প্রদীয়তে | 
সবর্ণায় সপিগ্ায় সা তৃতীয়। প্রকীর্তিত। ॥ ৪৮ 
স্ত্রী প্রস্তা প্রস্থৃতা বা পত্যার্বেব তু জীবতি । 
কামাদয! সংশ্রয়েদন্যং প্রথম। স্বৈরিণী তু সা ৪৯ 
মৃতে ভর্তরি সংপ্রাপ্তান্দেবর।দীনপাস্ত যা! । 

*“ উপগচ্ছে পরং কামাঁৎ সন দ্বিতীয়! প্রকীর্তিতা ॥| ৫০ 
প্রাণ্ত1 দেশাদ্ধনক্রীত! ক্ষুৎপিপাসাভুরা চ বা। 
তবাঁহমিত্যুপগত সা তৃতীয়া প্রকীর্তিত1 1| ৫১ 
দেশধর্্ানপেক্ষ্য স্ত্রী গুরুভির্ধা প্রাদীয়তে । 
উৎপন্ন সাহসান্যন্যৈ অন্ত্যা সা স্বৈরিণী'স্মূ তা || ৫২. 
পুনভূর্বাং বিধিস্ববেষ স্বৈরিণীনাং প্রকীর্ভিতঃ। 
ুর্ববা পুর্ববা জঘন্যাসাং শ্রেয়সী তৃত্রোত্তর1 || ৫৩ 


পরপৃর্ববা স্ত্রী সাত প্রকার, ইহার মধ্যে তিন প্রকার পুন চারি প্রকার 
স্থৈরিণী 5৫1 
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বে কলার পানিগ্রহণ নাজ হইছে, পতি সংসর্গ ফানি সেষদি পুঅঃসংস্কার 
দ্বার পুরুপাত্তর প্রাপ্ত হর, তাহাহইলে তাহাকে প্রথম শ্রেণীর পুলর্ভূ বলাযাঁয়। ৪৩। 
-. কৌমার পতি পরিত্য!গ পূর্ধাক কিছুকাল পুরুষাস্তর আশ্রয় করিয়া যে স্ত্রী 
পির নিকটে আইসে সে দ্বিতীয় শ্রেণীর পুনর্ভ। ৪৭। 
' দেবরের অভাবে যে স্ত্রী পতির সবর্ণ সপিগুকে অর্পিত হয় সে তৃতীয় শ্রেনীর 
পুনর্ভ্ । ৪৮ 
যেস্ত্রী প্রস্থুতাই হউক আর অপ্রহ্ুতাই ছউক, অথবা পতি লে হউক 
কাম প্রবৃত্ত ইইনসা পুরুষাস্তর গ্রহণ করে সে প্রথম শ্রেণীর স্বৈরি্ী। ৪৯। 
যে মৃত ভর্ভৃকা শ্রী দেবরাদিকে পরিত্যাগ করিয়া কামতঃ অন্তকে আশ্রয় করে 
সে দ্বিতীয় শ্রেণীর শ্বৈরিনী । ৫০। 
যেস্্রী ক্ষুৎপিপাসায় পীড়িত হইক্া অন্তের নিকট * আমি তোমার » এই বলিয়! 
উপগতা হয়, অথব যে স্ত্রী কোন দেশ হইতে প্রাপ্ত অথবা ত্রীত হইয়া অন্তর 
আশ্রন়্ গ্রহণ করে, সে ভূতীক্ শ্রেণীর শ্বৈরিলী। ৫১। 
যে স্ত্রী ব্যভিচার দোষে দূষিত হইয়াছে দেখিয়া! তাহার গুরুজন কর্তৃক দেশ ধর 
রক্ষার জন্য অন্য পুরুষে প্রদত্ত ছয় সে অস্ত্য স্বৈরিণী। ৫২। 
পুরর্ভ(ও শ্বৈরিনীর বিধি বলা হইল। এই সকল ধরা বিরাম রর 
ক্রমে উত্তম! এবং পূর্ব পূর্ব ক্রমে ভ্ঘন্া! । ৫৩। 
এক্ষণে পাঠকবর্গ উপরিউক্ত নারদ বচন গুলি অনুধাবন করিরা,দেখিলে বুঝিতে 
পারিবেন । নারদ “নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ইত্যাদি বচনে বিবাহিতা শরীর অন্ত 
পতি গ্রহণে বিধি দিয়াছেন কিনা? যদি বিখি দিবারই উদ্দেস্ত থাঁকিত তাহা! 
হইলে যে পুনর্ভূকে ধর্ম শান্ত্রকর্তাগণ একবাক্যে সমাজ বর্জিত, পতিত ও অ্যভোজ্যান্ন 
বলিয়াছেন, ইহাদ্দিগকে এমত শ্রেণীভূক্ত করিতেন না। পুনর্ভ্ভ সম্বন্ধে ধর্শশান্ত্রে 
যেরূপ উক্ত হইয়াছে নারদ অবস্তই ষে তৎসমস্ত জানিতেন তাহার কোন সন্দেহ 
নাই। কিন্ত ইহা জানিয়াও যখন তাহাদিগকে পুনর্ভ বলিয়! আখ্যাঁত করিয়াছেন, 
তখন এরূপে অন্তপতি গ্রহণ করণ*যে তাহার মতে শ্ত্রীদিগের পক্ষে বৈধ নহে, তাহা! 
স্পষ্ট বুঝা! খাইতেছে।  ধ্দি বলেন যে, নারদ পুনর্ভূর যে বিধি বধিয়াছেন, তাহাতে 
পতির নিরুদদেশাদি অবস্থার উল্লেখ নাই অতএব তাহার মতে প নষ্টে মৃতে * 
ইত্যাদি বচনোক্ত পাঁচ আপতকাঁল ভিন্ন অন্যকালে স্ত্রী অন্যপতি গ্রহণ করিলে 
পুন হইবে, অন্তথা নহে। , কিন্ত, প্রতিবাদী মহাশরদিগের একথা বুক্তি খৃক্ত নয়, 
কারণ নারদ-বচনে পতি পুত্রোৎপাদনে অক্ষম (ক্লীবাদি রোগগ্রস্ত ) অথবা ০ কাঁন 
প্রকারে বিবাহিত পতির অভাব হইলেই অন্তপতি গ্রহণের কথা উপস্থিত হইতে 
৩৯. 
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পারে, নতুবা সর্বগুণ সম্পনূ পতি বিদ্যমানে পত্যস্তর গ্রহণের কল্পন! করা যাইতে 
পারে না। অতএব নারদ পূর্বোক্ত বচন পরম্পরায় পুলর্ভ ও স্বৈরিণীর ঘে সকল 
বিধি.নিবন্ধ করিয়াছেন, তান্রা পতির নিরুদ্দেশাদি স্থলেই বুঝাইতেছে। 


_ বশিষ্ঠ সংহিতায় ইহা! স্পট উক্ত হইয়াছে । যথা,__ 
পৌনভ বিশ্চতুর্থঃ পুনভূঃি কৌমারং ভর্তারসুতস্জ্যান্যৈঃ সহচরিত্বা 
তন্তেব কুটুম্বমাশ্রয়তি স! পুনর্ভভ'বতি | যাঁ চ ক্রীবং পতিভমুম্মস্ 
ৰা 055596 পতিং বিন্দেত মতে বা সা পুনভূর্ভি বতি।। 


টু বশিষ্ঠ সংহিতা সপ্তদশোহ্ধ্যায়ঃ | 


পুত্র প্রতিনিধি পর্যায়ে বশিষ্ঠ বলিতেছেন, 
পৌনর্ভব পুত্র চতুর্থ। কৌমার পতি পরিত্যাগ করিয়। অন্য পুক্রুষের সহিত স্ত্রীৰূপে 
আচরণ করতঃ পু্বায় পতিগৃহে আসিলে সে পুনর্ভ হুয়। র্লীব, পতিত, বা উন্মত্ত 
পতি পরিত্যাগ করিয়া! অথবা! পতি পরলোক গত হইলে যেস্ত্রী অন্ত পতি গ্রহণ 
করেঃ সে পুরু হয়। 

এক্ষণে দেখুন, ” নষ্টে মৃতে প্রত্রজিতে ” ইত্যাদি ব্চনোক্ত পঞ্চ প্রকার আপৎ- 
কালে স্ত্রী অন্য পতি গ্রহণ করিলে, তাহারা পুনর্ভ্ শ্রেণীভুক্ত হয়, স্ৃতরাং ইহা 
প্রথম বিবাহের নাক ধর্মশীস্্রাহ্ছমোদিত নর্থে। পুলার্ুদিপের সহিত আচরণ 
সম্বন্ধে শান্্রকারপিগের মত যাহা! পূর্বে সুবিস্তার ক্রমে প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহাতে 
ইহা, নিশ্চয়ক্ধপে স্থিরীক্কত হইতেছে. যে, পতি নিকদ্দেশ হইলে, মরিলে, গৃহাশ্রম 
ত্যাগ করিলে, ক্লীব হইলে অথব1 পতিত হইলে স্ত্রী পূর্বব পতি উলঙ্ঘন করিয়া যদি 
অন্য পতি গ্রহণ করে, তাহা হইলে তাছার! পুনর্্ঘ শ্রেণীভুক্ত হইয়। তাহাদিগের 
সংস্ষ্ট পরিবারবর্গের সহিত যে সমাজ বহিষ্কৃতা হইবে, ইহার, আর অন্তরা হুইতে 
পারে না। 

পুর্বে যে নারদ বচন উক্ত হইক়াছে, তাহার প্রথম ক্লোকে “পুনঃসংস্কার মর্থতি” 
অর্থাৎ “পুনঃ সংস্কারের যোগ্য হয়” এইক্সপ বাক্য আছে, ইহাতে কেহ €কহ এন্প 
সমালেচন্‌ করিতে পারেন যে, ইহাতে শান্ত্রকার পুনঃ পতি গ্রহণের বিধি দিয়াছেন । 
কিন্তু বাস্তবিক প্র বাক্যের এক্ধপ ভাৎপূর্ধ্য নহে। কোন কোন শান্ত্রকার বলিয়াছেন 
যে পুৰঃ সংস্কার হইলেই পুল বলা যার । ইহাতে এইরূপ বুঝায় যে, যে আবস্থান্বই 
হউক না কেন স্ত্রী পুর্ব্ব পতি পরিত্যাগ করিয়! পুনঃ সংস্কার দ্বারা অন্য পতি গ্রহণ 
রুত্ধিলেই তাহাকে পুর্্য বল! যায় । কিন্ত, নারদের অভিপ্রায় তাহা নহে, তাহার 
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অভিপ্রায় এই যে, যে স্ত্রী পুনঃ সংস্কারের যোগ্য, তাহাকে পুনঃ সংস্কার ছারা গ্রহণ 
করিলে সে পুন শ্রেণীতুক্ত হইবে অন্ত স্থলে অর্থাৎ যে শ্রী পুনঃ সংস্কারের যোগ্য 
নছে,তাহাকে পুনঃ সংস্কার দ্বারা গ্রহণ করিলেও পুনর্ভ্ হইবে না,সে শ্বৈরিণী হইবে। 
নায়দের স্বৈরিণীর পাক্সিভাঁষিক বচন গুলির মধ্যে অস্ত্য শ্বৈরিণীর পারিভাষিক বচনে 
তাহা স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে । তিনি বলিয়াছেন যে, ব্যভিচার দোষে দুষিতা স্ত্রী গুরুজন 
দ্বারা! অন্যে সমপিতা হইলে সে শ্বৈরিণী। দেখুন, ব্যভিচার দোষে দুষিত স্ত্রী পুনঃ 
সংস্কারের যোগ্য নহে, স্থতরাং যে ওরুজন দ্বারা অন্ত পুরুষে পুনঃ সংক্ষার দ্বার 
অপ্সিতা হইলেও তাহাকে পুন শ্রেণীতৃক্ত করেন নাই। অতএব পুল 
ন্বৈরিণীর শ্রেণী বিভাগ কালে দেখিতে হইবে যে, ষে স্ত্রী পুনঃ সংস্কার যোগ্য! 
সে যদি পুনঃ সংস্কার ছারা পুরুষাত্তর কর্তৃক গৃহীত হুইয় থাঁকে, তবে ভাহাকে পুনর্ভ্ 
বল] যাইবে, এবং যে পুনঃ সংস্কারের যোগ্য নহে, সে পুনঃ সংস্কার দ্বারা গৃহীত হইলে 
পুনর্ভনা হুইয়! স্বৈরিণী শ্রেণী তৃক্ত হইবে। অনএবপুনঃ সংস্কার মতি” ইহা 
পুনঃ সংস্কারের অন্ুজ্ঞীবোধক নহে, ইহা! কেবল পুজর্ভু ও স্বৈরিণীর শ্েণী বিভাগ 
করিবার নিক্সম জ্ঞাপক মাত্র । 

বিদ্যাসাগর মহাশয় আর$ বলিক্লাছেন যে, “নষ্টে মৃতে ্রত্রজিতে” বচন মনও 
বলিরাছেন। কিন্ত মন্থু সংহিতাঁষ এরূপ বচন দৃষ্ট হয় না, আর যদি বুহন্সন্ু ইত্যাদি , 
সংহিতার় এ বচন থাকে, তাহাতেও পৃর্বোক্ত মীমাংসার কোন ব্যাঘাত হইতেছে 
না) বরং ইহাই প্রতিপন্ন হইবে যে মন ধর্্মশাস্তে স্ত্রী দিগের এক পতীত্ব ধর্মই 
কীর্তন করিয়াছেন এবং সকল অবস্থাতে স্ত্রী দিগের দ্বিতীয় *্পতি সংগ্রহ যে 
সর্বতোভাবে নিষিদ্ধ বলিয়াছেন; তাহা বিস্তৃত ক্ধপে বিধবা বিবাহ মন বিদ্ধ প্রিক- 
রণে প্রতিপন্ন করা হইক্সাছে । মনু ব্যবহার-শান্ত্ে উক্ত বচন দ্বারা ইহাই মাত্র ব্যক্ত 
করিয়াছেন যে এই পণচ প্রকার আপতকালে স্ত্রী অন্ত পতি আশ্রন্ব .করিলে 
দণ্ডার্ হইবে না | , নারদ যে অভিপ্রান্মে এই বচন উল্লেখ করিয়াছেন, মনও সেই 
অভিগ্রান্েই বলিয়া! থাঁকিবেন, ইন্ছার অন্থা হইবার কোন কারণ নাই। মন্ধ 
প্রোধিত ভর্ভৃক1 সম্থান্ধে কির্ূপণ্বৈধি দিয়াছেন, দেখুন । 


বিধায় বৃত্তিং ভার্য্যায়াত প্রবসেত কাধ্যবান্নরণ ! 
অবৃস্তি কর্ষিতা হি স্ত্রী প্রৃদৃষ্যেৎ স্থিতিমত্যপি ৷ ৭81৯1 
বিধায় প্রেবধিতে বৃত্তিং জিবেমিয়ম মাস্থিতা । - 

. প্রোধিতে ত্ববিধা য়ৈৰ জীবেচ্ছিল্লেরগহিতৈঃ 1৭৫1৯ 
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কুল্ল,ক ভট্টের টাকা,__ 

কার্য সতি মন্ুষ্যঃ পত্তযাগ্রাসাচ্ছাদনাদি গ্রকল্প্য দেশান্তরং 
গ্রচ্ছেৎ। যস্ম'ৎ গ্রাসাদ্যভাব পীড়িত রী শীলবত্যপি পুরুষা- 
স্তপ্ন সম্পর্কং ভজেহু 1৭81 


ভক্তাচ্ছাদনাদি দত্বা' পত্যৌ দেশান্তরং গতে দেহগুসাধন- 
পরগৃহগমন রহিত জীবে, অদত্তা পুনর্গতে স্ুত্রনির্াণাদিভির- 
নিন্দিত শিল্লেন জীবে 1৭৫ | 


কার্ধ্যান্থরোধে বিদেশ গমন প্রয়োজন হইলে, স্ত্রীর গ্রাসাচ্ছাদনের সম্যক্‌ সংস্থান 
করিয়া! বিদেশ যাত্রা করিবে। কারণ গ্রাসাচ্ছাদ্দনের অভাব হইলে জী পুরুষ সম্পর্করূপ 
দোষে লিগ হইতে পারে ।৭৪। 
গ্রাসাচ্ছাদ্নের সংস্থান থাকিলে ভ্রী নিরমবতী হইয়া অর্থাৎ দেহ সংস্কার ও পর 
গৃহে গমনাদি বর্জন করিয়া! কালাতিপাঁতি করিবে । যদি গ্রাসাচ্ছাদনের সংস্থান 
ন। থাকে, তাহা হইলে যক্তোপবীতাদি নির্াণ করিয়া অর্থাৎ অনিন্দিত শিল্প দ্বার 
,জীবিক। নির্বাহ করিবে ।৭৫ 
পাঠকবর্গ এক্ষণে দেখুন স্ত্রী দিগের পক্ষে পর পুক্ুষ সম্পর্ক যে নিতাস্ত দোষের 
বিষয়, মনু তাহা শপষ্টাক্ষরে ব্যক্ত করিয়াছেন, এব পাঁছে এইরূপ দোষ ঘটে, এই 
আশঙ্কায় মনু দিদেশগামী পুক্রষ দিগৃকে শরীর গ্রাসাচ্ছাদনের সম্যক সংস্থান 
করিয়া যাইতে উপদেশ দিল্লাছেন। এবং শ্রী দিগকে নিক্সমবর্তী হইয়া 
থাকিতে বিধি দিয়াছেন, আর যদি গ্রাসাচ্ছাদনের অভাবও হয়, তাহা! হইলে অনি- 
ন্দিত শিল্পদি দ্বারা দীবিক। নির্বাহ করিতে বিধি দিয়াছেন । এমত স্থলে মন্থ যে 
আবার প্রোধিত ভর্তৃক' স্ত্রী দিগকে পুরুষাস্তর সম্পর্ক করিতে বিধি দিয়াছেন, ইহা 
বলা কখনই সঙ্গত নহে। পাছে প্রোধিত ভর্তৃক শ্রীগণ পুকুর সম্পর্ক দ্বারা 
ছটা হয়, এই আশঙ্লায় মধ বখন এমত নিয়ম স্থাপণ্‌ করিয়াছেন, তখন আবার যে 
তাহাই বৈধ বলিবেন? ইচ্ক। নিতাস্তই অযৌক্তিক কথা। তবে যদি দণ্ড প্রকরণে 
.প্রোধিত ভর্ভৃকা স্ত্রী দিগকে পুর্রধান্তর সম্পর্ক জন্য দোষী না? বলেন, তাহার্তে কি 
বুঝায়? তাহাতে এই মাত্র বুঝায় যে ধর্ম লান্ত্রাহ্সারে প্রোফিত ভর্তৃক! হী দিগের 
পুরুধাত্বর সম্পর্ক করা দোষাবহ এবং তাহাদিগের নিক্পমবততী হইয়া কালাতিপাত 
করাই কর্তব্য ও বিখেয়। কিন্ত, কেহ যদি উক্ত বিধি উল্লজ্যন করিয়া! পুরুযাত্তর 
সম্পর্ক করে, তাহা হইলে সাধারণতঃ স্ত্রী দিগের সন্বন্ধে পুরুষাস্তর সম্পর্ক জন্ত থে 
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দণ্ড বিহিত বলিয়! উক্ত হইয়াছে, ইহার পক্ষে তে দণ্ড বিধান করা যাইবে লা। 
তথাপি তিনি এরূপ নিক্পম করিক্লাছেন যে, যদি নিয়মিত কাল অপেক্ষা না করিয়া 
পুরুষাস্তর সম্পর্ক করে, তাহা হইলে ব্যভিচারের দণ্ড হইবে, আর নিয়মিত কাল 
অপেক্ষা করিলে দও হইবে না। ইহাতে ধর্ম শাস্ত্রের বিধি উলজ্বন জন্য সমাজ 
বস্কিত1 হইবে ন।, অর্থ-শাস্ত্রের এপ অভিপ্রায় লহে। এবং অর্থ-শান্তের এক্খপ কথ! 
দ্বার! পূর্বোক্ত ধর্ম শাস্ত্রের বিধি খগুন হইতে পারে ন!। এক্ষণে পাঠকবর্গ নিশ্চিত 
ব্ূপে দেখিতে পাইতেছেন-যে, স্ত্রী দিগের কোন অবস্থাতেই অন্য পি গ্রহণ যে 
সম্পূর্ণরূপে, ধর্শাশান্-বিরুদ্ধ ইচার আর কোনও আপত্তি নাই। 


শত 2৯১০৯ 


চতুর্দশ অধ্যায় । 


পুর্বে বুল শীস্ত হইতে প্রমাণ উদ্ধত করিয়া ইহা দেখান হইক্সাছে যে, যাবতীয় 
ধর্মশান্ত্র কর্তী ও অন্তান্ খধিগণ একবাক্যে বিধবার পুনঃ পতি গ্রহণ নিষিদ্ধ বলিয়া 
গিক্াছেন এবং কোন শীান্্রই এরূপ ব্যবহ,রের পক্ষ সমর্থন করেন নাই। অতএব 
বিধবার বিবাহ ষে সর্ধতোভাবে শান্ত বিরুদ্ধ, সুতরাং ভদ্ত সমাজে কোন মতেই 
প্রচলিত হইতে পারে ন1, ইহা নিঃসংশক্মিত রূপে প্রুতিপন্ন ছইতেছে। * 

বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিয়াছেন যে, কন্ঠ একবার এক পাত্রে বিবাহ দিলে উক্ত 
পাত্রের পরলোক প্রাপ্তি হইলে পিতা পুনরায় দেই কন্ঠাকে দান করিতে পারেন; 
এক্ষণে ইহার বিষয় আলোচনা করা যাউক ।. বাস্তবিক বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এ 
কথাও যাঁরপর নাই শাস্ত্র ও ব্যবহার বিদ্ধ । 

বিবাহিতা! স্ত্রীর পতি বর্তমানেই হউক অথব অবর্তমানেই হউক তাহার আর 
পুনঃ দান হইতে পারে কি না! আগ্রে ইহারই মীমাংসা করা উচিত। পরে যদি 
পুনর্দীন বিধি সম্মত হয় তাহা হইলে, কে দান করিতে পরে? এ প্রশ্নের মীনাংসার 
প্রয়োজন হইতে পারে ) কারণ যদি পুনর্দান্‌ই অশস্ত্রীর হয় তাহা হইলে পুনর্দানের 
অধিকারী বিচার নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক এবং অসন্ন্ধ কথ! হইয়া উঠে। অতএব পাঠক 
বর্গ শাস্ত্রের অভিপ্রায় ও অন্গুজ্ঞা সকল পর্য্যালোচন।, করিয়া দেখুন, যে কন্যাকে 
একৰার বিধিপুর্ববকপ্দটাীন করা হইক্লাছে তি পুনরায় দান কর! যাইতে পারে 
কি ন।। ৯ . 

মনু বলিকাছেন,__ 
সকৃছংশে! নিপততি সকৃৎ কন্যা প্রদীয়তে । 
সকৃদাহ দদানীতি ত্রীণ্যেতানি সতাং দক ৭1 ৪৭1৯ 

পৈতৃক ধন ক্ষ্ভাগু একবারমান্ধ করিবে, কন্তা,*একবারমাত্র দান করিবে, 
“দানি” অর্থাৎ" দিলাম এই বাক্য একবারমাত্র বলিবে, সাঞ্চুগণ এই তিন* কার্য 
এুবারমাত্র করিবেন। 

পাঠকৰর্গ এই মন্ুবচনের আভিতার গ্লকবার অনুধাবন করিয়া দেখুন, ইহাতে 
স্পষ্টাক্ষরে বিধান রহিয়াছে যে, কন্তাঁ একবার “দদানি” এইবাক্য দ্বার! সম্প্রদান 
করা হইলে আর তাহাকে সন্প্রদান করা যাইতে পারে নাঁ। সুতরাং বিবাহিতার 
পুনঃ দান, যে বিধিবিরুদ্ধ ও মন্থুবিরুদ্ধ, ইহাতে ফোন সংশক্প নাই। আমর! 


( ২৪৭ ) 


এই মনুবাক্যকে কত সাবধান পূর্বক রক্ষা. করিয়া! থাকি, পাঠকবর্গ তাহা দেখুন | 
সম্প্রদান মন্ত্রে "সম্প্রদদে” এই বাক্য আছে.. ইহ! “দানি” এই শব্দের প্রতিশব্দ 
মাত্। এই সম্প্দান বাক্য তিনবার উচ্চারণ পূর্বক কন্তাকে পাত্রে সম্প্রদান 
করিতে হয়, এইক্'প নিয়ম আছে। কিন্ত প্র সন্প্রদান-বাক্য তিনবার সম্পূর্ণূপে 
উচ্চারণ করিলে তিনবার “সম্প্রদদে” এই বাক্য বলিতে হয়। সুতরাং এইরূপে 
“সম্প্রদদে” এইবাক্য তিনবার উচ্চারণ করিলে পাছে উপরি উক্ত মন্ুর বিধি 
উল্লজ্বন কর। হয়, এইজন্য. শেষ বাক্যে একবারমান্র “সম্প্রদদে” এই বাক্য উচ্চারিত 
হইক্সা! থাকে । রঘুলন্দন,শিরোমুণি উদ্ধাহতত্বে ইহা বিশেষন্ধপে বিচার করিয়াছেন, 
তাহা দেখুন । 

নান্দীমুখ বিবাহে চ প্রপিতামহ পুর্বকম্‌ । 

বাক্যমুচ্চারয়োঘ্িদ্বানন্যত্র পিতৃপুর্ববকম্‌ || 

এতদেব ত্রিরুচ্চার্যত কন্যাং দদ্যাদযথ! বিধি | 

বিবাহে যো বিধিঃ প্রোস্তা বরণে অ বিধিঃ স্মৃতঃ | 


বাক্য ত্রৈপুরুধিকং কার্য্যং ত্রিরারৃতির্বিবর্জিিতে | 
নান্দীমুখশ্রান্ধে ও বিবাহে প্রপিতামহাদির নাম উচ্চারণ করিবে। এতস্তিন্ন 
স্থজে পিজি পূর্বক নাম উষ্ঠারণ করিবে । এইরূপ বাক্য তিনবার উচ্চারণ 
করিয়া! বথাবিধি কন্ঠাদাল করিবে । স্ভ্রামোচ্চারণের বিধি বিবাহে যেরূপ জামাতা। 
বরণেও সেইরূপ । কেবল সম্প্র্দানে ইহ স্তিনবার উচ্চারণ করিতে হয় এবং বরণে 
একবার মাত্র উচ্চারণ করিবে । 
এক্ষণে দেখুন, সম্প্রদানের বাক্য এইরূপ, 
অমুক গোত্রস্যামুক প্রবরল্যাম্থুক দেৰশন্্মণঃ গ্রপৌত্রাঁয়। 
অসুক গোত্রস্তাযুক প্রবরস্তামুক দেবশর্দণঃ পৌত্রায়। 
অমুক গোতুন্তাসুক' প্রবরস্তামুক দেবশর্রণঃ ুত্া্ম। 
অমুক গোত্রা য়ামুক প্রবরায় গ্রীঅমুক দেবশর্্মণে বরায় অর্চি- 
ভায় তুভ্যং। 
অমুক গোত্রস্ত]্ুক, প্রবরস্তামুক বি এলি 
অস্ুক গোত্রস্তামুক প্রবরস্তাষুক দেবশর্্মণঃ পৌঁত্রীং | 
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অসুক গোত্রন্ামুক প্রবরস্তামুক দেবশর্দণঃ পুত্রীং 
অমুক গোত্রাং অমুক প্রবরাং শ্রীঅসুকীদেবীং । 
এনাং কন্যাং সবস্ত্রাং সিন প্রজাপতি দের্বতাকাং অহং 
সম্প্রদদে | 
পৃর্বোক্ত বিধি অহথসারে এই ব।ক্য তিনবার উচ্চারণ করিলে পসম্প্রদদে” এই 


বাক্য তিনবার বপিতে হর, স্থৃতরাং “সন্কদাহ দানি” এই মন্থৃপ্রোক্ত বিখি উল্লঞ্যন 
কর! হয়। সেই জন্ত স্মার্ত ভট্রাচারধ্য মীমাংসা করিয়াছেন" যে, 


এতদ্দিতি প্রপিতামহপুর্ববকং .বাক্যং তচ্চ ধধ্যপৃ্গবচনাত 

কন্যানামীস্ত মিতি ন তু সম্প্রদদে দদানি বেত্যন্তং «সকৃদংশোনি- 
পততি সকৃৎকন্ত! প্রদ্ধীয়তে | সকৃদাহ ছদানীতি ত্রীগ্যেতানি 
নকৃৎ সক্ৃৎ।” ইতি মন্তুবচনাৎ «বেদা্ধোপ নিবন্ধ স্বাৎ প্রাধান্যং, 
হি মনোঃম্মৃতং। মন্ধর্থ বিপরীতা। ঝ সা স্তি রন প্রশস্যতে |” 
,ইতি বৃহস্পতি বচনাৎ। 

খব্যশৃ্গ বচনে প্রপিতামহ পূর্বক অম্প্রদান বাক্য তিনবার উচ্চারণ করিতে 
হইবে, এইরূপ উক্ত হইয়াছে। কিস্ত তাহাতে 4৭ “সম্প্রদদে” এইশব তিনবার 
উচ্চারণ করিতে গুইবে নাঁ। ভ্রীঅমুকী$দবীং৮» এই বাক্য পর্য্যস্ত তিনবার 
উচ্চাপ্ণ করিতে হইবে। কারণ মন্থু বলিয়াছ্ছেন যে ধন বিভাগ একবার মাত্র 
হইতে পারে, কন্ঠ! একবার মাত্র দান করা যাইতে পারে এবং প্দদানি” দিলাম 
এই বাক্য” একবার মাত্র বলিবে। অতএব যখন বৃহস্পতি বলিয়াছেন যে, 
মন্থু বেদার্থ নিবদ্ধ করিয়াছেন বলিরা মনুম্থতে সর্বপ্রধান এবঙ যে স্থতি মহ্বর্থের 
, বিপরীত তাহা! আদরনীয় নহে, তখন মনু:প্রোক্ত বিধি অন্থুসারে সম্প্রদান বাক্যের 
 প্রীঅমুকীং দেবীং% এই পথ্যত্ত তিনবার উচ্চারণ করিয়া শেষে পএনাং কন্তাং 
সবস্ত্রাং সালক্কারাং প্রজাপতি দের্ধতাঁকাং অহং সম্প্রণদে” এই বাক্যটী রকবার 
.শ্ান্র উচ্চারণ করিবে । ভবদেবভট্টও অবিবন এই জগ মাল! করিয়া বিবাহ 
পদ্ধতিতে এইন্ধপ বলিয়াছেন, 


পক ীযুকী দেবীং ইতি, ভিরিক্তা এনাং কল্যাং 
সবস্ত্রাং লালঙ্কারাঁং প্রজ্গাপতি দেঁবতাকাং অহং সম্প্রদদে | 


স্‌ 
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অর্থাৎ প্রপিতামহ পূর্বক গোত্র প্রবরাদি উল্লেখ করিম “প্রীঅমুকী .দেবীং” 
এইবাক্য পর্য্যস্ত তিনবার উচ্চারণ করিয়! পরে “এনাং কন্তাং ইত্যাদি বাক্য 
একবার মাত্র শেষে বলিবে। এবং আমরা এইরূপ আচরণ করিয়া মনুপ্রোক্ত 
বিধির মর্ধযাদা রক্ষ। করিয়া! আসিতেছি। কিন্ত কালের কুটিল গতিতে পাশ্চাত্য 
বিদ্যার বলে,__এক্ষণকার বিদ্যাভিমান্ী আর্ধযসম্তানেরা আর আর্ধ্যশান্ত্ের মর্ধযাদ! 
রক্ষা করিতে চাঁহেন না!! বিদ্যাসাগর মহাশক়ও যুক্তিবলে শাস্ত্রের এ মর্ধ্যাদ! 
'অবহেল! করিতে রূতসঙ্গর হইয়াছেন !!! 
ৃ পাঠক একবার গুর্বোক্ত শা এবং শ্মার্ত ভট্টাচার্য ও ভবদেব ভষ্টের 
মীমাংসা বিশেষনূপে পর্যালোচনা করিম! দেখুন যে, কন্তা! একপাত্রে সম্প্রদান 
করিতে “সম্প্রদদে” এইবাক্য এককাটলে তিনবার উচ্চারণ করিতেও ইন্টার স্কু- 
চিত হইতেছেন। কিন্ত বিদ্যাসাগর মহাশয়, যে কন্ত1! একবার “সম্প্রদদে” বলিয়া 
একপাত্রে সমর্পণ কর! হইয়াছে, ভাহাকে আবার জন্তপাত্রে কালাক্তিরে “সম্প্রদদে+ 
এইবাক্য বলিতে সঙ্কুচিত হুন না, এবং এইরূপ বারম্বার *সম্প্রদদে” এইবাক্য 
উচ্চারণ করিয়া! পাত্রান্তর হইতে পাত্রাস্তরে সমর্পণ কর! শাস্ত্রীয় বলি! প্রতিপন্ন 
করিতে যত্ব করিয়াছেন। ইহা অপেক্ষা এমত একজন বিখ্যাত শা পণ্ডিতের 
পক্ষে আশ্চর্যের বিষয় আর কি হইতে পারে ? 
ইহা এক্ষণে নিঃসংশক্সিতরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে” যে, সম্প্রনান বাক্যের বে 
অংশে “সম্প্রদদে” এইবাক্য আছে, তাহা একবার ভিন্ন আর দ্বিতীয়বার উচ্চারিত 
হইতে পারে না, এবং ইহা বিধি ও শীল্সবিুদ্ধ। নৃতরাৎ শ্রকবার বিবাহিতা 
কন্তার আরি হ্িতীয়বার দান হইতে পানে ন| । ইহা শান্ত্রসিঙ্ধ । 
বিদ্যাসাগর মহাশয় দেখাইক়াছেন যে, বিষয় বিশেষে দত! .কন্তার পুনর্দান 
হইতে পারে। তাহার শাহর প্রমাণ এই, 
সু যদ্যন্যজাতীয়ঃ পতিতঃ কীব এব চ। 
ৰিকর্মস্থঃ সগোজা বা দাসো দীর্ঘাময়োপি বা 
উড়াপি দেয় সান্যন্রৈ দহাদরপ ভূষণ! 1 , 
রি, বি, পু ১৯১ পৃষ্ঠা 
বিদ্যাসাগর মঙাশক্মের কৃত স্বাদ, 
বাহার, স্ছিত বিবাহ দেওয়া বডির পতিত, স্ব, 
যথেচ্ছাচারী, সগো, দ্ীস অথবা চিররোগী হয়, তাহা হইলে বিবাহিতা কন্তাকেও 
বঙ্জালক্কারে ভূষিত? করি! ক্ষনতপাঁতে সন্তান করে । গু 
: ওক 
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বিদ্যার মহাশয় তাহার বিধবা বিবাহের পুস্তকে যত প্রমাণ উদ্ধত করিয়া- 
ছেন, তাহার প্রত্যেক স্থলে কাহার বচন, এবং কোথা হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন 
সে সমন্তই বলিষা দিরাছেন। কিন্ত এস্থলে সে লব সংবাদ কিছুই নাই $ কেবল 
বিচার স্থলে কাত্যায়ন এইনপ বিধি দিয়াছেন, এইমাত্র বলিয়াছেন । ন্থুতরাং 
এ বচন কাত্যায়নের বলিয়া স্বভাবতঃ বুঝা যায়। সেইন্জন্ত কাত্যায়ন সংহিতার 
পংক্তি পংক্কি তন্ন তন্ন করিরা অন্জসন্ধান করিলাম, কিন্ত ছরদৃষ্ট বশতঃ এ বচন 
পাইলাম না'। যদি কোন নিবন্ধকারের গ্রন্থে এ বচন কাত্যাকনের বলিরা। পরিচিত 
হইক্সা থাকে, তাহাত বিধ্যাসাগর মহাশয় কিছুই বলেন নাই। মাহা হউক, 
শান্সকারের! এ সন্ধে কি বিখি দিক্সাছেন, এবং কিরূপ্রেইব। ইহা মীমাংসিত 
হইক্সাছে, আর এতকাল" এমতস্থলে কিকধপ ব্যবহথা,রর অন্ুগত নি লোকসমাজ 
চলি আসিছ্েছে, তাহী দেখা! যাউক। | 

স্মার্ত ভট্টাচার্যের উদ্বাহ তত্ব দেখুন,__ 

দত্তাং বাঙদত্তাং ইয়ং কন্যা অম্ুুকায় দাতব্যেতি প্রতিশ্রভামিভি 
যব । তত্র বিশেষমাহ নারদঃ,-_ 


ক্রা্গ্যাদিযু বিবাহেষু পঞ্চস্থেষ বিধিঃ স্যতঃ। 
গুগাপেক্ষং ভবেদ্দানমা স্থরাদিষু চ ্রিবু 1 
এষ বিখিঃ সকদ্দান বিধিঃ ৷ 
. গতম | প্রতিশ্রুতুঃপ্যধর্শম, সংঘুক্তার ন দদ্যাৎ। 
অধর্টোজ্ধ দানানহর্ত। প্রষোজক ইতি বিবাদ রত্বাকরঃ। 
কন্ত। একবার লম্প্রদান করিয়া সেই কন্তা হরণ করিলে দাতা চোরের দও প্রাপ্ত 
হইবে। নব ুর্াপে্ষ রে রা হইলে কনা মা হইলেও ভাহকে দিস 
ইয়া লইবে। /্ 
দত। শবে বাগদা বুঝা । অ্াৎ কন্াদাা অমুকী কা অসুক পানে দান 
করিব, যেখানে, এরপত্প্রতিজা সাজ করিক্াছেন, সের স্থলে ও 'কন্তাকে দতা কন্তা 
বলা যায়। ইহার দবিশেষ বিছি নারদ বলিয়াছেন, যে, ্রা্থ্যাঁদি পাচ প্রকার বিবাহে 
“অর্থাৎ ক্রান্য, দৈব, আর্য, প্রাজাপত্য ও গান্ধর্ব বিবাহে. এই বিধি । আর আন্র, 
সক্ষস ও পৈশাচ সি নিজ নিত নীচের রতি নিনার দেওয়। 
 বিদ্থি। . 
এখানে « পন 
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গৌতম 2 হইলেও অধর্ধসংযুক্ত পাত্রে কন্ত। সম্পদান 
করিবেন 1 
বিবদি রত্বাকর মীমাংসাকার বলিক্াছেন . যে, বানু ব্যক্তি বলিতে 
দানের অযোগ্য পাত্রকে বুঝাইবে । রি 
পাঠকবর্গ এক্ষণে ব্ঘুনক্দন শিরোমশির বিচার, পর্যালোচনা করিল দেখুন, 
ইহাতে স্পষ্টতঃ বুঝা যাঁয় যে, ক্রাঙ্ধ্যাদ্দি পাঁচ প্রকার বিবাহ স্থলে কন্যা একবাঁর 
সম্প্রদান করাই বিধি। একবার সম্প্রদান করা হইলে, কোন কাঁরণ বশতঃ সে 
কন্তাকে আর পুনর্দীন করিতে পারা যায়না । কিন্ত €গীততম বলিয়াছেন ষে, কন্তা- 
দাতা অজ্ঞান বশতঃ দানের অযোগ্য -ব্যক্তিকে কন্াদানূ করিব বলিয়! প্রতিশ্রুত 
হইলেও ত্র বাগ্দত্বা কন্যাকে অন্য শ্রেষ্ঠ বরে প্রদান করিবে, তথাপি অযোগ্য পাত্রে 
সম্প্রদান করিবে ন1। কিন্ত, সম্প্রদান হইয়াগেলে আর সে কন্থাঁকে পুনঃ গ্রহণ 
করিতে পারিবেন । কারণ, ইহা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে রান্ধ্যাদি বিবাহে এক 
বার স্প্রদান করাই বিধি। এবং আমর বিবাহে যেখানে কন্তাকে শুল্ক গ্রহণ 
করিলেই বিবাহ সিদ্ধ হয়, এবং সম্প্রদাঁনাদি ক্রিয়া বিবাহ সিদ্ধির কারণ নহে, সেস্থলে 
যদি কন্তার পিতা ত্রূপ অফেঞ$গ্য পাত্রের নিকট হইতে শুল্ক গ্রহণ করি? থাকে, 
তাহা হইলে গৃহীত মূল্য প্রত্যর্পণ করিব অন্য যোগ্য পাত্রে অর্পণ করিবে । কারণ" 
এ বিবাহে গুণাপেক্ষা করিয়া বিঝুহ দেওয়া বিধি । এক্ষণে এ মীমাংসার স্থুল 
তাঁৎপর্যয এইরূপ হইতেছে ?য, অযোগ্য পাত্র হইতে কন্তা পুনংগ্রহণ করিয়া অন্ত 
পাত্রে সম্প্রদাঁন করিবার গৌতম যে কিছছি» দিয়াছেন, তাহা ্রান্ধ্যাদি পাঁচ প্রকার 
বিবাহ স্থলে বাশ্দান পর্য্যন্ত খাটিবে, সম্প্রদান হইয়া গেলে আর থাঁটিরে নাঃ এবং 
আন্রাদি বিবাহে কন্তার মুল্গ্য গ্রহণ কর! হইলেও ইহা! খাটিবে। রর 
এক্ষনে দেখা যাউক যে, দানের অযোগ্য পাত্র কে? ইহার ব্যাখ্য। বশিষ্ঠ 
করিয়াছেন, ষথ1,5 ও 
উদ্ধাহতত্বধ্‌ত বশিষ্ঠ বচন,-__ 
কুলশীল বিহীন পণ্ডাদ্ি পতিতস্ ৮। 
অপন্মারি বিধর্মস্ত রোগিণাং রেশধারিণাং। 
দত্তামপি হারেৎ কন্যাং সগোত্রোটাং তথেব চ। 
কুলশীল বিহীন, ্লীবাদি, পতিত, অপন্মার রোগবিশিক্ট, বিধন্মী, বহুকাঁল্থায়ী 
রোগ বিশিষ্ট, ছদ্মবেশী, ইচ্বাদিগকে কন্যা দান করিব বলিয়! গুতিক্রুত হইলেও 
কন্ঠাদদাতা এরূপ পাত্রে-কন্ত। মন্প্রদান কথ্িবেন না । এবং সগোত্র পাত্রে কন্ঠার 
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বিবাহ হইলেও ধ দম্পতীর মধ্যে পরম্পর বিচ্ছেদ সংঘটন করিবে । 
_ এক্ষণে দেখুন বিদ্যাসাগর মহাশয় যে.বচন কাত্য।য়ণের বলিয়! দেখাইয়াঁছেন, 
তাহাতে আর বশিষ্ঠের বনে কোন প্রভেদ নাই, কেবল এইমাত্র প্রভেদ যে, বশিষ্ঠ 
বলিয়াছেন বে, কুলশীল বিহীনাদি অযোগ্য পান্রে কন্ঠ বাগত্বা হইলেও সে পাজে 
সত্খ্দান করিবেনা ; এবং কেবল সগোত্র স্থলে বিবাহ হইলেও তাহাদিগের মধ্যে 
যাহাতে সংযোগ ন1 ঘটিতে পারে এমত করিবে। কিন্ত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 
কাত্যায়ন বচনে সকল স্থলেই বিবাহ হইলেও বিবাহিতা কন্তাঁকে তাহার স্বাীর 
নিকট হইতে রণ করিবে, এইক্ধপ বলিয়াছেন। যুদি কাত্যাক়্নের এই ধচনে কোন 
অঙ্গ বৈকল্য সংঘটিত ন1.হ্ুইয়! থাকে, তাহা হইলে বলিতে হইবে ষে, এবিধি আস্- 
রাদি বিবাহ স্থলে প্রয়োজা, ব্রাঙ্গ্যাদি বিবা্ছে নহে । কারণ, তাহা হইলে, কাত্যা- 
কনের বচন মনু, গৌতম ও বশিষ্ঠ বচনের সম্পূর্ণ বিরোধী ইয়া! উঠে। এমত বিরোধ 
স্থলেও মন, গৌতম ও. বশিষ্ঠের বিধিই গ্রাহ্, কারণ ইহাকে বলবত্বর প্রমাণ 1 বলিতে 
হইবে তাহার কোন সংশক্ক নাই। 
গ্লাঠকবর্গের এক কথার সংশয় এখনও রহিয়াছে । তাহার। বলিতে পারেন যে, 
্রাঙ্ম্যাদি বিবাহে দানের অযোগ্য পাত্রে কন্তা! বাগত্বা' হইলেও যেমন তাহাকে সে 
“পাত্রে দান না করিয়া শীত্রান্তরে দান করিতে পারা যায়, সেইরূপ যখন বশিষ্ঠ 
সগোত্র পারে কন্তা সম্প্রদান হইলেও তাহাকে হরণ করিতে বলিয়াছেন, তখন 
প্রদত্বা কন্যাকে, অন্য পাত্রেও অর্পণ করা যাইতে পার়ে। কিন্তু একবার 
সম্প্রদদে পাঠ উচ্চারিত হইয়া কন্া সঙ্দঘপিত ছইলে তাহা আর ফিরিবাঁর নহে। 
অতএব গোত্র পাত্রে কন্তার সম্প্রদান.হইলে, তাহাকে” আর অন্ত পাত্রে অর্পণ 
কর! যাইতে পারে না। এমত অবস্থা হইলে কিরূপ আচরণ করিতে হইবে, তাহা 
বৌধায়ন স্বতিতে স্পষ্ট বিধিবদ্ধ হইয়াছে । যথা,-_ 


* পরাশর মাধবে বিবাহ প্রকরণে,__ 
ন চাত্র ধমলিতযোগ্গোন্র প্রবরয়োঃ গরর্যদাস নিমিত্তং শঙ্কনীয়ং 
প্রত্যেকং দোবাভিধানা্চ। 
তদাহ বৌধায়ন:,__ 
.. সগোত্রাং চেদমত্যোপর়চ্ছেম্মাতৃবদেনাং বিভূয়াৎ। 
শাতাতপোঁহপি।- ই. 
পরিণীয় সগোত্রান্ত দান প্রবরাং তথা! 


( ২৫৩ ). 


কৃত্ব। তশ্য1ঃ সমুতসর্গং ত গুরুচ্ছং*বিশোধনম্‌ ॥ 
আপন্তন্ঃ,_ 
-. সমান-গোত্র-প্রবরাং কন্যামুছোপগম্য চ। 
তস্তাযুৎপাদ্য সম্ভানংাব্রাহ্মণ্যাঁদেব হীয়তে | 


সমান গোজা! কন্ত! বিবাহ করিলে তাহাকে পরিত্যাগ করিক্স! মাতৃবৎ ভরণপোষণ 
করিবে। 

সগোত্রী কন্ঠ বিবাহ করিলে তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া তণ্তকচ্ছ, (অতিরুচ্ছ, ) 
ব্রতাচরণ ছারা শুদ্ধ হইবে । 

সমান গোত্র অথব! সমান প্রবরা কন্তা বিবাহ কাযা তাছাতে অভিগমন 
পুর্ববক সন্তান (চণ্ডাল ) উৎপাদন করিলে ব্রাহ্মণত্ব লোপ হয়। 

এক্ষণে পাঠকবর্গ বিবেচন। করিয়! দেখুন যেঠ বৌধায়ন যখন বিবাহিতা সমান 
গোত্রা কন্ঠাকে পরিত্যাগ করিয়া! তাহাকে মাতৃবৎ ভরণ পোষণ করিতে বিধি 
দিতেছেন, তখন সে কন্তা যে আর অন্ত পাত্রে প্রদত্ত হইতে পাঁরে না, তাহা ইহা- 
তেই স্পষ্ট গ্রতিপন্ন হইতেছে। কারণ, ষদি সেই কন্ত। অন্তপাত্রে অর্পণ করিবার 
শান্্রীক্ বিধি থাকিত, তাহ! হইলে প্র পান্রকে তাহার ভরণ পোষণ করিতে হুইরে 
বলিয়া বিধি দিতেন না । আরও দেখুন, কেন সেই কন্ঠাকে বিবাহ হইলেও হরণ 
করিবার বিধি দেওয়া হইয়াছে । কারণ সেই কন্তাকে তাহার স্বামীর নিকট হইতে 


হরণ না করিলে, তাহার গর্তে যে সম্জর্, হইবে, সে চণ্ডাল এবং সৈই স্বামী অক্রাঙ্গণ 
হইবে। স্ুৃতরাঁং তাহাদিগের দাম্পত্য ব্যবহার নিবৃত্তি কবিবার জন্যই শান্ত্রকারের! 


তন্ধপ বিধি দিয়াছেন, অন্ পাত্রে অর্পণ করিবার জন্ত প্র বাঁধ কখনও দৈন নাই । 

সকলেই এক্ষণে দেখিলেন যে, কন্তা ণদদানি” এই বাক্য দ্বাযী এক বার 
সম্প্রদান করা হইলেই কোন কালে এবং কোন অবস্থাতেই সে কন্তার আর পুনঃ দান 
হইতে পারে না । এবং শীল্তমত দাঁন যে একবারেই 'হইতে পারে, এ কথার আর 
কোন সংশয় নাই। ৯ 

বিন্যালাগর মহাশয় বে কাততযানের বচন গেখািয়াছেন, এবং তিনি ইহার অর্থ. 
যেরূপ করিয়াছেন, তর্কাস্থরোধে তাহা! স্বীকার করিলেও বিধবার পুরর্দান সিদ্ধ হয় 
না! “পকৃৎকন্। প্রন্ীয়তে” অর্থাৎ কন্তা ওকবার মাত্র সম্প্রদান করা যাইতে পার়ে। 





রগ মুল পুস্তকে “ অতিক্কচ্ছ ₹” এইরূপ পাঠ আছে। 
. + মুল পুস্তকে “চগ্ডালং ” এইবূপ পাঠ আছে। 
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"স্দাহ দদনীতি” অর্ধাৎ“দদানি” দিলাম এই'বাক্য একবার মাত্র বলা যাইতে 
পারে। ইহা মনু প্রোন্ত সাধারণ বিধি। কাত্যায়ন বচনে যে বিশেষ বিধি উক্ত 
হইয়াছে, তাহাতে এই মাত্র দেখ যায় যে, কয়েকসী স্থল বিশেষে 
কন্তা সম্প্রদান হইলেও তাহাকে পুনঃ গ্রহণ করিয়! অন্য পাত্রে পুরর্দান কর! 
যাইতে পারে। অতএব এ বিশেষ বিধির অন্তর্গত স্থলভিন্ন অন্যস্থলে এ সাধারণ 
বিধিই অবলম্বন করিতে হইবে । সুতরাং কাত্যায়নোক্ত কয়টা, রিশেষ স্থল ভিন্ন অন্য 
স্থলে কন্ঠা একবার প্রদান করা হইলে আর তাহাকে যে পুনর্দান করা যাইতে. 
পায়ে না ইহা সিদ্ধ হইতেছে । . যেমন প্রতিদিন সন্ধ্যোপাসনা করিবে, ইহা নিত্য 
বিথি। কিন্তু বচনাস্তরে কথিত আছে যে পক্ষান্তে” মাসাস্তে, দ্বাদশীতে, পিতৃমাহ্‌ 
শ্রাদ্ধ দিবসে সায়ং সন্ত্যা করিবে না, এবং তশৌচ কালে দন্ধ্যা বর্জন করিবে। 
অতএব এই বিশেষ বিধিতে বে যে স্থল উক্ত হইয়াছে, তত্তিশ্ন অন্ত স্থলে সন্ধ্যা বর্জন 
করিলে পুর্বোক্ত নিত্য বিধি উল্লজ্ঘন জন্য প্রত্যবায়ভাগী হইতে হয়। সেইন্ধপ 
“একবার কন্তা দান করিবে” “দানি এই বাক্য একবার মাত্র বলিবে” ইহা নিত্য 
বিধি। কাত্যায়ন বলিয়াছেন যে কুলশীল বিহীন ইত্যাদি কয়েক স্থলে কন্তা অযোগ্য 
পাত্রে দান হইলেও কন্তাকে পুর্দান করিতে পারিবে । ,অতএব ইহাতে প্রতিপন্ন 
হইতেছে ষে এ কয়েক অযোগ্য পাত্র ভিন্ন অন্য স্থলে অর্থাৎ দানের উপবুক্ত পাত্রে 
কন্তা দান করিয়া! সেই কন্তাকে পুনর্দীন করিতে পারিবে না। যেমন বিশেষ বিশ্ধ 
অনুসারে কোন কোন দিন সন্ধ্যোপাসন] বর্জিত ছু বলিয়া সকল দিনেই সন্ধেযা- 
পাননা বঞ্জিত হইতেপারেনা, সেইরূপ কাত্যারুনের বিশেষ বিধি অনুসারে কয়েক 
স্থলে কন্তা পুর্ব হইতে পারে বলিয়৷.সকল স্থলেই কন্তা, পুনর্দততা হইতে পারে 
না। বিদ্যাসাগর মহাশয়, কাত্যায়নের যে বচন প্রমাণ স্বরূপ প্রয়োগ করিয়াছেন 
এবং ভিনি এ বচনের যেন্দপ অভিপ্রায় ব্যখ্যা করিয়াছেন তাহাতেই নিঃসংশয়িত 
রূপে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, কুন্য! বিবাহযোগ্য পাতে একবার বিধি পূর্বক অপপিত 
হইলেই সে কন্তার আর পুনর্দান হইতে পারে না। ইহা! নিতান্তই গহিত, অবৈধ 
“এবং শান্তর বিরুদ্ধ । পলতএব এক্ষণে দেখুন যে বন্ত্যকে, একবার যোগ্যপাত্র দেখিয়] 
পাত্রস্থ কর! হইয়াছে, জুতরাং যাহার বিবাহ সিদ্ধ হইয়াছে, পরে ৫স পাত্র যদি ব্রিধন 
বন্তুকাল স্থায়ী রোগগ্রসথ, ক্লীব, মৃত, নিরুদ্দেশ গৃহাশ্রমত্যাগী অথব! কর্ম দোষে পতিত 
হ্য,তাহা হইলে উক্ত কাত্যায়ন বচনান্দারে সে্্রীর আর পুনর্দান হইতে পারে না। 
কারণ, সম্প্রদান কালে বর কাত্যায়নোক্ত অযোগ্য পাত্র ছিল না? স্তরাং ফাত্যা- 
রনের বিশেষ বিধি এ স্থলে খাটিতে পারে না । কাজেই বলিতে হইবে যে, মন্থ 
প্রোক্ত সাধারণ বিধি অন্থসারে সে সত্রীর পুরর্দান শান্্রমতে আর হইতে পারে না। . 
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অতএব ইহা এক্ষণে নিশ্চয়কপে স্থির হইতেছে যে, ত্রাঙ্গ্যাদি বিবাহে কল্ঠা একবার 
“সম্প্রদদে এই বাক্য উচ্চারণ পৃর্র্বক বিধিমতে পা্রস্থ হইলে, সেই কন্যাকে শান্তর 
মতে আর অন্ত পা্ডে অথবা সেই পাজরেই পুবর্দান করা যাইতে পারে না। যদি 
কেহ তাহা! করে, তাহা হইলে সেই কন্াদাতা .চৌরদণ্ড-ভাগী হইবে, এবং 
এরূপ অশীস্তীয় কন্তা দানকে বিবাহ বলা যাইতে পারে 'না। নিক্ষ্ট জাতীয় 
লোকেরা বেয়া জমস্ত্ক সাং! করিয়া থাকে, ইহাও সেই লাহহা ভিন্ননমার কিছুই. 
মহে। 
বিদারিশিসহাশির স্থলেও সেই *অর্জুনাত্মজ শ্রীমান্” ইত্যাদি বচন মহা- 
ভারত হইতে উদ্ধৃত করির! দেখাইয়াছেন যে, পৃর্বকালে পিতা বিধবা কন্তাকে 
বিবাহ দিয়াছেন । এ বচন লইয়। পূর্বে যথেষ্ট রাক্য ব্যয় করা হইয়াছে, এবং 
বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চাতুরীও বিশদরূপে দেখান হইয়াছে। অতএব এ স্থলে 
ঁ সকল কথার পুনরালোচন] .করিবার প্রয়োজন নাই। বিদ্যাসাগর মহ্াশর 
ইরাবানের জন্ম বিবরণের সমস্ত ভাগ পাঠকবর্গকে দেখান লাই । প্এবমেষ সমুতপন্নঃ 
পর ক্ষেত্রেহ্জনাত্মজঃ”, ব্যাস বচনের এই ভাগটী তিনি প্রচ্ছন্নভাবে রাখিয়া! অযথা 
মিথ্যা বিতণড করিয়াছেন । * ইরাবান্‌ বাস্তবিক তাহার মৃত পিতার ক্ষেত্রজ পুত্র। 
ইস্থাতে বিবাহের কথাই নাই, স্থতরাঁং বিবাহাঙ্গ সম্প্রদানের কথাও নাই। ইরাবানের * 
পিতামহ নাঁগরাজ পুক্রবধূকে নিয়োগ ধ্মান্ুসারে এক পুত্রোৎপাঁদনের অন্ত অর্জুনে 
নিবুক্তা করিরাছিলেন। বিদ্যাসাগ় মহাশয় যে কোথা হইতে “নতাক্কাং” পাঠ উদ্ধত. 
করিয়াছেন, তাহ! তিনি জানেন। বিভ্র-বর্ধমানের মহারাজ! যে বহাভারত সুদরিত 
করিয্া বিতরণ করিয়াছেন, তাহাতে পলুযায়াংপাঠ আছে এবং আজ পর্যন্ত য়ে কয় 
. খানি মহাভারত প্রচারিত হইয়াছে, তাহার যতগুলি দেখিয়াছি - প্রত্যেক গ্রন্থেই 
প্লুযায়াং” পাঠ আছে।. অতএব ইহাতে বুঝা যাইতেছে যেঃ িদ্যাসাগর হাশরের 
উচ্ধ বচন পাঠাজুরিত হই্াছে। | রর 
এস্লে ছযায়াং শ্ই সঙ্গত বলনা বোটহ়। : কারণ নিয়োগ-ধর্মাকষসারে স্ত্রী 
দিগকে নিযুক্তা করিতে হইলে ,ককজন হারা নিষুক্তা করিতে *হয়স পতি বর্তমানে 
পতি কর্তৃু নিযুক্ত হল বিখি। যেমন কুন্তী পাণু কর্তৃক নিযুক্তা হইক্াছিলেন, 
এবং পতি অবিদ্যমালে স্বগুর শ্বাুড়ী ইত্যাদি পতিকুলের গুরুজন দ্বারা নিযুক্ত 
হইতে হয়। খ্বাল্য কাঁলে পিতার অন্্গত, যৌবনকালে পতির অস্থগত এবং 
বার্ধক্যে তরী দিগে পুত্রের অস্থগত থাকিতে হয়। অর্থাৎ, ধর্ম বন্দাদি যে কোন্‌ 
কার্ধ্য করিতে হয়, ভাহী বল বিশেষে সকলের অনুক্তা অথব1 অভিপ্রায়ান্ুসারে 
করিতে ছইবে স্ত্রী দিগের অস্বতজ্রত নিত্য ধর্ম । কিন্ত যে স্থলে পতির লোকাস্তর 
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হইয়াছে, অথচ পুল্র নাই তখন স্ত্রী ষে কাহার অন্গুগত থাকিবে, তছিষয়ে নারদ 
এই ব্যাবস্থা দিয্লাছেন, ষথা,__ 
জিস্ৃত বাহুনকৃত দ।য়ভাগ দেখুন। 
স্বতে ভর্তর্ধ্যপুত্রায়াঃ পতিপক্ষঃ প্রভুঃ স্্িয়াঃ | 
বিনিয়োগেহর্থ রক্ষাস্থ ভরণে চ স ঈশ্বরঃ 
পরিক্ষীণে পতিকুলে নির্ধনুূষ্যে নিরাশ্রয়ে | 
তৎসপিগ্েষু চাসৎন্থ পিতৃপক্ষঃ প্রভু স্ত্রিয়াঃ০। 
জিস্ৃত বাহুনের মীমাংসা,_ 
বিনিয়োগে _দানাদে 1 
টনি রা ভর্ভৃকুল পরতন্ত্রত! তন্যাঃ | 
দায়ভাগ ১৩৪ প্রোক। 
পতিবিক্বোগ হইলে অপুপ্রান্ত্রী পতিকুলের বশবর্তিনী হইবে। তীহাদিগ্ের 
আদেশাস্থসারে ধনরক্ষ ও দাঁনাঁদি কার্ধ্য করিবে । যখন পতিকুল নির্ষনুষ্য হয়, 
অর্থাৎ পতির সপিগাদি কেহই না থাকে, তখন পিতৃপক্ষের পরতন্ত্রা হইবে। 
অতএব দেখুন শার্থে অনপত্য বিধবাদিগকে পদ্িকুলের লোকদিগের পরতন্ত্র হই- 
কেও তাহাধিগের আদেশীচ্সারে কার্ধ্য করিতে বিধি দিয়াছেন, এবং যখন পতিপক্ষে 
কেহই না থাকিবে, এমন কি, যখন পৃতিকুলে পির সশিও কেহ.না থাকিবে, 
তখুন পিতৃকুলের পরতক্্ হইতে, বিবি দিয়াছেন । অতএব পতি অবিদ্যমানে 
স্বপ্তর ছারা রী নিক্বৌগধর্মে নিযুক্ত! হওয়া বিধি সঙ্গত বলিয়া স্পষ্ট প্রতীক্মমান 
কুইতেছে, সুতরাং ব্যাসবচনে পক্,বারাং? পঠিই বিধিসঙ্গত হুইতেছে। দদতগএব 
নাঁগকন্। শ্বগুর বিদ্যমাঁনে যে তাহার পিতাকর্তৃক নিযুক্কা হইয়াছিল, একথা বিচার- 
খাত 'হইক্চেছে না.। ফাঁকা হউক, এন্থলে পিতাই নিক্গোগকর্ত। হইক্স। থাকুন, 
আর খবশুরই নিষনাগৃকর্তা ছইক্ষ। থাকুন, তাহাতে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিচার্য্য 
বিষরের কিছুই প্রসাশিত হইতেছে না কারণ, বখন ব্যাপাবচনেই দেখ] যাইতেছে 
য়ে, অদ্ুলের সহিত বিধবা দাগরস্তাঁর- বিশ্বাহই হয় নাহি, ক্তখন বিদ্যাসাগর 
চি ব৮৮ বিধবা, কর! পুর্ন হইয়াচ্ছে ইন প্রমাণ করিবাঁর 
নব্র প্রয়াস পাইয়াছের, তাহ! সর্ধ্রতোভাবে নিস্ফল হইতেছে । 
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. বিদ্যসাগর মছাশক্ব যে যে; পিতাই বিধবা কন্চঁকে পুরর্দান করিবার 
অধিকারী । এ পুল্তকে এ বিচার করিবার কোন াবশ্তকতা দেখিতেছি না। কারণ, 
বিধবাকন্তার পুরর্দানই খন শান্রসিদ্ধ হইতেছে না, তখন দানের অগ্রিকারী কে? 
এ প্রপ্ঠই হইতে পারে না । তথাপি রিদ্যাসাগর মহাশয় যখন এ কথার অবতারণা 
করিয়াছেন”“তখন এ সম্বন্ধে ছুই চাঁরিটী কথ! বল! অসঙ্গত নহে! 

বিদ্যাসাগর "মহাশয় এ সম্বন্ধে যে বক্তৃতা! করিয়াছেন, তাহার স্থুলমর্্ম এই যে 
কন্তাদান ও কন্ঠাবিক্রক, ভূমি ও ধেসুদান ও বিক্রয়ের স্তায় তত্স্বামীর শ্বত্বধ্বংশকারী 
দান বিক্রপ্ন নহে। সুতরাং পিত! কন্াদান অথবা বিক্রয় করিলে পিতার স্বত্ব ধবংশ 
হয় না। এবং অস্বামীকৃত' দান যেমন ভূমি ও প্েন্ু সম্বন্ধে অসিদ্ধ হুর অর্থাৎ 
যাহার ভূমি ও ধেস্ু সে যদি উহা! দান বা বিক্রয় ন! করে, অথচ যাহার তাহাতে 
স্বত্ব নাই সেষদি উহ দান বা বিক্রয় করে, তাহা হইলে প্রী দান অথবা বিক্রন্ন 
অসিন্ধ হইয়া! যে প্রক্কত স্বত্বাধিকারী তাঁহাকে অস্থামীরুত দত্ত বা বিক্রীত ভূমি ও 
ধেনু প্রত্যপ্পিত হইয়া থাকে । প্কন্াদান ও বিক্রয়” স্থলে সে নিয়ম নহে। 
কন্তাঁতে যাহার স্বত্ব থাকিবার সম্ভাবনা, সে ব্যক্তি দাঁন .করিলে যেমন বিবাহ 
সম্পন্ন হয়, যেব্যক্তির কন্তাতে স্বষ্ঠ থাকিবার কোনকালে সম্ভাবন! নাই সে ব্যক্তি 
করিলেও বিবাহ সেইরূপ সম্পক্প হইয়া একে ।” (বি, বি, পুঃ ১৯০ ও ১৯১ পৃষ্ঠা) 
বিদ্যাসাগর মঙ্থাশয়ের নিজের কথাতেই ইসা নম্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হইতেম্বে ষে, 
পিতা স্বয়ং কন্তাদ্দান করুন আর খঅন্যকেহই করুক কন্া একবার দন করা হইলে 
আর তাহা 'অসিদ্ধ হইতে পারে না) এবং অস্য কর্তৃক কন্তাদত। হইলে প্লিতা ইচ্ছা, 
করিলেও অস্থামীক্কৃত দান বলিল্না তাহা অসিদ্ধ করিতে পারেন ন1। স্থতরাং ইহাতে 
কি এইরূপ বুঝ্জাইতেছে না যে কন্তা! একবার-বত্ত। হইলে পিতার আর ০স কন্ঠাকে 
পুমর্দান করিবার: অধিকার থকে না? যদি পিতার পুর্ন করিবার অধিকার 
থাঁকিত, এতাছা। হইলে "তিনি ভিন্ন অস্ঠবর্তৃক কন্তাদত্তা হইলে সেঁবিবাহ অসিন্ধ 
করিবার অধিকারও সাহার খাঁকিত। বিদ্যাসাগর মহাশিয়ও স্বীকার করিবাছেন 
থে, অস্থামীকত দান যেমন রাজন্বারে অভিযোগ উপস্থিত করিয়া ব্যর্থ করা। যাইতে 
পারে, কন্তাদান অনধিকারীকত হইলেও পিতাঁ সেইকপে উহা ব্যর্থ করিতে পারে দা । 
সুতরাং ইহাতে নিশ্চকরঞ্জে বুঝ! বাইতেছে যে, কন্তা একবার দত্ত! হইলে পিতার 
সে দানে ব্যর্থ করিবার অধিকার থাকে ন1। অতএব দেখুন বন্তাদান ও তদান্থ- 
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ষঙ্গিক হোম মন্ত্রাদিদ্বারা কন্তাও প্রতিগ্রহিতার মধ্যে যে পতিপত্বীত্ব সম্বন্ধ সংস্থাপিত 
ছয়, তাহা! একবার সংস্থাপিত হইলে আর মোচন করিবার অধিকার কাহারও 
থাকিতেছে ন। এমন কি পতি স্ত্রী বিক্রয় অথব। ত্যাগ করিলেও এ সম্বন্ধ যাইবার 
নহে। মনু ইহ সপষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন । যথা” - 

ন নিক্ষুয় বিসর্গাভ্যাং ভর্তার্য্যা বিমুচ্যাতে | 

এবং ধর্ম 'বিজানীমঃ প্রাক্‌ প্রজাপতিনির্মিতম্‌ | ৪৬।৯। 

বিক্রয়ে বাঁ ত্যাগে ভর্তা হইতে ভার্ধ্যার ভার্্যাক্ব যুক্তি হয় না, পুর্ব প্রজাতি 
নির্মিত এরূপ নিত্য ধর্ম আমরা অবগত আছি। “৪৬ 

মন আরও বলিয়াঁচেন যে, বিবাহে পতিপত্রীর একত্ব হ্র। যেই স্ত্রী সেই 
পুরুষ, এ ছুয়ের মিলিত ভাবকে এক পুক্রষ বলা যায়। স্বতরাং পত্ধী পতির অর্ধাঙ্গ 
মাত্র। অতএব এই ছুই অঙ্গ অর্থাৎ স্ত্রীও পুরুষ একত্র করিয়া এক পুক্রষ নামে 
অভিহিত হইয়াছে। স্ত্রী ্ পুরুষের সহকারী অঙ্গ বলির! বামাঞ্জ নামে অভিহত 
হুইয়াছে যথা,__ 

মনু? ূ রা 
'এতাবানেৰ পুরুষো যজ্জায়াত্মা প্রজেতি হ। 

বিপ্রাঃ প্রাহুস্তথা চৈতদেঘা ভাতা সা! স্মৃতাঙ্গনা || ৪৫1৯ 
তথা! বাঁজসনেয় ত্রাহ্মণমূ। 
অর্জোহ বা এষ আত্মনো যজ্জাঁয়া তষ্মাৎ যাঁবজ্জায়াং ন বিল্দতে 

নৈতাবহ প্রজায়্ুত অসর্ববোহি তাবন্তবতি অথ যদৈৰ জায়াং 
বিন্দতেহথ প্রজায়তে তর্হি সর্ষ্বো ভবতি । | 
ৰ কুল.কভট্টৃত শ্রগতিঃ | 

একক পুরুষ পপুকৃষ, নামে অভিহিত হইতে পারে না। প্ররুষ, শ্রী ও অগত্য 
এই কয়টা শ্িলিত হ্ইস্কা একটা বারা ০০ 
বন্িযাছেন, যে ভর্তা যেই. অঙ্গন! । ৃ 

কুন্ন, কউ এই মন্ধু বনের ব্যাখ্যাকালে যে বেদবচন উদ্ধূভ করান, ॥ 
রেছ বাকের ক্মতিপ্রার এই, বথা। “ 
বক্ষ পুরুষ, জী পরিপয়্ না করেন ততক্ষণ পুরষণাীবার খাবেন, ভার্য্য। 
গ্রহণ কু রিলে পুক্রুষ সম্পূর্ণ হন। 
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এক্ষণে পাঠকবর্গ বিবেচন1 করিয়া দেখুন যে, বিবাহে স্রী সংগ্রহ কর! ইজ্জিয় 
চরিতার্থ জন্ত নহে। যেখানে ইন্জ্রিয় চরিতার্থ করাই স্ত্রী পুরুষ সংযোগের উদ্দেশ, 
সেখানে অবশ্তই বলিতে হইবে যে, স্ত্রী পুরুষের মধ্যে উভয়ের প্রয়োঁজনই সমান, 
সুতরাং কেহ কাহার নিরমাধীন হইতে পারে না। “কাজেই এরূপ সংযোগ কেবল 
পরম্পরের মনোগত চুক্তি মাত্র। কেহ কখন এই চুক্তির নিক্ষমাতিক্রম করিয়া 
কার্য করিলে, তাহারা তখন আর কেহ কাহার পতি পত্বী নহে। তধে মনে মনে 
পতি পত্বী নহে বলিলে চলেন, বিচারকের নিকট চুক্তি ভঙ্গের প্রমাণ করাই! 
দশজনকে জ্রীনাইয়া পতিত্ব ও ভার্ধ্যাত্ব ভাৰ ত্যাগ করিতে পারে। কিন্ত হিন্দুদিগের 
পতি পত়ীত্ব এরূপ ভাবের যুক্তিমার্গানুযায়ী নহে। ইহাতে বিশেষ ধর্ম্বন্ধন আছে । 
হোমমন্ত্রাদিসিদ্ধ পতি পত্রীত্ব সম্বন্ধ কেহ কখন মোচন করিতে পারে না। পুরুষ 
বিশেষ কারণ বশতঃ স্ত্রী সহবাস পরিত্যাগ করিতে পারেন ; কিন্ত তাহাতেও স্ত্রীর 
ভার্্যাত্ব বন্ধন মোচন হয় না, স্ত্রীও পতি পতিত অথবা কুষ্ঠাদি রোগগ্রস্থ হইলে 
তাহার শুশ্রুষ। নাঁ করিতে পারেন, কিন্ত তাঁহাতেও পতির স্বামীত্ব নষ্ট হইবার নহে। 
এমন কি, কান্থার পরলোক হইলেও এ সম্বন্ধ হইতে কেহ মুক্ত হইতে পারেন নখ । 
উভগ্নের মৃত্যুতে পরলোকে চ্চাহারা একত্ব প্রাপ্ত হয়। এক্ষণে পাঠকরর্গ বুঝিতে 
পাঁরিলেন ষে, বিধিমতে একবা'র পতি পত্ীত্ব সম্বন্ধ সংস্তাপিত হইলে তাহা! বিমোঁচন * 
করিতে কাহারও অধিকার নাই$ অতএব পিতাই হউন, আর যে কেহই হউন 
না কেন, একবার বিধি পুর্র্বক কন্যা সম্প্রদান করিয়া গ্রহিতার সহি পত্তি পতীত্ব 
সম্বন্ধ সংস্থাপিত করিলে তাহারা আর শ্টশস্বন্ধ মোচন করিতে পারেন ন1। সুতরাং 
তাহারা আর সে কন্তাকে পুনর্দান করিবাঁরও অধিকারী হইতে পারেন নাত। কন্ঠাতে 
পিতার যে স্বত্ব থাঁকুক না কেন, কোন পাত্রের সহিত কন্তার একত্ব একবঙ$র সম্পাঁ 
দিত হইলে পিতা যখন আর €স সম্বন্ধে হস্তক্ষেপ করিতে অধিকারী নহেন্ন, এবং 
পতিপত্বীত্ব সম্বন্ধ একবার সংস্াপিত ভইলে কোন প্রকারে এবং কোঁন 
কালে বখশ' তাহ! আর বিমোচিন্ হইবার নহে, তখন কন্তাঁকে পুরর্দান করা 
পিতার ক্ষমতার অতীত। বিধবা কন্যা পিতার কন্যা বটে, * তাহাতে কোন 
সংশয় নাই। কিন্ত কি্বলিয়! কোন্‌ অধিকারে একজনের স্ত্রীকে তিনি অন্যপাত্রে 
অর্পণ করিবেন ? যদি পিতা কন্তাকে পুর্ব পতির ভাধ্যাত্ব হইতে নিষাসন করিতে 
পারেন, তাছ। হইলে তিনি যদৃচ্ছাক্রমে তাহাঞ্ক অন্য পাত্রে অর্পণ করিতে পারেন ৯ 
কিন্ত শাস্ত্রের অভিপ্রান্ান্থসারে এ সম্বন্ধ একবার সংস্থাপিত হইলে আর মুক্ত হইবার 
নহে, এ বন্ধন চিরস্থীয়ী। । এমত স্থলে বিধবা! একজনের ভার্য্যা থাকিয়া আবার 
অন্ভের ভার্ধ্যা কিন্ূপে হইবে ? এবং শিতাঁইবা কিরূপে বিধবা কন্ঠাকে অন্টের 
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ভাধ্যা করি! দিবেন । আগ্রে পুর্ধবককৃত বন্ধন মুক্ত করুন, পরে অস্তের সহ্ছিত পৃন- 
রন্ধন সংস্থাপন করিবেন। হিন্দুর পতি পত্থী বন্ধন মনগড়া কার্ধ্য নহে যে, "ইচ্ছা! 
হইলেই বন্ধন মুক্ত করা যাইতে পারে। যাহারা কন্যার বিবাহ পিতার মনগড়া 
কার্ধ্য বলিয়া ভাবেন, তাহারা! কন্তার সহল্রবার বিবাহ দিতে পারেন। তাচ্ছাতে 
পতির মৃতু পর্য্যস্্র অপেক্ষা করিবারই বাঁ আবশ্তকতা কি? ইচ্ছা হুইলে পতি 
স্বত্বেও ও যুক্তি অনুসারে কন্যাকে আর একটী পতির নিকট অর্পণ করিতে পাঁরেন। 
এইরূপে কন্ঠার জীবমান কালে বহুপতিও হইতে পারে, ত্বাঙ্গাতেও কোন বাধা 
ৃষ্ঠ হয় না। তবে শাস্ত্রের বিধান মতে চলিতে হইালে ইহা! অবশ্ঠই স্বীকার করিতে 
হুইবে যে, স্ত্রী পুরুষ পতি,পত্বীরূপে একবার নিবদ্ধ হইলে €স বন্ধন আর সুক্ত হইবার 
নছ্ছে। সুতরাং বিধি মতে এক ক্ষন্র ভার্ধযা হইয়া স্ত্রী কোন মত্তেই অন্তের ভার্ধ)। 
হইতে পারে না। যন্দি বলেন, যে পুরুষের সঙ্গে কন্তার ভার্যযাত্ব সম্বন্ধ সংস্থাপন 
করিক্াছিলেন, সেই পুরুষের পরলোক হইলে স্ত্রীর আর তাহার সহিত ভার্ধ্যাত্ব 
সম্বন্ধ থাকেনা, সুতরাং পিতার সেই বিধব1 কন্তাকে অন্তের ভার্য্যা করিয়া দেওয়াতে 
বাধা কি? পতির পরলোক হইলে ভার্যযাঁর ভার্ষ্যাত্ব থাকে না, একপ যদি শান্তর 
কারের বলিয়া! থাকেন, তাহা হইলে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিচার শিরোধার্ধ্য 
* বলিয়া স্বীকার করিব। কিন্ত কোন শান্ত্রকার এরূপ বিধান দেন নাই, বরং পির 
পরলোক হইলে স্ত্রী মৃতপতিরই:' ভার্ধ্যা বলয়! পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন । বিধবা স্ত্রী 
কায়মনোবাক্যে পরলোকগত পতিরই শুশ্রাধা করিবে। স্ত্রীর পাপাচরণ দ্বারা 
মৃতপতির অধোগতি হয়। এই সকল্কধিবাক্যে কি পতিপরলোকগত হুইলে 
স্ত্রী ভার্যযাড় সম্বন্ধ হইতে মুক্ত হয় ধলিয়1 বুঝার ? যদি স্ত্রীর ভার্ধ্যাত্ব না থাকে, 
তাহা হইলে তাহার অন্তায়াচরণে মৃতপতির নরক হুর কেন? বদ্দি ভার্যার সহিত, 
কোন সন্বন্ধই না থাঁকে, তাহা! হইলে জ্তাহাঁর কার্ষেযর ফল মৃতপত্িতিকে ভোগ করিতে 
হইবে কেন? যদিচ পুর্বে এমন অনেক প্রমাণ উদ্ধৃত করাহইক্সাছে, যাহাতে 
পতির পরলোকপ্রাপ্তি হইলেও স্ত্রীর ভার্ধ্যাত্ব অক্ষু্ণ থাকা সুম্পষ্ট্ূপে প্রতিপর 
হইয়াছে? তথ্ধৃপ্পি এস্থলে, কয্পেকটা বচন পুঅরুলেখ করিয়া পাঠকবর্গকে দেখাইব যে, 
তারধ্যার ভার্ধাত্ব পতি মর্রিলেও যার না 
মনু বলিয়াছেন, : 
ঘন্মে দদ্যাৎ পিতা 'ত্েনাংভ্রাতা বান্ুমতঃ পিতুঃ । 
তং শুক্রষেত জীবস্তং সংস্িতঞ্চনলঙ্ঘযম্মেৎ || ১৫১1৫। 


পিতা, ব1 পিতার অন্ুমতিক্রমে ভ্রাত্তা যাহাকে কন্া্ান করেন স্ত্রী তাহার 


(৯৬১ ) 


বীবমানকালে তাহাকে শুঞধা করিবেন» তিনি মরিলেও তাহাকে উল্লজ্বন করিবে 
লা। 
পতির মৃত্যু হইলে যদি তাহার সহিত ভার্ধ্যার আর কোন সম্বন্ধ না থাকে. তাঙ্ছা 
হইলে “পতি মরিলেও তাহাকে লক্যন্‌ করিবে না” মন্ুর. এ বিধির কোন সার্থকতণ 
থাকে না। .যাহার সহিত কোন সন্বদ্ধই নাই তাহাকে উল্নজ্ঘন করিবে ন! ইহার 
কোন অর্থই নাই। কারণ যাহার সহিত.কোন সহন্ধই নাই, তাহাকে অতিক্রম 
কিরূপে হইতে পারে? অতএব মন্থুর এই বচন দ্বার! পতির মৃত্যু হইলে ভার্য্যার 
ভার্যাত্ব ফেঅক্ষুঙ থাকে, তান। স্পষ্ট প্রতীরমান হইতেছে । 
বৃহ্স্পন্তি বলিয়াছেন,__ 
আন্গয়ে স্মৃতিতন্ত্রেচ লোকাঁচাঁরে চ সুরিভিঃ | 
শরীরাদ্ধংস্ূতা জায়া পুণ্যাপুণ্য ফলে সম1 |! 
যস্তানোপরতাভার্ষ্য! দেহার্ধংতম্য জীবতি। 
জীবত্যদ্ধ শরীরেহর্থং কথমন্যঃ সমাপ্ুয়াঁৎ। . 
সকুল্যৈর্বিদ্যমানৈস্ত পিভৃমাতৃসনাভিভিঃ। 
অস্ৃতস্ত প্রমীতন্ত পত্বী শুন্ভাগ হারিণী | 
বিন্দে পতিত্রুতী সাধবী ধর্ম এষ সনাঁতনঃ |. 
জলমং স্থাবরং হেম কুপ্যং ধান্যং রসাহম্ব্রং | 
আদায় দাপয়েতশ্রীদ্ংমাসবান্মীলিকাদিকং । 
পিতুব্য গুরু দৌহিত্রান্‌ ভর্ত, স্বীয় মাতুলান্‌"। 
পুজয়েৎকব্য পুর্তাভ্যাং বৃদ্ধানাথাতিথীন্‌ স্তিয়ঃ ? 
তঙসপিণ্ বান্ধবা বা ষে তন্তাঃ পরিপস্থিনঃ | 
হিংস্থ্যধনানি তানজা চৌরদণ্ডেন শাসয়ে।১১৩। 
জীমুৃতবাহনকৃ'ত দাম্মভাগঃ। 
বেদে, প্রধান ধর্মশান্ত্রে, এবং লোকব্যবহারে শ্ত্রীকে অদ্ধাঙ্গ বলিয়া স্বীকার 
করিয়াছে, এবং স্বামী স্ত্রীর শুভাণুভ ক্রিয়ার সমান ফলভাগী বলিয়া! উক্ত 
হইয়াছে। পতির পরলোকাস্তে স্ত্রী যদি জীবিত থাকে তাহা! হইলে তাহার অর্থ 
জীবিত রহিয়াছে বালিতে হইবে । বতএব অদ্ধাঙ্গ জীবিত থাকিতে পতিরধন অন্তে 
কিন্ধগে পাইবে? পিতা, মাতা, জ্ঞাতি ও সকুল্য বিদ্যমান থাকিতেও নিঃসস্তান 


( ২৬২ ) 


গুতপ।তপ্ন বপে ব্রা আ।বকারিণী হয়। পি শুশ্রষধারতা সাঁধবী স্ত্রী পতির জীব- 
দশায় মন্ত্র সংস্কৃত অগ্নিহোত্র লাভ করিবে, আর তাহার মৃত্যু হইলে তদদীয় ধন প্রাপ্ত 
হুইবে, ইহাই সনাতন ধর্দ। আরস্থাবর, জঙ্গম, স্বর্ণ, কুপ্য অর্থাৎ হ্বর্ণ রৌপ্য 
ভিন্ন তৈজস, রসও বস্ত্র এই সক্ল প্তিধন লইয়া পত্ঠী পতির আদ্যককত্য ও মাসিক 
ফান্সাসিকাদি শ্রান্ধদান্‌ করিবে । এবং ভর্তার পিতৃবা, গুরুলোক, দৌহিত্র, ভাগি- 
নেয় ও মাতুলাদিকে শ্রান্ধীর দ্রব্য ও অন্নপানাদি দ্বারা পুজা করিবে । আর বুদ্ধ, 
অনাথ, অতিথি ও অশরণাগতা স্ত্রী, ইহাদিগকে বথাশক্তি' অন্নদানাদি দ্বারা পরিতৃপ্ত 
. করিবে। এবং তর্দীয় সপিও অথবণ বান্ধবগণ যাহারা প্র স্ত্রীলোকের নিপক্ষ হইয়! 
ধনহানি করে, রাজ! তাহাদিগকে চৌরদণ্ড দ্বারা শাসিত করিবেন । ১১৩। 
যদি পতির মৃত্যু হইলে তাহার সহিত স্ত্রীর কোন সম্পর্ক না থাকে তাহা! হইলে 
কোন্‌ সম্বন্ধে বিধবা! তাহার পুর্ব্ব পতির ধনে অধিকারিণী হইবে ? কেনইবা বিধবা 
তাহার মাসিক অথবা যান্সাসিক শ্রাদ্ধ করিবে? আঁর কি জন্যই ব1 বিধবাঁর 
শুভাণুভ কার্য্যের ফল তাঁহার মৃত পতিকে ভোগ করিতে হইবে ? এবং যখন স্বামীর 
সহিতই কোন সম্পর্ক রহিল না, তখন বৃতপতির পিতা, মাতা, ভ্রাতা, পিতৃব্য ও 
মাতুলাদির সহিতই বিধবার কি সম্পর্ক যে তাহাদিগকে অন্ন দানাদি দ্বারা পুক্তা 
করিতে হইখে ? পাঠকবর্গ একবার পক্ষপাতশূন্য হইয়। বিবেচনা? করিয়! দেখুন যে, 
পুর্বোক্ত বৃহস্পতির আদেশগুলি দ্বারা বিধবা মৃতপতির সহিত ভার্্যাত্ব স্বন্ধ হইতে 
যুক্ত হইয়াছে বলিয়! বুঝা যায়, কি ভার্য্যাত্ব সন্বন্ক পূর্ববমতই : অক্ষু্ন আছে বলিয়া 
বুঝা যায়? বোধহন্ সকলেই ইচ্ছা! অবিতর্কিতূভাবে শীকার করিবেন যে, ইহা দ্বারা 
পতির পরলোক প্রাপ্তি হইলে স্ত্রীর ভাষ্যাত্ব গোচন হয় নাঁ। বিধব1 পতি বিদ্যমানে 
যেরূপ 'ভার্ধ্যা ছিলেন মৃত পতির সেই ভার্্যাই থাকেন, ইহার অন্যথা হয় না। যদি 
তাহা না হইল, তবে ইহা! বলিতে হইবে যে, বিবাহিতা কন্ঠা পিতার পুর্বববৎ কন্ঠ! 
আর নাই, তিনি অন্যের ভার্ধ্য। হইয়াছেন, এবং ইহাতে পিতার পুর্বববৎ কর্তৃত্ব আর 
নাই। শান্ত্রকারের! তাছাকে স্বামীর কর্তৃতবাধীনে, স্বামী ন! থাকিলে স্বপুরের অথবা 
" তদভাবে শ্বগুরকুলের কর্তৃতবাধীনে সংস্থাপিত করিয়াছেন। যখন তাহার ভার্ধ্যাত্থ 
মোচন: করিবার ধঅধিকার কাহারই নাই, তখন পিতা ত দুরের কথা, ধাহাঁদিগের 
একর্তৃত্বাধীনে বিধবা স্ত্রীকে থাকিতে হয়, তাহারাও বিধবাকে মৃত স্বামীর ভার্ধ্যাত্ব হইতে 
সুক্তকরিতে পারেন ন1। সুতরাং কেহই তাহাকে অন্টের ভার্ধ্যা করিয়। দিতে পারেন 
না। পাঠকবর্গ 'আর একটা কথ বিৰেচন। 'করিয়! দেখুন ফে, স্ত্রীর ভার্্যাত্ব সবন্ধ যদি 
পতির জীবনাবধিই বলিক্! নিশ্চয় করেন,তাহা! হইলে পতিরমৃত্যুর পর পত্তির পিতা, 
ভ্রাতা, মাতা অথবা সপ ও বান্ধবদিগের কাহারও সহিত বিধবার আর কোন সম্বন্ধ 


থাকিতেছে না। কারণ, ধাহার সম্বন্ধে তাহাদিগের সহিত সম্বন্ধ হইয়াছিল, তাঁহার 
অভাবে ষদ্দি তাহারই সন্থিত সম্বন্ধ নাঁ থাবিল, তবে শ্বশুরাদিপ সহিতও আর কোন 
সম্বন্ধ থাকিতেছে না, স্থুতরাং বিধবার পক্ষে ইহারা! অপর সাধারণ পুরুষের তুল্য । 
এবং যদ্দি পিতারই সেই কন্তাকে অন্যপুরুষে পুনরায় দান করিবার অধিকার থাকে, 
তাহাহইলে তাহার মৃতপতির পিতা, পিতৃব্য, 'মাতুল জ্ো্ঠভ্রাতা ইহার্দিগকে 
বিধবাকন্তাদান করিতে পারিবেন না কেন? বিজ্ঞান প্রির কৃতবিদ্যগণ বলেন 
যে, নিকট শোশিত সম্বন্ধে বিবাহ হইলে, তত্জাত সস্তান হীনবী্ধ্য হয়। কিন্ত 
এস্থলে তাহুর কোন আশঙ্কা নাই। শাস্ত্রে কন্তার বিবাহকালে পিতার সপ্তপুরুষ ও 
যাতৃপক্ষে পঞ্চপুরুষ পর্য্যন্ত বর্জনীয় বলিয়া বিধি আছে। পণ্তিপক্ষে বর্জন করিবার 
কোন কথাই নাই, কারণ এরূপ বিবাহ শান্ত্রসিদ্ধ বলির! লেকে গ্রহণ করিতে যে হস্ত 
করিবে, এব্পভাঁব শাক্কারের' স্বপ্নেও চিস্তা করেন নাই । অতএব কন্ঠার প্রথম 
বিবাহের ন্ায় পুর্বপত্ির পিতৃব্য, . জ্যষ্টভ্রাতা ইহাদ্দিগের সহিতও বিধবার পুঅঃ 

ংস্কার হইতে পারে, ইহাতে কোন বাধ। দৃষ্ট কয় না। যদ্দি কিছু বাধকতা থাকে, 
তাহা! কেবল পুর্বপত্তির সহিত বিধবার ভার্য্যাত্ব সম্বন্ধ, এই একমাত্র কারণ 
ভিন্ন আর কিছুই দেখ! যায়না! অতএব যখন মৃতপতির সহিত ৰিধবাঁর ভার্য্যাত্ব 
অবিচ্ছিন্রভাবে থাকে বলিয়া স্বীকার ক্রিতে হইল, তখন বিধবার আর কোন, 
মতেই বিবাহ হইতে পারিতেছে না, এবং তাহাকে বিবাহদিবার অধিকার কাতারও 
থাকিতেছে না । অতএব বিদ্যা্জীগর মহাশক্ব যে বিধবার পিতাকে তাছ্ছার দাঁনাঁ- 
ধিকারী স্থির করিয়াছেন, তাহা যে সর্বধতোভাবে ঘক্তি ও শান্্রবিরন্ধ. তাহার আর 
কোন সংশয় নাই । 


স্বোড়শ অধাঁয় | 


বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিয়াছেন যে, বিধবার গুনং. সংস্কারে পিভু গো উল্লেখ 
করিতে পারা যাঁর এবং প্রথম বিবাহ কালে যে মন্ত্র পাঠ করির! বিবাহ.কার্ধ্য নিষ্পন্ন 
হয়, ইহাঁতেও সেই মন্ত্র প্রয়োগ করা যাইতে পাঁরে। এ বিষয়ে বক্তব্য এই যে 
পৃর্বব অধ্যায়ে প্রমাণ দ্বারা ইহা প্রতিপন্ন হইয়াছে ষে, বিধব! শ্রী মৃত পতিরই 
ভার্ধ্যা, সুতরাং সে কখন অন্তের ভার্ধ্যা হইতে পারে নাঃ এবং তাহঠর পুনর্দান 
ও হইতে পারে না। অতএব যে স্থলে দানই হুইতে পারে না, সে স্থলে দাঁনা- 
ধিকারী কে? ইহা নিতাস্তি অসন্বন্ধ বিচার। তথাপি তর্কান্থরোধে ইহা দেখান 
হইয়াছে যে, বিদ্যাসাগর মহাশয় যে মীমাংসা করিয়াছেন পিত', বিধবাক্তার 
পুনর্দীনের অধিকারী তাছা! সর্কৈব মিথ্য); বাস্তবিক পিতা কি অপর 
কেনই তাহার দাঁনাধিকারী হইতে পারে নাঁ। এক্ষণে পাঠকবর্শ বিবেচন1 করিয়া 
দেখুন যে, যাহার বিবাহই হইতে পারে ন! বলিয়া স্থির হইতেছে, তাঁহার বিবাহের 
মন্ত্রকি? এপ্রত্ব ও যে নিতাস্ত অসম্ন্ধ প্রলাপ ভিন্ন আর কিছু নহে, তাহাতে আর 
,সংশর় কি? তথাপি বিদ্যাসাগর মহাশর যখন সিদ্ধাস্ত করিয়াছেন যে বিধবার পুলর্দীন 
স্থলেও প্রথম বিবাহের মন্ত্র পাঠ করা" যাইতে পারে, তখন ইহার যুক্তি বিষয়ে 
কিছু আলোঁচনা করা আবশ্ঠক বিবেচনা করিয়া ইহা নিতাস্ত অমূলক হইলেও এ 
বিষয়ে সংক্ষেপে শ্ছই চারিটা কথা বলিতে .প্রবৃত হইলাম। কারণ কেহ কেহ 
বলিতে পারেন যে, এ বিবাহে সম্প্রাদান হউক বা না হউক, যে বিবাহ করিবে, 
তাহার পানি গ্রহণ মন্ত্র পড়িবাঁর বাধা কি? মনু বলিয়াছেন, 

" যন্ত দোষবতীং কন্তামনাখ্যায় প্রযচ্ছতি । 


তস্য কুর্ধ্যান্নপো দণ্ড: স্বয়ং ষ্নবতিং পণান্।1২২৪/৮। 
যে ব্যক্তি দোঁষব্তী“কন্ভার দোষ গোপন করিয়া! সম্প্রদ্ধান করে রাজা শ্বক্সং 


তাহার ছিয়ারব্ুইপিণ বও'বিধান করিবেন । ৭৮ 

_. ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে দোষবর্তী কন্যা অবিবাহা ৮. সুতেরাং, বল্যাদাতা 

এরূপ অবিবাহা, দোষবতী কন্ঠ দোষ গোপন করিয়া যদি ভাহার বিবাছ দেব, 

 াহা,হইলে কন্তাদাতা দও্নীর হইবে ।* 
কন্তার কোন্‌ কোন্‌ দোষ থাকিলে তাহাকে দোষবতী কমা বল! যায় তাহা 

নারদ রলিয়াছেন। 'যথাঠ: 
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দীর্ঘ কুৎসিত -রোগার্ত। ব্যক্ত সংস্যক্টমৈথুনা | 
ভুষ্টান্যগতভাব1 চ কন্যা দোষাঃ প্রকীস্তিতাঃ 1৩৬ 
ূ নারদ স্মৃতি দ্বাদশ ব্যবহার পদম্ |. 
দীর্ঘকাল স্থায়ী কুৎসিত রোগগ্রন্তা, হীনাঙ্গী যাঁহাঁর পুক্রষ সংসর্গ হইক্সাছে 
এবং ছষ্ট প্রবৃতি ক্রমে যে পুরুষসংসর্গ করিয়াছে ৷ ইহারা দোঁষবততী কল্যা বলিয়া 
কথিত-হয় প 
এই সফল দ্র মধ্য পু সংস্ করা কন্যা পক্ষে অতীব গুরুতর দোষ । কন্যার 
ইহাতে কন্যাত্ব নষট-হয়। স্থৃতরাং মহ্থ বলিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি দ্বেষ বশতঃ অযথ! 
রূপে কন্যার অকন্যাত্ব রটন! করে, রাজা তাহাকে ভূয়ঙী শান্তি দিবেন কারণ 
অকন্তাঁর বিবাহ হইতে পারে না। ইহার কারণ কবক্ষ্যমাঁণ বচনে বলিতেছেন ! 
যথা, 


পাণি গ্রহণিক। মস্ত্রাঃ কন্াস্বে প্রতিষ্িতাঁঃ 1 
না কন্যা কচিৎ নৃর্ণাং লুপ্তধর্ম্মক্রিয়া হিতাঁঃ 1২২৬৮ 


পনির নাকি সংবদ্ধ, অকন্তা, বিবাহ বিবয়ে তাহা , 
কখন ব্যবহ্ৃত হয় না। বিবাহ মন্ত্রে কন্যা শব্ধ থাঁকার অন্যায় এই মঙ্্র প্ররোগ . 
করিলে ধর্্য বিবাহ সিদ্ধ হয় না। 

এক্ষণে প্রাঠকৰর্গ বিবেচনা করিয়াঞ্দেখুন যে, বিবাহ মান্ত্রে ষে*কন্যা শব উক্ত 
হইয়াছে, তাহা অবিবাহিতা কন্যাকেই বুঝলয়। সুতরাং যে কন্যার জবি- 
বাহিতা বস্থায় পুরুষ সংসর্গ ঘটিয়াছে, তাহার ক্তাত্ব লোপ পাইবাছে বলিয়া, তাহাতে 
আর কন্া। শব প্রয়োগ কর! যাইতে পারে না, এই হেতু মনু বলিয়াছেন যে এমত 
স্থলে পাণি গ্রহণ মন্ত্প্রয়োগ করা যাইতে পাঁরে না এবং পাণি গ্রহণমন্ত্র পাঠ করিশে 
ও তাহার ধনধ্য বিবাহ সিদ্ধ হয় না. অতএব যে কন্তার একবার বিবাহকার্ধ্য ূ 
সমাপন হইয়া ভার্য্যাতব নিষ্পন্ন হইন্াছে তাহার পতি সংসর্গ হইয়া! থাকুক আর নাই 
থাকুক, স্বাহার কন্তাত্ব যে লোপ হইকাছে, তাহার আর সংশয়'নাই 3. কারণ যাহার 
ভার্ব্যাত্ব হন নাই তাহারই কন্তাত্ব থাকিতে পারে কিন্ত ভার্ধ্যাত্ব নিম্পর 
হইলে কন্ঠাত্ব কিন্প্রে থাকিতে পারে? কন্তাত্ব ও ভার্ধ্যাত্ব এ ছুইটা স্ত্রী দিগের 
পৃথক পৃথক অবস্থা, যখন কন্তা কাহারও ভার্ধ্যা হয় নাই, তখন তাহার কন্তাত্ব আছে. 
“রলিতে হুইবে, কিন্ত এমত ্বস্থাতেও যখন কাহার সহিত ভার্ধযা্ূপে সংসর্গ হই- 
লেই তাহার কন্তাত্ব লোপ হয়, তখন বিবাহিতা কন্তার যাহাতে যজ্ঞাদি দ্বারা প্রক্কত 

৩৪ 
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প্রস্তাবে অন্তের ভীধ্যাত্ব জন্মিয়াছে তাহার কন্তাত্ব কিন্ধূপে সন্তবে ? বিৰাহ হইলেই 
কন্তার কন্তাত্ব অপনীত হইয়া যে ভার্ধ্যাত্ব জন্মিয়৷ থাকে ইহা অবস্থাই স্বীকার করিতে 
হইবে, সুতরাং ভার্যাত্ব নিষ্পন্না অর্থাৎ বিবাহিত! শী কোন মতেই কন্তা নামে 
অভিহিত হইতে পারে না। দেখুন অবিবাহিতা কন্তা' কোন পুরুষের সহিত একবার 
যাল্র ভার্ধ্যাব্ূপে ব্যবহার করিলেই তাহার কন্তাত্ব লোপ হইয়! ত্রক প্রকার ভার্ধ্যাত্. 
জন্মে এই জন্য সে আর অন্তের ভার্ধ্যা হইতে পাঁরে না। স্থুতরাং ত্র পুরুষকেই 
বিবাহ করিতে হয়, অর্থাৎ প্রকৃত প্রস্তাবে তাহারই ভার্ধ্যা হইতে হয়। নারদ 
রলিয়াছেন হথা,_ 


সকামায়াং তু কন্যায়াং সঙ্গমে নীন্ত্যতিক্রমঃ | 
কিংত্বলংকৃত্য সতরুত্য স এবৈনাং সমুদ্ধছেত |1৭২। 
নারদ স্মতি ছ্বাদশ ব্যবহীর পদম্‌। 


পক্কামা সব) ক্াতে উপগরত হইলে তাহার কণ্তাত্ব অতিক্রম করা হয় না, 
কিন্তু উক্ত কন্াকে অলঙ্ক.তা। করির1 এ পাত্রের সহিত বিবাহ দিবে। 

এখানে কন্তাত্ব অতিক্রম করা হয় নাই, ইহা বলির অভিপ্রায় এই যে, যে 
পাত্র উপগত হইয়াছে ,সে বিধিপুর্বক “ তীহার পাণিগ্রহণ করিতে পারিবে। 
কিন্ত “স এটৈনাং সমুদ্হেৎ”  পাঁত্রেই সে কন্তার্রে বিবাহ দিবে ইহা! বলীতে অন্যে 
ষে প্র কন্তাকে বিবাহ করিতে পারিবে না, তাহা “সিদ্ধ হইতেছে। অর্থাৎ অন্যের 
সম্বন্ধে সে অকন্া, সুতরাং বিবাহের ০মততাগ্যা কাজেই অন্তে পাঁশি গ্রহণ মন্ত্র 
পাঠ “করিস প্র কন্তাকে বিবাহ করিলে তাহার বিবাহ সিদ্ধ হইবে না। কিন্ত 
যে উপগত্বু হইয়াছে, তাহার সম্বন্ধে সে অকন্তাঁ নহে। সুতরাং সে তাহাকে বিধি 
পুর্বাক বিবাহ করিতেপারে। কারণ যত্কাঁলে 'উহ্থারা উভয়ে পতিপত্রীূপে 

্রব করির়1ছিল, তখন তরী কন্ঠার কন্যাত্ব বিদ্যমান ছিল স্তন কন্যাকালে প্র 
কন্যা সংগৃহীত হইগ্মাছে কাজেই সংগ্রহ কর্তার সম্বন্ধে সে অবন্যা ছে, কিন্ত 

গ্রহ কর্তা টর্লী অন্য ব্যক্তির সম্বন্ধে সে অকনৃগা সুতরাং অবিবাহা । ইহা এক 
প্রকীর গান্ধরর্ব বিবাহের তুল্য। কিন্ত ইহাতে এইশাত্র প্র্থভদ যে গান্ধর্ক বিবাহে 
্ত্রীপুরুষ উভয়ে পরম্পর সহগমন' করিবার পুর্বে পল্তি পরী ভাবৈ মিলিত ইয়, এবং 
মনে মনে পরম্পর পতি ও পত্বীবূপে পুরম্পরকে গ্রহণ করিয়া থাকে, ও ইহাঁতেই 
তাহাদিগের বিবাহ সিদ্ধ হয়, ্রীক্ষ্যাদি বিবাহের গ্ঠাঙ্গ ইহাতে অস্ভিদ্দান ও পাঁণি 
গ্রহণ. গবস্টী করণীয় নহে। তবে হি এম্সতস্থ্প কেহ পাধিগ্রহখ করে 
ভাহাবইলে খাহাদের মধ্যে সনোখিলল হইয়া! একবার পতিপত্ীকপে 
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ব্যবহার হইক্বাছে, তাহাদিগেরই মধ্যে দানও পাণি গ্রহণ হইতে পারে 
অন্যের সহিত সে কন্ার দান ও পাণি গ্রহণ হইতে পারে না। কারণ অন্যের 
স্বন্ধে সে কন্তা অবস্তা বলিয়া অগ্রাহা! সুতরাং পাপি গ্রহণের অযোগ্যা । অতএব 
যাহার একৰার বিধিমতে কন্তাত্ব বিমোচন হইয়1 ভার্যযাত্ব নিম্পন্ন হুইকাছে, তাহার 
ত কথাই নাই যে কন্তার বিবাহ নিষ্পনন হয় নাই, অথচ কামতঃ ভা্যারূপে অন্থের 
সংসর্গ করিরাছে, সেও শান্ত্রমতে অগ্ঠের পক্ষে অবস্তা বলিয়া অগ্রাহ হইবে) অর্থাৎ 
আঁর কেহ তাহাকে পাণিগ্রহণ মন্ত্রাদি দ্রারা গ্রহণ করিতে পারিবেন1, এমত 
স্থলে অন্ত কর্তৃক পাণিগ্রহণমন্ত্াদি বারা গৃহীত হইলেও. সে সকল মন্ত্র নিপ্বল হয় 
এবং তাহাদের বিবাহ সিদ্ধ হয় না। অতএব ইন্থা নিশ্চিত হইতেছে যে, বিধবঃ 
একবার যখন তাহার মৃত স্বামীর ভা্ধ্যা হইয়াছে, তখন' পুঅরায় পাণিগ্রছণ মন্ত্র 
তাহাতে আর থাটাতে পারে না। এই জন্যই শান্ত্রকারেরা নিশ্চয় করিয়াছেন যে 
কৌমার পতি পরিত্যাগ করিয়া স্ত্রী অন্তের আশ্রয়ে কিছু কাল থাকিয়া যদি পু 
বাক্স পূর্ব পতির নিকট আইসে তাহ! হইলে পুর্বপতি যদ্দি তাহাকে পুনরায় 
গ্রহণ করে তাহাহইলেও তাহার ভার্ধ্যাত্ব এক বার নিম্পন্ন হইয়াছে বলিয়া তাহার 
আর পুনরার পাণিগ্রহণ 'হুইতে পারে না অর্থাৎ, পুর্ব কন্যাবিবাহের ন্যায় 
তাহার ধর্ট্য বিবাহ আর সিদ্ধ হয় না; কাজেই সে তখন পুনর্্য বলিয়া অভিহ্ি, 
হ্য়। | 
বিবাহ মন্ত্র ষে বিবাহিতা কন্তাতে পুনঃপ্রয়োগ করা যাইতে পারে না ইহারও 
কারণ আছে। বিবাহ মন্ত্রে এই সকল*বাক্ষ্য উক্ত আছে। যথা,__ 
ও" কন্চল। পিতৃভ্যঃ পতি লোকং যতীয়মপদীক্ষামযষ্ | 
কন্যা উতত্বয়া বয়ংধারা উদন্যা। ইবাতিগাহেমহিদ্বিষঃ ৭। 
টীকা ।_-কন্যেব কন্যল। পিতৃভ্যঃ পিসৃকুলাৎ পভিলোকং 
" পতিকুলং যতি গচ্ছ্তি অপদীক্ষাং দীক্ষাং বর্রিত্বা অপশব্দো- , 
বঙ্জনে | অযষ্ট ইষ্উবতট। দীক্ষাশব্দেন বৈধাহিকাব্রত সুচ্যতে 
ত্রিরাক্র মক্ষ(রলবপাশিনৌ দম্পতী ভবেয়তামিত্যাদিরূপং তদ্ব- 
জ্জনং কৃতং ভবতীর্৫ঘঃ | কিঞ্চ কন্যাঁং বদতি পতিঃ। কন্তা হে 
কন্ধে ! উত অপিচ তয়! সহিত। বয়ং দ্বিষঃ শত্রন অতিগাহেয়হি 
অতিক্রমেমহি ধারা*্উদন্যাইব ধার! কর্তৃভূতাঃ উদন্য।ঃ পিপাদাঃ 
কর্মভূতাঃ অতিভবস্তীতি তদ্বদিত্যর্থঃ। 
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: ফন্তা পিতৃকুল হইতে পতিকুলে গমন করিবার জন্ বৈবাহিকত্রতাচরণ করিয়া 
যাগ করিতেছেন। তৎপর পতি বলিতেছেন যে, হে কন্তে ! জল ধার! বার! যেরূপ 
পিপাস! পরাভূত হইয়া থাকেঃ সেইবূপ ভোমার সহিত আমরা শক্রগণ জয় করিব। 
পাতিকে পশ্চা্ড করিয়া স্ত্রী অগ্গি' প্রদক্ষিণ করিবে এবং এই মন্ত্র পাঠ করিবে । 
পুনশ্চ উক্ত হইয়াছে যথা,_ 
ও” অর্্যমনংনু দেবং কন্যাইগ্রিমযক্ষত স ইমাংদেবোহ্ধযমা 
প্রেতো স্ুাতু মাসুতঃস্বাহা । 
টাকা ।-_অধ্্যম। দেবত। স্বরূপমন্ুপদ্যতে | কন্যা 'পুর্বব- 
মর্ধ্যমনং দেবং অগ্িষ্ক অক্ষত ইষ্উবত্যঃ | নু শব্দশ্চার্থে পুর্ববা- 
দেন লানান্তোপক্রমং উত্তরার্ধেন বিশেষোপ সংহারশ্চ। সচ 
অর্থ্যম! অগ্নিশ্চ ইঃ সন্‌ কন্াঃ ইমাং পরিণীয়মানাং প্রেতঃ ইতঃ 
পিভৃকুলাৎ প্রমুতঃ, মা" অস্ুতঃ পতিকুলাৎ্ম। ন প্রমুগ্চাতু পতি- 
কুলাৎ পৃথক করোতু ইত্যর্থঃ।. প্রেত 'ইত্যত্র ক্ছিতপ্রশব্দস্য 
সুগচাত্বিত্যনেন ব্যবহিতেন সন্বন্ধঃ। 'সুকধাতিত্যত্র বাছন্দসীতি 
দীর্ঘঃ | 
কন্তা পূর্ব অর্ধ্মমাদের ও অগ্নিদেবকে অর্চনা করিয়াছেন, সেই অর্ধ্যমা ও অগ্নি- 
দেব এরই কন্তাকে পিতৃকুল হইতে মুক্ত করুন, কিন্ত পতিকুল হইতে যেন পৃথক 
করেন নাথ ূ 
পুষণ দেবতাকে সম্বোধন করিয়া পুনরায় ত্রক্ধূপ পিতৃকুল হইতে কন্তাকে সুক্ত 
কপ্সিতে এবং পতিকুলে অবিচ্যুত রাখিতে প্রার্থনা করিতে হয় । * 
এই সকল ন্তারা যজ্ঞ হোমাদি করিয়! পরিণীয্পমণনা কন্যাকে পিতৃকুল হইতে 
পৃথক করিয়া ধতিকূগলে আনয়ন কর! হয়। এবং এই মন্ত্রেই দেবতাদিগের নিকট 
প্রার্থনা কর! হইয়াছে যে, পরিধীতা স্ত্রী পতিকুল হইতে বিচ্ঠত্ত1 ন] হয় । « এই যজ্ঞ 
এবং বেদমন্ত্রে তাৎপর্যযাছুসারে ইহা স্পষ্টতঃ বুঝ! যাইতেছে যে, স্ত্রীর পতিকুল 
পরিত্যাগ করা বেদের অভিপ্রাকানথযানী নহে। বিবাহান্তে কন্তাকে- ঞ্রব নক্ষত্র 
দর্শন করিয়া যে মন্ত্র প্রাঠ করিতে হয়, তাহাতে আরও স্পষ্ট বুঝা যায় যে, বিবা- 


হিতা সী পতিকুলে অচল! থাকিবে । সুতরাং পতিকুল পিরিত্যাগ করাযে অবৈধ 
'স্ নিষিদ্ধ) তাহাতে কোনও সংশয় নাই। ধ বেদ মন্ত্র এই, যথ11--- 
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কন্য। পরব নক্ষন্র দেখিয়া এই কথা বলিবে,__ 
ওঁ ফ্রুব মসি প্রুবাহং ্রতিকুলে ভূয়ানং | 
ও” অরুহ্ধত্য বরুদ্ধাহ মন্যি। 


হে ফ্রব! তুমি নিশ্চল, আদিও ভোমার ন্যায় পতিকুলে নিশ্চল হইলাম। 
ছে অরুত্ধতি ! আমি তোমার নার কারমনোবাক্যে পতির অস্গুগ্ত হইলাম। 


ইহার পর পতি স্ত্রীকে জক্ষ্য করিয়া বলিবেন,__ 
ও" গ্রুবাদ্যো ফ্রুব। পৃথিবী ফ্রুবং বিশ্বমিদং জগৎ । 
ফ্রুবাসঃ পর্ববতা ইয়ে ফ্রুবা স্ত্রী পতিকুলে ইয়মূ । 


অর্থ যেমন নিশ্চল, পৃথিবী যেমন অচল! বিশ্ব চরাচর যেমন অপরিবর্তনশীল, 
পর্বত যেমন স্থির, অর্থাৎ স্থান পরিবর্তনশীল নহে, তুমিও (স্ত্রী) পতি-কুলে সেইবধপ 
অচল হও । ও 
এই উদ্ধত মন্তগুলি সমস্তই বেদ মন্্র। অতএব পাঠকগণ বিবেচনা করিয়া 
দেখুন যে স্ত্রীর পতিকুল পরিত্যাগ করা কি বেদের অনুমোদিত, না সর্ববতোভাবে 
বেদ বিরুদ্ধ? এমন স্পষ্ট বাক্যদ্বারা বাঁরথার স্ত্রীকে পতিকুলে অগল1! থাকিতে 
বলিলেও যদি কেহ বলেন যে, স্ত্রীর পতিকুল পরিবর্তন কর! শান্ত্রসম্মত, তাহা. 
হইলে ইহাই বলিতে হইবে যে, ট্ররূপ লোককে বুঝাইবার জন্ত কোন বাক্য অদ্যাপি 
সথষ্ট হয় নাই। কেহ কেহ ইহাও বল্ছিতে , পারেন যে, মন্ত্রে পতিকুলে অচলা৷ থাকিতে 
বলিয়াছে, সুতরাং যখন ষে পতি হইবে, তখন তাহাঁরই কুলে থাকিলে মন্ত্রের,মর্ধযাদা 
রক্ষা করা হইল। .কিন্তু একথা সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। কারণ ইহার পূর্ব 
মন্ত্র সকল পাঠ করিয়া! যে কুলে আনরন করা হইয়াছে, সেই কুলেই নিশ্টলা' থাকিতে 
এই মন্ত্রধার। কন্ত] আদিষ্ট হইয়াছে বলিতে হইবে । আরও দেখুন -প্রথম পতিকুল 
হইতে দ্বিতীয় পতিকুলে যাইতে হইলে, তাহাকে পতিকুলে অচলা৷ বলা যাইতে 
পারেনা । কারণ, যে পতিকুলে প্রথম আসিম্মাছে, তখন তর! সেই পতিকুলে” 
অচলা প্লাকিবার কথই বলিয়াছেন। অন্ত পতিকুলে যাইতে হইলে প্রথম পতিকুল 
হইতে সর্ধাংশে মুক্ত হওয়া! চাই, কিন্ত স্ত্রী পতিকুল হইতে বিধিমতে যুক্ত হইতে 
পারেন না।. “ও কন্ল! পিতৃভ্য২ "ও" অর্ধ্যমনংস দেবং” ইত্যাদি মন্্রার! 
যঙ্জাদি করির! কন্তাকে যখন একবার পিতৃকুল হইতে পৃথক করিয়া পতিকুলে 
নয়ন করা হইয়াছে, তখন এই মন্ত্র দ্বিতীর বার কিরূপে উক্ত হইতে পারে-? 
তখন তন্ত্রী আর পিতৃকুলে নাই। সুতরাং মন্ত্র ও হোম দ্বারা তাহাকে পিতৃকুল 
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হইতে পৃথক কর নিতাস্তই অসম্ভব, এবং ইহা নিতাস্তই জসস্বম্ধ কার্য হইয়! উঠে। 
বরং দ্বিতীয় পতিকুলে যাইবার কালে প্রথম পতিকুল হইতে মুক্তি লাভের মন্ত্র পাঠ 

করিতে পারে, কিন্তু এপ মন্ত্র হিন্দুশান্তে কোথায়? বিদ্যাসাগর মহাশয় কি এমত 
মন্ত্র ও ষজ্ঞাদি অনুষ্ঠানের বিধি *দেখাইয়াছেন যে, .তাঙ্ছাতে বিধবা স্ত্রীকে দ্বিতীয় 
পতিকুলে যাইবার পূর্বে প্রথম পতিকুল হইতে যুক্ত হইয়া! পুনরায় পিতৃকুলে প্রত্যা- 
বর্তন করিছ্ে হইবে? হিন্দু ধর্শান্ত্রে এক্সপ পিহৃকুলে প্রত্যাবর্তন করিবার মন্ত্রও 
যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানের কিছু মাত্রও বিধি নাই। এবং যখন একবার যঙ্ঞাদিদ্বারা যে 
স্ত্রীকে পিতৃকুল হইতে অপস্থত করা হইয়াছে, তাহটুকে পুনরায় এরূপ প্যজ্ঞাদিস্বার। 
পিতৃকুলে পুনরায় আনয়ন, না করিলে “অধ্য মনংন্থ দেবং” ইত্যাদি মন্ত্র প্রয়োগ 
হইতে পারে না। অতএব বলিতে হইবে যে একবার সপ্তপদী গমন ও লাজহোম 
সমাপন করিক্লা কন্তাকে পিতৃকুল হইতে বিমুক্ত করা হইলে, দ্বিতীয় বার যদ্দি এ 
কার্য্যের অস্ুষ্ঠীন করা যায়, তবে তাহ নিতান্তই অর্থ শুন্ত এবং উন্মত্তের কার্ধ্য হয়। 
অতএব প্রথম বিবাহের মন্ত্র বিবাহিতা কন্ঠাতে আর প্রয়োগ হইতে পারে না। 
এক্ষণে একবার দির্াতর মন ব্চনট স্মরণ করিয়া দেখুন, মন্ধু কিঅন্য বলিয়া 
ছেন যে, রি 


পাণিগ্রহণিকা, মন্ত্রাঃ কন্যান্থেব প্রতিষ্ঠিত1ঃ। 


পাণিগ্রহণ মন্্র সকল কন্ঠ! অর্থাৎ যে ন্তা কো প্রকারে ভার্ধ্যারূপে গৃহীত হয় 
নাই, এমত কণ্যারবিবাহেই' ব্যবহৃত হইবার-ন্ত নিশ্চিত হইয়াছে; স্থৃতরাং ইহার 
অন্তথা,হইলে এই মন্ত্রসকল ব্যবহৃত হতে পারে না। অতএব বিদ্যাসাগর মহাশর 
যে সিদ্ধান্ত 'করিকছেন যে, বিধবার বিবাহে কন্যাবিবাহের মন্ত্রই ব্যবন্ৃত হইতে 
পারে, ইন্থা *দম্পুর্ণরূপে অশান্ত্রীক্ন এবং নিরর্থক কথা মাত্র। 

বিদ্যাসাগর মহাশর এস্থলে আর একটী অশান্ত্রীয় কথার অবতরণ! করিয়াছেন 
যে, স্ত্রী বিধিপূরবরক বিবাহ সংস্কতা। হইলেও পিতৃগোত্রে থাকে। কারণ গোত্র 
“" বলিতে বংশ বুঝায়॥ সুতরাং স্ত্রী ষেগোত্রে জন্স গ্রহণ, করিয়াছে, তাহার জীবনাস্ত 
পর্য্যস্ত বংশ পরিধর্তন কিরূপে হইতে পারে? অতএব তাহার (সেই গোত্রই গু$কিবে। 
গোত্র শব্দে যে বংশ বুঝাঁয় তাহার কোন সংশয় নাই। কিন্ধ, যদি শান্তর ও খবিবাক্য 
ম্বান্ত করিয়া চলিতে হম, তাহা হইলে হোমমন্ত্রা্দি ছারা! যে গোত্র পরিবর্তন হইয়া 
০ থাঁকে ইসা হ্বীকার করিতে হুইরে। কারণ যাবতীয় শীল্ত্রকার বলিয়াছেন যে ক্র 
সপ্ুপদী গমনানস্তর পতিগোত্র ভাগিনী হয়। দানাদি দ্ধাহাকিছু করিবে, তাহ! 
. গতিগোত্র উল্লেখ করিয়া! করিবে । যথা-_- 
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লিখিত সংহিতা, _ 
বিবাহে চৈব নিৰৃত্তে চতুর্থেইহনি রাত্রিষু। 
একত্বং সাগতাভর্ভ, পিগে গোত্রে চ স্ুতকে ॥ 
স্বগ্াত্রাদৃত্রশ্টতে নারী উদ্বাহাৎ সগুডমে পদে । 
' ভর্ভৃগোত্রেণ কর্তব্যৎং দানং পিগ্োদকক্রিয়। || 
বিবাহাস্তে' চতুর্থরাত্রির ক্রিক্লাপর্যযস্ত সমাপন হইলে স্ত্রী পিগড জমস্বক়্ে, গোত্র 
সম্বন্ধে ও অঁশৌচাদি বিষয়ে স্বাক্রীর সহিত একত প্রাপ্ত হল্ন। সপ্তপদ গমনানস্তর 
স্ত্রী পিতৃগোত্রভ্রষ্ট হয়, অতএব পিশ্োদক ও দানাদিক্রি়! পতিগোত্রে করিবে । 
বিবাহের পর স্ত্রীর যে স্বামীগোত্রই প্রাপ্ত হস ইহাতে তাহার স্পষ্ট বিধান রহি- 
স়্াছে। 
বৃহস্পতি বলিয়াছেন,__ 
পাণিগ্রহছণিকা মস্ত্রাঃ পিভৃগোজ্ঞাপহ্ণরকাঃ । 
ভর্ত ,গগোজেণ ন্বারীনাং ছেয়ং পিগ্োদকং ততঃ || 
পাণিগ্রহণ মন্ত্রতবার! স্ত্রীগণ পিতৃচগাত্র হইতে অপস্যত্ত হয়। তাহাদিগের শাদ্ধ+ 


তর্পন পত্তিগোত্রে করিবে । 5 ৃ 
বৃহস্পতিবচনেও পাণিগ্রহণ হার! স্রীলণ পিতগোন্র হইতে অপশ্ত হয় বলিয়! 


স্পষ্ট বিধান রহিয়াছে । 
হারীত বলিয়াছেন, 
স্বগোত্রাদ ভ্রশ্ঠতেনারী বিবাহ সগ্ডমে পছে। 
পতিগ্বোত্রেণ কর্তব্য তস্তাঃ পিশ্ডোদক ক্রিয়া |: 
উদ্ধাহতত্বধ্ৃত .লমুহ্ঠারীত বচন | 
» সপ্তপ্্দী গমনানস্তুর - ত্র 'পিতৃগোত্র হুইতে বিচ্যুত্য হয়। অতএব তাহার 
পিগ্োদকাদিক্রিয়! পতিগোত্র উল্লেখ করিয়া করিবে । 
হারীতবচনেও স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, কন্ঠার বিবাহ সংস্কার রে পতি- 


গোত্র প্রান্ত হয় ।' 
বিবাহে হোমমস্ত্রাদি বার! যে ভ্রীদিগের গোত্রাস্তর হয়, তৎসম্বন্ধে ধর্শশাঙ্ 
কর্ডীদদিগের যে অভিপ্রাক্স কি, তাহা পাঠকবর্গ এক্ষণে বুঝিতে পারিয়াছেন। বিধান 


বর্তীর! স্পষ্টাক্ষরে বলিয়! দিয়াছেন যে, বিবাহ সংঙ্কার দ্বারা স্ত্রী পিতৃগোত্র হইতে 
বিশুক্ত হইয়া পতিগোত্র প্রাপ্ত হয়। উপরি উক্ত প্রমাণাদি স্বার! ইহ! স্বীকার 
করিতে কোন আপত্তি থাকিতে পারে না” কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয় ইহা শ্বীকার 
করিতে চাহেন না। তিনি দেখাইয়াছেন যে, কাত্যায়ন বলিয়াছেন, 
হ্কতায়ান্ত ভার্য্যায়াং সপিশ্ীকরণাস্তিকং | 
পৈতৃকং ভজতে গোত্র স্দ্ধস্ত পতিপৈতৃকম্।। 

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ব্যাখ্যা, 

বিবাহ সংস্কারের পর সপিত্তী করণ পর্যন্ত সী পিৃগোরে থাকে, সপিত্তী করণের 
পর শ্বশুরের গোত্র ভাগিনী হয়। | 

এ স্থলে বিদ্যাসাগর মহাশর কাত্যয়ন বচনের সহিত পূর্বোক্ত শঙ্খলিখিত। 
বৃহম্পতি ও লঘু হারিতের সুম্পষ্ট বিধান গুলির বিরোধ ঘটাইর়াছেন; এবং এক 
খষি বাক্যের অর্থ সংস্থাপন জন্য তিনটা ভিন্ন ভিন্ন খষির স্পষ্ট বিধানের সস্কোচ 
করিয়াছেন ইহা সামান্যতং মীমাংসক দ্িগের আদৃত প্রচলিত বিচার প্রণালীর 
সম্পূর্ণ বিরোধী। বাস্তবিক পূর্বোক্ত হারিত লিখিত ও, কাত্যায়নের বচনের সহিত 
কাত্যায়নের"বচনের স্ছিত্ত বৃহস্পতি প্রভৃতির বচনের সহিত কাত্যায়নের বচনের 
কোন বিরোধ নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয় নিজ বিদ্যাবলেই হউক, অথবা আপনার 
করনা, শিদ্ধির নিমিত্বই হউক কাত্যায়ন বচনের পাঠাস্তর করিয়া কাত্যায়নের 
অভিপ্রেত ব্যবস্থান্প সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ ব্যবস্থা ্রংগঠন করিয়াছেন। কাত্যায়নের 
প্রক্কত বচন এইরূপ যথা, ৮ 

ংহিতায়ান্ত ভাবধ্যায়াং সমিণ্ী করণাস্তিকম্‌। 
পৈতৃকং ভজতে গোত্র মুদ্ধস্ত পতি পৌঁত্রিকং | 

সংবোগ অথবা মিলন দ্বারা যে স্থলে ভার্ধ্যাত্ব নিস্পন্ন হয় এমত শ্রী পিতৃ গোত্রই 
* থাকে সপিশ্তী রুরণানস্থর পতি গোজ ভাগিনী হয় । 
দেখুন লিগ্সিত, বৃহস্পতি ও হারীত ইহার! বলিয়াছেন যে, বিবাহ সুং্কারের 
 অগ্তপদী গমন দ্বারা স্ত্রী পিতু গোত্র ভষ্ট হইয়া পতি গোত্র প্রাপ্ত হর। কিন্তু যে 
বিবাহে বিধি পূর্বক দান ও পাণিগ্রহণ হয় না যথা গান্ধর্বাধি বিবাহ, তাহাতে 
স্্রী পুরুষের পরস্পর মিলন হইলেই বিবাহ নিম্পন্ন হয, দান পাণিগ্রহণ করিতেই 
হইবে তাস্াতে এমন নিয়ম নাই। স্থতরাং এমত বিবাহে সগ্তপদী গমনাদি 
ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয় ন! এমত স্থলে স্ত্রীদিগের গৌত্র সম্বন্ধে যে কিরূপ ব্যবস্থা দিব] 


ছেল কাত্যায়ন এ বচনে তাহাই বলিক্সাছেনন। ত্রাঙ্গ্যাদি বিবাহে যেখানে 'দাঁন 
পাঁণিগ্রহণ ভিন্ন বিবাহনিপ্পন্ন হয় ন! সেস্থলের জন্য কাত্যায়ন এ বচনে কোন বিধি 
ব্যবস্থা করেন নাই। ইস্ছতে কেবল গান্ধর্বাদি বিবাহ দ্বারা সংগৃহীত ভার্ধ্যার 
গোত্র সঙ্বন্ধ ব্যবস্থা উক্ত হইয়াছে মাত্র। পাঠকগণ: দেখুন, মার্কগডয় পুত্তাণে 
বহস্পতি, হারীত, শখ লিখিত, ও কাত্যায়ন ব্নৈর তাৎপর্য্য কিনুপে এক স্থলে 
বিধিবদ্ধ হইগ্সাছে। 


স্া্যাদিযুবিবাহেষু যা ভুঢা কম্তকা ভবে । 

* ভর্ভৃগৌত্রেণ কর্তৃব্যা তস্তাঃ পিপ্তোঁদক-ক্রিয়া 1. 

গা্ধর্ববাদি-বিবাহেষু পিত্‌ গোত্রেণ ধর্সবিৎ। 
পরাশর ভাষ্য বিবাহ প্রকরণে মাধবা চীঁ্ধ্য ধৃত মার্কগ্ডেয় বচনং। 


যেবস্সার বিবাহ ব্রাঙ্ষ্যাদি বিবাহপ্রণালী ক্রমে সম্পাদিত হইয়াছে তাহার 
শ্রাদ্ধ তর্পনাদি পতি গোত্র উল্লেখ করিয়া! করিবে। যাহার বাবাহ গান্ধর্বাদি বিবাহ 
ক্রমে নিশ্পর হইয়াছে ধর ব্যক্তিরা তাহার শ্রান্ধত্পশীদি তাহার পিতৃ গোর উল্লেখ 
করিযা! করিবে । 

পাঠকগণ বিশেষ বিবেচনা করিয়া! দেখুন, আমি যেরূপ শীল্কারদিগের অভি-, 
প্রার ব্যক্ত করিয়াছি মার্কগডক্স বচনে তাহা সম্পূর্ণরূপ সংস্থাপিত হইয়াছে। 
অতএব বিদ্যাসাগর মহাশর ফে বলিয়াছেন, স্ত্রী বিবাহসংস্কার দ্বারা পিতৃ গোত্র 
বিচ্যুত ছয় না, ইহা নিতান্ত অশাস্তীর ব্যবস্থা তাহার কোন স্বংশর খাকিতেছে 
না। ইহা সকলেই জানেন যে, অন্ত গোত্র, হইতে দত্তক পুজ গ্রহণ করিবার 
কাঁলে গোত্রাপহারক মন্ত্রাদি দ্বার! পুপ্রকে গ্রহিতার স্বীয় গোত্রে আনয়ন করিতে 
সয়, এবং তাহার সমুদয় সংস্কারকালে গ্রহীতার গোত্র উল্লেখ করিতে চ্হয় এমন 
কি এ দত্তক পুত্রের বিবাহকালেও পিতামহাদির নাম ও গোত্র গ্রহিতার বংশান্ধ- 
ক্রমে বলিতে হয়? অতএব দত্তক পুত্রের সম্বন্ধে গোত্রাপহারক মন্ত্র যদি তাহার 
পিতা পিতামন্ছ ও গোত্র এই সকলই পরিবর্তন করিব! দিতে পারে, তবে 
কন্ঠার বিবাহ কালে গোত্রীপহারক পাখিগ্রহণাদি মন্ত্র সেইরপ কার্য না 
করিবে ৫কন? “ওঁ *অর্ধ্যমনং ্থ দেবং” ইত্যাদি বেদ মন্ত্র এবং তদান্থষঙ্গিক 
ধজ্ঞাদি যদি স্ত্রীর পিতৃগোত্র অপহরণ করিতে ন1 পারে, তাহা হইলে হত্বকার্দি 
গ্রহণ স্থলে গোক্রাপহারক মন্ত্র যক্তাদি ফীপ্রদ হইবে কেন? বিধবা-বিবাহ- 
পক্ষপাতী মহাশক্বেরা 'যখন, দত্তকাদি স্থলে গোত্রাপহারক সন্ত্র যজ্ঞাদির কার্ধ্যকাঁ. 
রিতা স্বীকার করেন, তখন বিবাহ স্থলেও মন্ত্র যভ্ঞাদি দ্বারা স্ত্রী পিতৃগোর্ত 
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হইতে বিসুক্ত হইন়! পতিগোত প্রাপ্ত হয়, ইহাও অবস্ঠ স্বীকার করিবেন । দগ্ধক 
পুত্রের সংস্কারাদিতে যেমন তাহার জনক গোত্র উল্লেখ হইতে পারে না, সেইক্ষপ 
স্রীর্দিগের সপ্তপরদ্দী গমনের পর কোন ক্রিয়াভেই তাহাদিগের. পিতু গোত্র উল্লেখ 
হইতে পারে না। অতএৰ ইহ! নিশ্চয় রূপে প্রতিপরন হইল যে, বিদ্যাসাগর 
সহাশৈয় যে বিধৰার পুনঃ বিবাহ কালে প্রথম বিবাছের নায় পিতৃ গো উল্লেখ 
করিব! তাহার ব্বাহ হইতে পারে বলির! ব্যবস্থা দিয়াছেন, হা যারপরনাই 
জাশান্ীয় এবং 'অশ্রোভব্য ব্যবস্থা । 


সপ্তদশ অুধ্যায় | 


পূর্বে ইহা দেখান হুইক়্াছে যে, বিধবার বিবাচ্ছ সর্বতোভাঁকে শান্সবিরুদ্ধ । 
কোন শাস্ত্রে ঘুণাক্ষরেও ইহা বিহিত অথব। ভক্রসূমাজে আচরিত হইবার যোগ্য 
বলি! উক্ত হর নাই; বরং বিবাহিত! স্ত্রীর পুরুষাস্তর গমন অবিহিত এবং ভদ্র 
সমাজের অগ্রাহ্থ বিষয় বলিয়া! সমস্ত শান্ত্রকারেরা একবাক্যে বলিঙ্ন! গিক়াছেন । 
স্ততরাৎ বিধর্বার অন্তপতি গ্রহণ শ্ন্্র বিরুদ্ধ বলিল্কা। ইহা! ভদ্রসমাজে কোন মতেই 
প্রচলিত হইতে পারে ন1। 

তর্কান্থরোধে যদ্দি বিধবার বিবাহ শান্তোজ বিখি বলিয়া কল্পনা কর! 
যায়, তাহা হইলেও বর্তমান প্রচলিত দেশাচার অবহেলা করিয়! উহ প্রচলিত 
হইতে পারে না। কারণ শান্ত্রসিদ্ধ দেশাচার অবহেল! করাও শাস্ত্র বিরুদ্ধ । বিদ্যা 
সাগর মহাশর দেখাইয়াছেন যে, দেশাচার বলবৎ প্রমাণ নহে। তাহার এইমত 
সংস্থাপনের জন্ত তিনি নিয়লিখিত তিনটা প্রমাণ দিক্বাছেন যথা,-_ 


ধর্ম্মং জিজ্ঞানগানানাং প্রমাণং পরমং শ্ুতিঃ। 
দ্বিতীয়ং ধর্্মশংস্ত্স্ত তৃতীয়ং লোঁকসংষ্হঃ 11 
বিদ্যাসাগর মহাশয় কৃত অনুবাঁদ,_ 


ফাহারা ধর্ম জানিতে বাসন! করেন, তাহাদের পক্ষে বেদ স্কীপ্রধান, ধর্শশাক্স 
দ্বিতীয় প্রমাণ, লোকাঁচার তৃতীর প্রমাণ । 


ন ত্র সাক্ষা দ্বিধয়ো ন নিষেধাঃ শ্রদতৌ স্মাতৌ । 
দেশাচার কুলাচারৈস্তত্র ধর্্োনিরূপ্যতে 11 
ষে স্থলে বেদে” অথবা স্থতিতে স্পষ্ট বিধি অথবা! নিষেধ ন1 থাকে, সেই স্থলে 
দেশাচার ও কুলাচার দেখিয়া ধর নিরুপণ করিতে হয়? 
* স্থৃতেব্েধদ বিরোধে তু পরিত্যাগ যথাভবেও | 
তখৈব লৌকিকং বাক্যং সমৃতিবাধে পরিত্যজেৎ 1 
বেদের সহিত বিরোধ ঘটিলে যেমন স্বতি অগ্রান্ হয়, সেইরূপ স্বতির বিপরীত 


হইলে দেশাচার অগ্রাহ করিতে হইবেক। | 
এই সকল প্রমাণের স্থলতাৎপরধ্য এই যে, যি কাহারও মনে কোন্‌ আচরণ 
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বিহিত এবং কোঁন্‌ আচরণ অবিছিত এরূপ সন্দেহ উস রা জরি উসকে 
: মিরাকরণ করিবার জন্ত ইচ্ছ্ুকছন, তাঁহা হইলে বেদ অবলম্বন করিয়া ন্দেহ মিরা- 
করণ করিবেন, এবং যদি বেদে তাহার কোন মীমাংসা! না থাকে, ভাহা হইলে 
স্বতির আশ্রয় লইবেন, আর যদি স্থৃতিতে তাহার কোন: মীমাংসা না থাকে, তাহা 
হইলে লোকাচার দৃষ্টি করিয়া ব্যবস্থা স্থির করিবেন। যদি শাস্ত্রে বিচারর্য বিষয় 
পাওয়া যার, অঞ্চ সর্ধশান্ত্রে একমত না হর, তাঁহা হুইলে এইক্ষপে ব্যবস্থা রর 
করিতে বে বে ও ম্বতিতে পরম্পর বিরোধী মত হয়, তাহা হইতে 
বেদের মতই গ্রহণ করিবে, এবং স্মৃতিতে ও লোক্লাচারে বিরোধ হইলে ডঃ 
মতই অবলম্বন করিবে।, কিন্ত, বিচারধ্য বিষয়ে এ প্রমাণ প্রয়োগে যে কি ফল 
, হইয়াছে, তাহা বলিতে পারি না! । বর্তমান দ্বেশাচীরকে প্রমাণ স্বব্ধপ লইয়! রিধবা- 
বিবাহ বিহ্হিত ক্কিঅবিহিত তাহ! স্থির করিতে আম্রা! প্রবৃত্ত হই নাই। সুতরাং 
এ -সকল, প্রমাণ অপ্রীন্দঙ্গিক বলিতে হুইবে। বিচার্ধ্য বিষয় এই যে,-বিধবার 
বিবাহ তর্কান্থুরোধে স্বৃতিসিন্ধ বলিয়! কল্পনা করা হইয়াছে এবং বর্তমান প্রচলিত 
ব্যবহার ও দর্বশান্ত্রাহমোদিত। এক্ষণে আমরা ছুইটা শাস্তরসিদ্ধ ব্যবহার পাইতেছি। 
ইহার অধ্যে একটা. সাধুসমাজে আদৃত হইয়া! চিরগ্রচর্রিত রহিম্বাছে এবং অপরটা 
চিরকালই অনাদৃত, স্থতরাং অপ্রচলিত। যদি প্রচলিত ব্যবচার- অপ্রামাণ্য ও 
অশান্ত হইত, তাহা হইলে বিদ্যাসাগর মহ!শয় এ সকল প্রমাণ দেখাইয়। বলিক্ে 
প্রারিতেন যে, হিন্দু বিধবার! যে ব্রহ্গচর্ধ্য অবলম্বন“করিয়া থাকে, তাছ। অপ্রামাণ্য, 
সুতরাং চিরকাল প্রচলিত রহিয়াছে বলিষ! ইস্ছ! অনুল্পজ্বনীয় নহে এবং ইচ্ছার, ক্ছালে 
স্থৃতিস্ন্মত পুরর্বিবাহ বিধি প্রচলিত হইতে পারে । কিন্ত বিচার্ধ্য বিষয় ইহার দিক্‌ 
স্পর্শ করিয়াঁও যায় ন্যই। ত্রহ্মচ্য্যাবলম্বন সর্বববাদী সম্মত ও চ্রিপ্রচলিত। অতএব 
ইহার স্থলে অন্ত কোন ব্যবহার শাক্সসিদ্ধ হইলেও গ্রচলিত হইতে পারে কিনা এ 
প্রস্তাবে তাহাই সীমাংসা করিবার বিষয়। কিন্ত ধরশান্্ই বৃলিরা দিতেছেন যে 
, শান্ষন্মত প্রচলিত আচার কখনই উরলজ্ঘন্‌ করা যাইতে পারে লা'। অতএব প্রচলিত 
আচার উ্লজ্বনীয়* নহে । 
দেশে দেশে য আচার: পারংপর্ধ্য ক্রমবগতঃ | 
র্‌ শাস্তার্থহলান্সৈব লঙ্ঘনীয়ঃ কদাচন ॥। 
নারদস্থৃতির ভাষ্যকার ধৃত বচন। 


.. পরম্প্রাক্রমে যে দেশে যে আচার প্রচলিত রহিয়াছে? শান্তর বলে তাহা ব্বখনই 
পহ্তযনীয় নহে 


ঘপ্মিন দেশে য আচারোন্ঠায়দৃষস্ত কল্িতঃ। 

ল তশ্মিন্নেব কর্তব্যেন তু দেশান্তরে স্থৃতঃ % | 

ঘস্মিন্‌ দেশে পুরে গ্রামে ভ্রৈবিদ্যে নগরেইপিব। 

যো যত্র বিছিতোধর্শাত্তং ধর্মং ন বিচালয়েৎ।। 
পরাশরভাষ্যে মাধবাচার্য্যধূত দেবলবচন'। 

. যে দেশে যে আচাঁর প্রচলিত রহিয়াছে, শানে না থাকিলেও তাহাফে শাস্ত্র” 
দৃষ্ট বলিয়1* কল্পনা করিতে হইবে। পঁ আচার সেই দেশেই কর্তব্য, দেশাস্তরে 
নহে। যে দেশে, যে পুরে, যে গ্রামে, যে নগরে যে ধর্্মবিহ্থিত বলিয়া প্রচলিত 
রহিয়াছে, কদাচ. তাহার পরিচালন € পরিবর্তন ) করিবেন । 

এক্ষণে পাঠকবর্গ. দেখুন যে, উপরিউদ্ত প্রমাণ্ঘবারা ইহা! স্পষ্টতঃ প্রতিপন্ন 
কুইতেছে যে, পরম্পরা ক্রমে যে আচার প্রচলিত রহিয়াছে,তাহা কখনও পরিচালিত 
করিতে নাই। এমনকি নারদ স্থতির ভাষ্যক।র যে বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, 
তাহাতে এতদুর উক্ত হইয়াছে যে, ষে আচার পরম্পরাক্রমে প্রতিগ্তিত হইঙ্লাছে, 
তাহা শাস্ত্র বিরুদ্ধ হইলেও শান্তবলে তাহা লবন করিবে না। কিন্ত, আমাদিগের 
প্রস্তাবিত বিষয় ইহ! হইতে 'সহলরগুণে বলবাঁন্‌। বিধবার ব্হষচরয্য সর্করশার্খ সম্মত, 
সর্ধবাদী সম্মত, সর্বত্র আদৃত এবং আমাদিগের ছেশে যুগানুক্রমে প্রচলিত, 
স্থতরাং ইহাকে পরিচালিত করানিত্তাস্ত শান্্রত্রোহিতার কার্ধ্য। অতএব ইচ্ছাকে 
উল্লজ্বন করিয়া! নুতন, অশান্্রীয় ও ভদ্র সমাজ বজ্জিত বিধব্ঝর পুনঃ পতিগ্রহণ 
প্রথা প্রবর্তন করা কোন মতেই হইন্টে পারে না। বাহারা শাস্ত্র না মানিয়া 
দেশাচার উপেক্ষ। করিয়া, সমাজের মর্ধযাদ! 'রক্ষা না করিয়! স্বেচ্ছাক্রমে বিধবার 
অন্ত পতি ঘটায়! দেন, এবং যাহারা বিধবাকে স্ত্রীক্ধপে সংগ্রহ করেন, জ্ঠাহা দিগের 
সম্প্রদায় যে ভদ্র হিন্ু সমাজ বর্জিত হইবেন, তাহা আর লেখনী পরিচালন করিরা 
রলিয়া দ্রিভে হইবৈ না। 


* দেশাচারঃ স্বাতাভৃগো ইতি মুল পুস্তকে প্নঠঃ 


অফ্টাদশ অধ্যায়। 


 শুর্ষোক্ত অধ্যায় গুলির মুদ্রণ কার্য প্রায়. সমাপন হইলে প্কম্তচিৎ উপযুক্ত 
ভাইপো-সহচরন্ত, প্রণীত রত্বপরীক্ষা নামক একখানি বিধবাবিবাহের শাস্ত্রীয়! 
প্রতিপাদ্‌ক পুস্তক আমার হস্তগত হয়। পূর্ষ্ বিদ্যাসাগর মহাশয় যে সকল শাস্ত্র 
দেখাইয়াছেন তাহা ভিন্ন নুতন প্রমাণ ইহাতে আছে কিনা তাহ! দেও্রিবার জন্ত 
প্রথম পরিচ্ছেদ সমস্ত পাঠ করিলাম । কিন্তু যাহা তাঁবিয়াছিলাম পুস্তকে তাহাই 
দৃষ্ট হইল। বিদ্যাসাগর ষঙ্থাশয় যে সকল. প্রমাণ দেখাইয়াছেন ইন্াতে তাহা! 
হইতে নৃতন কিছুই নাই $ তবে বিদ্যাসাগর মহীশয় পু্র্ভুর সংজ্ঞা! স্চর্ক বচন ছুই 
একটা উদ্ধূত করিরা বলিয়াছেন যে শান্্কারগণ ইহাতে বিধবার ও সধবার বিবাহের 
বিধি দিয়াছেন কিন্তু “ সহচরস্ত » কিছু বেশী পরিমাণে বেদ, স্বৃতি, পুরাণ, ও তন্ত্র 
শান্তর হইতে পুরর্ভূ কাহাকে বলে? ইহার প্রমাণ উদ্ধূত করিয়া ভাবিক্াছেন যে 
ইহাতে বিধব! বিবাহের শান্তীয়েতা অথওনীয় রূপে প্রতিপন্ন করা হইল । কিন্তু বিচ- 
ক্ষণ ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিবেন যে “ ষে সুরাপান করে সে স্ুরাপায়ী বলিয়া কথিত হয়”? 
ইহা ভূরি ভূরি প্রমাপ দ্বারা «প্রতিপন্ন করিলে সুরাপান শান্ত্রবিহিত বলিয়। প্রতিপন্ন 
করা হর না। “সহচরন্ত” ঠিক্‌ এই রূপই বিচ্র। করিরাছেন। স্তি, পুরা 
এত . উদঘাটন করিবার কোন আবশ্তকতা ছিলনা, কারণ বিবাহিতা স্ত্রী পুনঃ অন্ত 
পতি গ্রহণ করিলে যে তাহাকে পুনর্ভঁ বলে; তাঁহার পতিকে পরপুর্বপতি অথবা 
দিধিযুপতি, হাই বলুন, বলে, তাহার গর্ভজাত দ্বিতীয় পতির পুত্রকে পৌনর্ভব পুত্র 
বলে, এসকন্ব বিষয়ত কেছই অস্বীকার করেন না, তবে ইহার জন্ত এত প্রমাণ 
প্রয়োগ করা কেন? এসকল বচনেত স্ত্রীদিগের দ্বিতীয় পতিগ্রহণ শান্ত্রসিদ্ধ বলিয়া 
প্রমাণিত হইতেছে ন। দেখুন, শান্তর দ্বিতীয় পতিগ্রহণ বৈধ কি অবৈধ বলিতেছেন ? 
তাহা না দেখিক্সা, দ্বিতীয় পতি গ্রহণের বৈধতা প্রমাণ করিবার জন্ত কোন প্রমাণ 
ন! দিয়া কেবল ঞকতককুলি, পুনর্ভূর ও দিধিষুপতিয়' পারিভাষিক বচন লইয়া 
আড়ম্বর করিলে কোন ফল হইবে না। পুনর্হ্র পরিভাষা! অনুসন্ধান করিতে যত 
যত্ব করিয়াছেন, শাস্ত্রে ্' সকল পুনর্ভ দিগের কি অবস্থা করিয়াছেন, তাহার অন্থ- 
সন্ধান করিতে কিরৎ পরিমাণে ষত্র করিলে রদ্পরীক্ষায় প্রথম পরিচ্ছেদের অস্তিত্বের 
অসভাঁব হইত, এবং শান্জ্ানভিজ্ঞ পাঠকগণুকে বৃথা ভ্রান্ত জালে জড়িত হইতে 
তে না। দেখুন কণ্তাকালে পুত্র জন্সিলে.সে এ কন্যার পাণিগ্রহিতার কানীন পুত্র 


(২৭৯ ) 


বলিয়া! কথিত হয়। ইহার ভূরি ভূরি বচন নান! শাস্ত্রে আছে, কিস্ত & সকল বচন 
'স্বার! কন্তাকালে পুরুষ সংসর্গ কর! শান্ত্রীর বলিয়। প্রতিপন্ন হইতে পারে না। 
যাহা হউক সহচরস্ত রত্পরীক্ষার যে কিছু নৃতনত্ব আছে তাহার সমালোচন 
করিয়া এ পুস্তকের উপসংহার করিব। 
সহচরম্য প্রথম প্রমাণ ০ধদ যথা,__ 
উদীর্ঘ নার্য্যভি জীবলোকমিতাসুমেতমুপশেষ এহি | 
হুস্তগ্রাভস্য দিখিযোস্মেতৎ' পত্যুর্জনিত্বমভি সম্বভূব ॥॥ (১) 
“ঈহ্চরন্ত ব্যাথ্যা-_ 
হেনার্ি! তুমি এই মূত পতি. পার্খে শয়ন করিয়া আছ) উঠ, জীবলোকে 
আইস ; প্রাণি গ্রহণেচ্ছ দিধিযু পতির যথা বিধানে জারাত্ব প্রান্ত হও । 
_ পুনশ্চ সহচর দিধিষুর ব্যাখ্য করিয়াছেন যথা,__ 
পুনকুদিধিযুরূঢ। দ্বিস্তস্যা! দিধিষুংপতিঃ | (২) 
ছুইবার বিবাহিতা নারীকে পুর্ভভ উরি রি 
দিধিবু (পতি) বলো * 
এক্ষণে পাঠকবর্গ বিবেচনা করিয়া দেখুন যে.এই বেদবাক্য অন্তপতি গ্রহণ বিধায়ক 
কিনা। শাস্ত্রে এপ বিধান সমাছে, যে আত্মহত্যা করে তাহার মৃত্যু জনিত 
অশৌচ হয় না, তাহার পিও্ডোনকাদি দান নাই, অতএব সহমরুণে এরূপ আশঙ্কা! 
উপস্থিত হইতে পারে যে, যে স্ত্রী” পতি-সহ চিতাগ্সিতে আত্ম সমর্পণ করে সে 
আত্মঘাতিনী কিন1? অন্গুগমন অথবা সহগমন জন্য মৃত্যুতে তাহার অশৌচ 
গ্রহণ অথবা তাহার প্রেত ক্রিয়াঙ্দিরপ পিত্োদকাদি দান করিতে হইনে কিনা? 
শান্তে উক্ত,হইরাছে যে, , 
দেশাস্তরম্ৃতে পত্যো। সধবী তৎপাহ্কাছয়ং। 
নিধাক্লোরসি সংশুদ্ধা প্রবিশেত জাত বেদসং || . 
খকৃবেদ বাদা সাধবী স্ত্রী নভবেত আত্মঘাতিনী ॥ 


শুদ্ধিততধৃত অঙপুরাণ বচনং | 





(১) উতত্তিরীয় আরপ্যক। হষ্ঠ প্রপাঠক। প্রথম অন্থ্যাক। চতুর্দশ মন্ত্র 
২) অঙ্ক্য্যবর্গঃ অর কোব। | 


€ ২৮০৭ ) 


সাধবী ভ্রী দেশাস্তরসূত স্বামীর পাকার বক্ষে ধারণ করিঝা চিতান্সিতে প্রবেশ 
করিবেন। খক্‌বেদ অস্র প্রমাপাহ্থসোরে মাকে আত্মাতিনী বলা 0 না) 


আরও দেখুন বিষুণ পুরাণে যখা। 
অস্থিতাপিগুদানন্ত যথা ভর্তভ,দিনে দিনে। 
তদস্থারোহিণী যযাৎ তন্মাৎ লা' নাতঘাতিনী । 
শুদ্ধিতত্বধৃতু বচনং | 


মৃত স্বামীর পিণোঁদক দান যেরূপ যথা বিধি প্রতিদিন করিতে হইবে, সহীমি- 
নীরও পিোদনাদি রূপ করিতে হইবে কারণ সহগামিলী স্ত্রী অক্মাতিনী নহে । 
ইহাতে দেখা যাইতেছে যে পতিপ্রাণ! স্ত্রীই সহগমন করিতে পারে অন্টের 
সাধ্যাক়ত্ব নহে । কিন্ত যে স্ত্রী সহগমন করিতে প্রবৃত্ত হইন্মাছে সে বাস্তবিক এ 
কঠোর কার্ধ্য নির্ববাহু করিতে পারিবেন কি ন1? ইহা দেখা আবশ্তক, কারণ 
আত্মঘাতিনী হইতে দেওয়া! শাস্তের উদ্দেশ্য নহে। যে স্ত্রী পতিপ্রাশী তাহার পক্ষে 
পতিলহগমন্‌ অতি আনন্দের কার্য, ইহাতে তাহার সৃত্বন্ধে বিন্দু মাত্র কঠে।রতা 
“নাই। কিন্তু বাহার বিন্দু, মাত্র চিত্ত চাঞ্চল্য আছে তাহার শরীরে অগ্নির দাহিক1- 
শক্তি ভীষণক্ষপে অন্তত হইবেই হইবে; অন্ন প্রদনের সহিত অনতিবিলঙ্বে হয়ত 
চিতাত্রষ্ট হইয়া একটা! বিভ্রাট ঘটাইবে ; শশ্িকাঁরেরা চিতা স্ত্রী দিগকে 
শুরস্চিতার্থ করিষীছেন। অতএব এই সকল: বিভ্রাট সংঘটন নিবারণ করিবার 
জন্ত, ভিতায় অশ্নি প্রদান করিবার পু্বক্ষণ পর্য্যস্ত সহগামীনীকে লানাক্ষপ প্রলো- 
তন বাক্য হারা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হয়। সেস্ত্রী বাস্তবিক পতিপ্রাণা কি 
মোহ বশতঃ পতি সহগমন করিতেছে, ইহার পরীক্ষা কালে এই রূপ ববিতে হর, 
েতৃমি একট মৃত দেহের সছ্িত একত্র শর্ত রহিয়াছ, তুমি" ইহছলোকে 
, থাকিলে অন্ত পুক্রুষ প্রাপ্ত হইভে পারিবে, তুমি আবার সম্তানাদি জন্মাইয়। সংসার 
স্থুথ ভোগ করি্মিতিপারিবে, বদি এই সকল প্রলোভন্েস্ত্রীর চিত্ত বিচলিত ন1 হয় 
তাহা হইলে ইহা। মিঃশংসগ্মিত ক্ূপে বুঝা! যাক্স যে পতিসনূগামিনী স্ত্রী লান্তবিক 
পতিপ্রাণা, সৃতরাঁং সাংসারিক . সুখসচ্ছন্দ তাহার তুচ্ছ জ্ঞান হুইক়াছে। অতএব 
এই সকল পরীক্ষান্তে অশ্মি প্রদান.ক্রিতে কোন বাধা থাকে না। শ্রক্ষণে পাঠক 
গণ বুঝিতে পারিলেন যে উপরিউক্ত বেদ মন্ত্র পতি সহগামিনী স্ত্রীর পরীক্ষার্থ 
প্রযুক্ত হয় । নতুবা ইহাতে তুমি চিতা হইতে উঠে আদ্দিরা পুরা. বিধাহ কর» 
তোমার পাঁগিগ্রহণ- জন্ত কত লোক লালাক্সিত হুইতেছে, এই ব্ধপে বেদে সাধবী 
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পত্তিব্রতা স্ত্রীকে অন্তপতি সংগ্রহ করিতে উপদেশ দেন নাই। বরং স্বৃতি শান্ত 
শ্ররূপ দেখা যায় যে, যে স্ত্রী এীন্ধপ প্রলোভন বাক্যে প্রলুন্ধ হইয়া! চিতারূঢ় হই! 
প্রত্যাগত হয় এবং পরে অন্ত পতিগ্রহণ পুর্বক সপ্তানাদি প্রসব করে, সেই লঞল 
সন্তান চণ্ডাল বলিয়] উ্ত হইয়াছে! 


বদ্ধ গৌতম বিষুঃ বচন যথা । 
_ ক্কানীনস্চ নহোঢস্চ তা বুভো কুণড গোলকৌ ॥! 
“আরূঢ়বণিতো ভূকাতঃ পতিতস্তাপি যঃ সুতঃ 1 
ঘড়েতে বিপ্রচাগাল! নিষিদ্ধা শ্বপচা্ঘপি | 


কানীন পুত্র, সহোড় পুত্র, কুণ্ড ও গোলক, যাহার স্ত্রী একবার চিতারোহন 
করিয়। প্রত্যাগত হইয়াছে, তাহার গর্ভজাত সন্তান এবং পতিতের পুত্র এই 
ছয় জন ব্রাহ্মণ হইলে চণ্ডাল এবং অন্য জাতি হইলে চণ্ডালাপেক্ষা অধম । 

পাঠকগণ. এক্ষণে বলুন দেখি আপনারা ভাইপোসহঠর কে বিষুণ অপেক্ষা বেদজ্ঞ 
বলিতে চাছেন ? যদি আপনাদের প্রবৃত্তি এই বূপই হয় তাহা হইলে হিন্দুশান্্ 
সমুদয় সাগরে ভুবাইক়া দিয়া হিন্দু নাঁম পরিত্যাগ করুণ। তাহা হইলে সকল আপদ 
দেশহুইতে এককালে অপন্যত হইয়! যায়। বৌঁধ হয় কোন হিন্দুসস্তাঁন বিষ্ণুর বেদাঁন- 
ভিজ্ঞত। স্বীকার করিবেন না, কাজ্জেই বলিতে হইবে যে, “সহ্চরন্ত” যে বেদ বাক্যের 
মীমাংসা করিয়াছেন তাহা উন্মত্ত প্রলাপ ভিন্ন আর কিছুই নহে। যদি শী বেদ 
মন্ত্র সহগামিনী স্ত্রীর চরিত্র পরীক্ষার্থ না হইয়। বিবাার্থ হইত তাহা হইলে ভগবান 
নারায়ণ ধর্ম ব্যাখ্যা কালে এরপ স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তানকে কখনই হেয় এব চণ্ডালা- 
পেক্ষা জঘন্ত বলিয়। ভদ্র সমাজ বজিত বলিতেন ন1। 

পাঠকগণ আরও দেখুন যে, সহচরের উদ্ধৃত বেদ মন্ত্রে দিধিযু শব্ব আছে 
অমরকোধের অর্থ দ্বারা তিনি প্রতিপন্ন করিয়াছেন ষে, ছুইবার বিবাহিতা স্ত্রীকে 
পৃনর্ভ অথবা দিধিষু বলে কিন্ত মহ বলিয়াছেন;-- 


জাতুয় তিজ্ত ভারধ্যায়াং ঘোহন্ুরজ্যেত কামতঃ । 
ধর্দে্াপি নিযুক্তায়াং সঙ্জেয়ো দিধিষুপতিঃ 1 ১৭৩/৩ 


রতিঃ নিযুক্ত হইয়াই হউক অথব1 না ইইক্সাই হউক, যে ব্যক্তি মৃত অগ্রজের 
.পত্ধীতে আশক্ত ছয় তাহাকেনদিধিযুপতি বলে। অতএব এক্ষণে দেখুন মনু এইরূপ 
&ম্ত. জ্যে্টভ্রাতাঁর ভ্রীতে কামতঃ আশক্ত দেবরের সম্বন্ধে কি বলিরাচ্ছিন। 
৩৬ | 
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মিযুক্তৌ যৌ বিধিং হিত্বা বর্তেয়াতান্ত কামতঃ | 
ছাবুভৌ পতিতৌ ন্তাতাং,ন্ফাগুরুতল্লগৌ । ৬৩৯ 
_ নিয়োগধর্্র "অতিক্রম করিয়া যে কামতঃ আশক্ত হর সেই আও পুরুষ উভয়ই 
পতিত এবং সে পুত্রবধূ ও গুরুপর্রী গমনপাপে পাপী হয়। ৬৩। 
এক্ষণে পাঠকবর্গ বিচার করিয়া দেখুন, যে দিধিযুপতিকে শান্্কার কিরূপ 
শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন তাহাকে পতিত এবং পুজ্রবধু ও গুরুপত্বী গমনের পাপী 
বলিক্াছেন। অতএব এরূপ গুরুতরদোষশ্রতিস্থলে কে এরূপ শীষাং ংসা করিতে 
পারে যে, দিধিষুপরি গ্রহ করা শান্্রবিহিত কার্য ? “অতএব এক্ষণে সপষ্টতঃ প্রতিপন্ন 
হইতেছে যে পূর্বোক্ত ধেদমন্ত্র দ্বারা সহচর. যে বিধবার পুনঃ পতিগ্রহণ, শাস্ত্রস্মত 
বলিয়া অন্মান করিয়াছেন ইহা যারপর নাই হেয়। 
সহচরের দ্বিতীয়বেদপ্রমাণ এই-- | 
য পুর্ববং পতিং বিস্বা অধান্যং বিন্দতেইপরম্। 
পঞ্ষোদনঞ্চ তাবজং দদাতো! ন বিযোবতঃ || ২৭। 
সমানলোকে। ভবতি পুনর্ভব।পরঃ পতিঃ | 
যোইজং পঞ্ষৌদনং দক্ষিণা জ্যোতিষং দঙ্গাতি ॥ ২৮। 
- 'অধর্বববেদ | ৯ম কাণ্ড । বিংশ প্র্গাঠক | তৃতীয় অনুবাক। 
'সহচরকৃ'ত অনুবাদ, 


“যে ন্রী, প্রথম একপতি লাভ করিয়া, করাত নারী 


ও তাহাল দ্বিতীয় পতি, অজপক্ষৌদন দান করিলে, তাহাদের পরম্পর বিষ্বোগ 
ঘটে না। ২৭। 


ষে দ্বিতীয় পতি, বিহিত দক্ষিণাযুক্ত অজপক্ষৌদন দান করে সে পুনর্ডুর সহিত 
. একলোকে বাস্ করে। ২৮1 

এই প্রর্মাণ বলে সহরচর সিদ্ধান্ত করিয়াছেন খে, শ্যথাবিধানে 'অজপ্ষোদন দান 
করিলে, দেহাস্তে পুনর্্র সহিত এক লোকে বাস করে, এই নি্দের্শ দ্বারা স্পষ্ট 
প্রতিপন্ন হইতেছে, বিবাহ্ছিতা বিববা। প্রভৃতি নাঁরীর বিবাহ, কোনও অংশে নিন্দনীয় 


« বা পাপ জনক নছে।» 


অথর্ধবেদ -আমাদিগের নিকট নাই হতকলাং ই্ঠর পূর্ধমাপর দেখিবা'রও উপায় 
নাই এবং গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া! ইহার প্রক্কত তাঁৎপর্ধ্য উদ্ধার করিবারও অবকাশ 
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নাই স্থতরাং অগত্যা সহচরের প্রদর্শিত ছুইটী বচন লইক়াই যথাসাধ্য সহচরের 
মীমাংসার শান্ত্রীয়তা৷ অন্ধাঁবন করিতে হইবে । 

প্রথমতঃ এই বচনে বিধবার কোন কথাই উক্ত হয় নাই.এবং যেরূপ বাঁক্য 
বিস্তস্ত হইয়াছে তাহাতে 'এই বুঝাঁধার যে, যে স্ত্রী একবার বিবাহিতা হুয়া পুনরায় 
অজপক্চৌদানি দান পূর্বক দ্বিতীয় পতিগ্রহণ করে, তাহার ইহলোকে এ দ্বিতীর 
গতির সহিত বিচ্ছেদ সংঘটন হয় না এবং পরলোঁকেও তাহার! এ দান হেতু উভয়ে 
একলোকে বাস করে! ইহাতে নষ্টেমবৃতে ইত্যাঁদি বচনোক্ত পাঁচ আঁপতকাল 
ভিন্ন অন্তস্থলেও ত্রীরূপ দান করিরা অন্যপন্তি গ্রহণ করিলে ইহ লোকে পুর 
স্বিতীয্ন পির সহিত অবিষুক্ত থাকে এইরূপ বুঝাইতেছে এবং পরলোকে এ দান 
হেতু উভয়ে প্রকলোক বাসী হয় .এই মাত্র দেখাইত্তেছে। লোক শবে স্বর্গ, 
অর্ত্য ও পাতাল এই তিনলোক বুঝার । উক্তবেদ বাক্যে কোন লোক বিশেষ 
নির্দিষ্ট না থাকাতে পুনভূ তৎপতি অজ পঞ্ষোঘ্ন দানদ্বারা কোন্‌ লোক বাসী 
হইবেন তাহার স্থিরতা নাই। সহচর মহাশয় বড় গরজে পড়িয়া! একবারেই 
শ্বর্লোক কল্পন! করিয়া! লইয়াছেন। সুতরাং সহজেই বুঝাই! দিক্লাছেন যে. 
বিবাহিতা স্ত্রী, বখন্‌ ইচ্ছা! তখন পূর্ববপতি পরিত্যাগ করিয়া একবার অজপক্ষৌদন, 
দান করিয়া! অন্তপতি গ্রহণ করিলে স্বর্গে গমন কৃরিবে, স্থৃতরাৎ বিবাহিত? স্ত্রীর 
পুনঃ পতিগ্রহণ আর নিন্দনীর হইতে পারেনা । খ্রক্ষণে' দেখা যাইতেছে যে, 
সহ্ছচর মহাশরের বিদ্যাবলে শ্ট্রীদিগের এক অতি সহজ স্বর্গ গমনের সোপান 
আবিষ্কৃত হইল। এপন্থার নৃতন্থ নূতন পতি সঙ্জোগ হইফর এবং শীঘ্ঘ হ্র্গেও . 
যাইবেন। স্ত্রী কিছু চতুরা। হইলে পতির , সংখ্যা কিছু বৃদ্ধি করিতে পারেন, 
তাহা হইলে সশরীরে তাৎকালিক পতিসহ মহানির্বাণ প্রাপ্ত হইতে 'পারেন। 
আহ! এমত পথ থাকিতে মন্বাদি খষিরা কোন্‌ বিজাতীক় ব্রহ্মার মুখ-নি:স্যত 
কিস্তুতকিমাকার বেদ হইতে শ্ত্রীদিগের পতি শুরা! করিতেই হইবে, না করিলে 
স্বর্গ হইবে না, বিধবার উপবাস করিয়া হুবিষ্যান্ ভোজন করি! ভূমি শধ্যার শয়ন 
করিয়া, মরাপতির উদ্দেশে দানাদি করিয়! মৃতের স্তাক্স ক্লালাতিপাত্ত করিতে 
হইবে» নতুবা! আপনিও পাঁপপক্কে ভূবিবে এবং পতিকেও ডূৰ্বাইবে,খএসব কথা লিখি- 
স্াছেন। কে বলে খষির! ত্রিকীলজ্ঞ ছিলেন ! আজ পাশ্চাত্য বিদ্যায় দেশ আচ্ছন্ন 
হ্ইক্সা তীহাদেক্সই বংশধরের! বেদের নিগুড় তাৎপর্য সকল কেমন সলভ করিা 
দিয়াছেন যে স্বর্গ লোক প্রাপ্ত হইবার কত সহজ অথচ মধুর পথ বাহির করিরা 
দিতেছেন। কৈ, ইহা তাহারা ঘুণাক্ষরেও বুঝিতে পারেন নাই!!! পাঠকগণ 
দেখুন দেখি, এই বাক্যে পুনভূও পুনতূপিতি উভয়ে এক. লোঁকে বাঁস করিবে 
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বলাতে কি মর্ত্য লোকে জঘন্ত পশু যোনি প্রাপ্ত হইয়! উভয়ে একত্রে বাস করিবে 
বলিয়া বুঝাইতে পারে না? পাতালে ব্যাল ও ব্যালী হইয়। একত্রে বাস করিবে 
বলিয়া বুঝাইতে পারে ন!? স্বর্গ লোৌকেতেই দেবদেবী হইয়া থাঁকিবেন এক্সপ 
বুঝিতেই হইবে এমন কি এ রেদ বাক্যে আছে? অতএব শাস্্াস্তর উদঘাটন 
করিয়। দেখুন, এরপ স্্রীদ্দিগের গতি শীস্্রকারেরা কি লিখিয়াছেন, তবে স্থির করুণ 
তাহারা স্বর্গে যাইবে কি র্ত্যে আপিবে অথবা নাগলোকে গমন করিবে । আমি 
এই গ্রন্থ মধ্যে পুন্রভূ, পুনর্ভরপতি, তাহাদের পুত্র এবং তাহারা যে পরিবার পবিত্র 
করেন তাহাদের সপরিবারের গতি সংহিতা কর্তীরা কিরূপ বর্ণন করিয়াছেন 
তাহা বিস্তৃতরূপে দেখাইয়াছি একবার মনোশিবেশ করিয়। দেখিলেই বুঝিতে 
পারিবেন যে, তাহাদিগের 'অধোগতি ভিন্ন শান্তকারেরা আর গত্যস্তর বলেন নাই। 
অতএব বিবাহিতা স্ত্রীর পত্যন্তর গ্রহণ যে নিন্দনীয় এবং পাপজনক নহে" বলির! 
রত্বপরীক্ষার় সিদ্ধান্ত করা হইয়ীছে তাহা! নিতাস্ত অপসিদ্ধাস্ত বলিয়া প্রতিপন্ন 
হইতেছে । 

পণ্ডিতবৰ সহচয় মহাঁশয় অথর্ধবেদোক্ত প্রমাণ দ্বার। কল্পনা? করিয়াছেন যে 
বিধবার পত্যস্তর গ্রহণ করা নিন্দনীয় অথবা পাপজনব্দ নহে। দেখুন বেদব্যাস 
চতুর্বেদ তন্ন তন্ন করিয়া! কিরূপ মীমাংসার উপনীত হইয়াছেন তিনি বলিয়াছেন 1 

ন চাপ্যধর্ঃ কলযাণ ! বনু পদ্বীকড়া হৃণাষ্‌। 


্্রীনামধর্্মঃ মহান ভর্ভ,৪ পর্বত লঙ্ঘনে ॥ 
আদিপর্ব বফবধ পর্ধবণি ১৫৮ অধ্যায় ] 


* নীলকণ্ঠের টীকা,__ 
* পুর্ববস্য লঙ্ঘনে-_-তংবিন1 ভর্তভ্তর করণে। 

হে কল্যাণ! পুকুষদিগের বৃহুপত্ধী গ্রহণ করা অধর্শাজনক নহে, কিন্তু শ্ত্রীদিগের 
পক্ষে পতি বিয়োগ হইলে পুর্ধ পতিকে উল্লঙ্বন্‌ করিয়া পত্যস্তর গ্রহণ কর! 

অপেক্ষা আর গুরুতর .পাতক নাই। নর 
: প্রক্ষণে পাঠকবর্গ বিবেচমা করিয়া দেখুন সহচর 'মভাশরের কাল্নিক €বদার্থ 
বেদব্যাসের কথার দ্বারা সমূলে খণ্ডন হইতেছে কি না? এমত কোন হিন্দু নাই, 
যাহাদের হিন্দুশাঙ্জে অনুমাত্র বিশ্বাস আছে, তাহারা বেদব্যাসের,কথা। অবহেলা করিয়! 
উনবিংশ শতান্বীর পত্ডিত সহচর মহাশয়ের 'কথা আদর করিতে পারেন্‌। সহচর বলি- 
তেছেন স্ত্রীদিগের পুর্বপতি ত্যাগ করিয়া! পত্যস্তর গ্রহণ করা পাপজনক নহে 
কিন্ত বেদব্যাস বলিতেছেন ভ্ত্রীদিগের পুর্বপতি উলত্বন করিক্সা পক্যস্তর গ্রহণ 
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করা অপেক্ষা গুরুতর মহাপাতক আর নাই। অতএব বেদব্যাসই বলিয়! 
দিতেছেন যে সহচরের মীমাংসা নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক ইহা শ্রবণ যোগ্য নহে। 
ব্যাসব্যবস্থান্থসারে,পুনঃসংস্কার দ্বারা পরিগৃহীতা বিধবা, পাতকিনী বলিয়া! নিঃসংশকিত 
রূপে নিন্ূপিত হইতেছে । অতএব তাহাকে ইহফালে ভত্রসমাজ বর্জিতা এবং 
পরলোকে অধোগতি প্রাপ্ত হইতে হইবে তাহার আর সংশয় কি? সুতরাং 
সহচরের বেদবাক্যে যে পঞ্চৌদন দান্দ্বারা পুরর্ভও পুনভূর্পিতি এক লোঁকে 
বাস করে বলিয়া উক্ত হইয়াছে তাহার ভাৎ্পর্ধ্য এই ষে পুন্র্ভও পুনভূপিতি 
পঞ্ষৌদনাদি্ঈপ সংস্কার দ্বারা পরস্পর মিলিত হইলে ইহলোঁকে তাহাদের আর 
বিচ্ছেদ হয় না । এবং পরলোকেও তাহার! উভয়ই সম্বান গতিপ্রাপ্ত হয় অর্থাৎ 
পুনর্ভু তাহার পাতক জন্য যে গতি প্রাপ্ত হইবে, পুনর্ট পতিরও সেই গতি হইবে। 
পাঠকবর্গও দেখিয়াছেন, যে নিকৃষ্ট জাতিদিগের, মধ্যে এইরূপ স্ত্রীসংগ্রহ 
(সাংহা) করিবার কালে প্রথম বিবাহের ন্যায় বিবাহ পরিপাটী কিছুই মনুষ্ঠিত হয় না 
কেবল পাঁচজন আত্মীয় বর্গকে একটা ভোজ দিয়! স্ত্রীপুরুষেতে মিলিত হয়। 

এই গেল সহচর মহাশয়ের বেদের বিচার, অতঃপর তাহার স্ব্তির বিচার . 
দেখুন,” * 

তাহার স্থতি বিচারের অন্তঃগ9ত ১ম, ২র, ৩য়, ৪র্থ, ৬ষ্ঠ, প্রমাণ, এবং চর ৫ 
দিগের গৃহীত প্রমাণ গুলির মধ্যে বাচস্পতিমিশ্র, মিশরুমিশ্র, ভট্ট নীলকণ্ঠ, রঘু- 
নন্দন, নন্দপপ্ডিত, ইস্টাদদের গৃহীত বচন, যাহ! সহচর মহাশয় উদ্ধূত করিয়াছেন 
তাহার প্রত্যেকটী হয় পুনর্ভ কাহাফে বলে অথবা পৌনর্ভব পুত্র কাহাকে বলে 
ইহাই ব্যাখ্যা করিয়াছে । এই সকল পারিভীধিক-বচনে পুনর্ভ. হওসা বিহিত 
কি না ইহার কোন মীমাংসা হয় না। “চুরি কর্সিলে চোর বলে” ইহা! বন্তিলে চুরি 
কর! শাস্ত্রবিহিত বলিয়া প্রমাণিত হর না । অতএব এ সকল, বচনের একটাও পুলর্ভ্ঁ 
হইবার বৈধতা প্রশ্নাণ করিতেছে ন! সুতরাং এ সকল,* বিধবাঁবিবাহের শাস্ত্ীয়তা 
প্রতিপাদক প্রমাণ নহে। পুন ও পৌনর্ভবপুত্র এবং তাহার পিতা ইস্থারা 
অপাৎক্তেয়, তাহাদের অন্ন অপ্রীহূ তাহারা পতিত, পুনভূপিতি ও' পুমর্ভ্‌ ইহাদের 
মধ্যে ধন্দ্য পতিপত্তীত্ব সন্বন্ধ নাই, জঘন্যবীজ এবং জঘন্য গর্ভজাত নিবন্ধন পৌনর্ব, 
পুত্র ও ভল্রসমাজ বর্জিত, যাহার গর্ভে ও যাহার বীজে জন্মিয়াছে তাহাদদেরই কেবল 
শ্রান্ধাদি করিতে পারে, পিতামহ ও মাতাস্তহাদদির শ্রান্ধাদি করিতে অধিকারী হয় 
লা এবং কেবল পিতার ক্বোপাজিত ধন ভিন্ন আর কাহারও ধনাধিকাঁরী হইতে পারে 
না। ইত্যাদিরূপে পুন্ভূ * পুর্ভ রপতি 'এবং তাহাদের পুত্র ইহাঁদিগের জঘন্থাত্ব 
বিস্ৃতরূপে শান্তপ্রমাণ দ্বারা এই পুস্তকে প্রন্তিপন্ন কর! হইয়াছে এস্থলে পুনকুল্লেখ 
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অনাবশ্তক, পাঠকবর্গ পূর্বাপর মনোনিবেশ পৃর্বক তত্ত্তৎ বিষয়ক প্রকরণ গুলি 
অনুধাবন করিলে সহজেই পুনর্ভ হটবার, অশান্্ীয়তা বুঝিতে পারিবেন । 
নন্দপণ্ডিত বশিষ্ঠ বচনান্ুসারে “পৌনর্ভবশ্চতুর্থ£” এই কথ! বলিয়াছেন বলিয়! 
সহচর মহাশয় বিধধ! বিবাহের শাস্ত্রীয়তা পক্ষে ব্যবস্থা দিয়! বসিলেন। ইহাতে 
কি বুঝার? বিধবা বিবাহের শান্ত্রীয়ত প্রমাণ করা তৎপক্ষসমর্থণকারী দিগের 
গ্র্কত লক্ষ্য নহে। তাহাদের মতে শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বারা ইহাসিত্ধ করিবার ততদৃর 
আবশ্তকত। নাই । মলে বিধবার বিবাহ হওয়] চাই বলিয়া স্থির সঙ্কল্প হইয়া! রহিয়াছে 
তবে দেশের লৌকে ততদূর উন্নত হইতে পারে নাই, নিতাস্ত কুসংস্কাররঁত অপোগণ্ড 
শিশুর ন্যায় কেবল শাস্ত্র শাস্ত্র করিয়া বেড়ার কাজেই যেকোন গতিকে একটা 
বচনে পুর অথবা পৌনর্ভব এইরূপ একটা শব্দ থাকিলেই, তাহাকে বিধবা ও 
সধব1 বিবাহের শাস্ত্ীয়ত। প্রচিতপাদদক বচন বলিয়! তীব্র ভাষায় ধমক দিয়! বলিবেন 
ইহাই বিচার্ধ্য বিষরের অখগুনীয় প্রমাণ, যদি না বুঝ তোঁমাদের কণ্ি ছিড়ে নিব। 
কিস্ত সহচর মহাশয় ক্ষমা করিবেন, কি করি, আপন।র তীব্রভাষায় হৃদয় দগ্ধ হইলেও 
যে আপনার মতন বুঝিতে পারি না । যে ননপণ্ডিতের দোহাই দিয়! পৌনর্ভবপুত্র 
দ্বাদশ প্রকার পুত্র প্রতিনিধির মধ্যে চতুর্থ পদাভিবিক্ত বলিয়া তাহার প্রাধাক্ত অথব1 
তৎকষ্টতা দেখাইতেছেন সেই নন্দপণ্ডিত দত্তক মীমাংসায় পৌনর্ভব পুত্রকে কিরূপে 
বুঝাইয়! দিতেছেন দেখুন দেখি,_- 
তদাহ ৰশিষ্ঠঃ,_ 
 অন্তশীখোস্তবো দত্ত, পুন্রশ্চেবৌপনাঁয়িতঃ । স্বগোত্রেণ 
স্বশাখ্বোক্ত বিধিন! সম্বশাখভাগিতি দতাদ্যা ইত্যাদিপদেন কৃত্রি- 
মাদীনাং গ্রহণম্‌। 
উরসঃ ক্ষেত্রজশ্চৈব দত্তঃ কৃত্রিম এব চণ। 
গুঢ়োৎপন্সোহপবিদ্ধশ্চ ভাগাহ্ণস্তনয়া ইমে | 
'কানীনশ্চ নহোঢ়স্চ ক্রীতঃ পৌনভব স্তথা। 
্বয়ন্দত্তশ্চ দাসশ্চষড়িমে পুত্র পাংসনাঃ ॥। 
অভাবে পুর্বব পুর্ববেষাং প্রান সমভিষেচয়েশ | পৌনর্ভবংস্বয়- 
ন্ত্বং দাসং রাজ্যে ন ষোজয়েদিতি পূর্বোপুক্রম্ুৎ |! 
ওরসপুত্র ও অপর একাদশ প্রকার পুত্র প্রতিনিধির মধ্যে ওরস, ক্ষেত্রজ, দত্তঃ, 
তরিয, গুচোতৎ্পন্ন, অপবিদ্ধ এই ছয়জন ধনাধিকারী। এবং ক্পপর ছয়জন অর্থাৎ 
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কানীন, সহোঢ, ভ্রীত, পৌন্র্ভব, স্বয়ন্দত্ত ও দাসীপুত্র, ইহারা অধম ও পুত্রপাঁংশ্ুল 
অর্থাৎ পাপিষ্ঠপুত্র। 

ইহাদের মধ্যে পূর্ব পুর্বাভাবে পরপর ধনভাগী হয় কিন্তু পৌনর্ভব, স্বযংদত্ত 
ও দাসীপুত্র.€ পারশৰ পুত্র ) এই তিনজনে কখনই রাজ্যাধিকারী হইবে না। 

ভরতচন্দ্র শিরোমণি এই বঢনের স্থুল তাৎপর্ধ্য দত্তক মীমাংসার পরিশিষ্টে 
কিরূপ লিখিয়াছেন দেখুন । 

“গুঁরস পুত্র থাকিতে ক্ষেশুজাঁদি পুত্রের রাজ্যে অধিকার হয় না| ওরস পুত্রের 
অভাবে ক্ষে্রজাদি ক্রীতপুত্র পর্য্যস্তেরও ক্রমে রাজ্যে অধিকার হন্ন কিন্তু পৌনর্ভব, 
স্বযন্দত্ত এবং দাসীপুত্রের কদাচ রাজ্যে অধিকার হইবে না, সে স্থলে জ্ঞাতিদিগের 
রাজ্যে অধিকার হুইবে, ইহারা কেবল গ্রাসাচ্ছাদনমাত্র ভাগী থাকিবে। ৫৫181% 

পাঠকবগ দেখুন, সহচর মহাশরের মতে পৌনর্ভবপুত্র কোথায় রান্যাধিকারী 
হইবে, না শান্ত্রকার ও নিবদ্ধকারদিগের মতে মুষ্টিভিক্ষা। লইয়! প্রস্থান করিতে ছইল। 
তথাপি পণ্ডিতাভিমানিরা বলিবেন “পো নর্ভবশ্চতুর্থঃ।৮ অর্থাৎ পৌনর্ভব পুত্র 
হিন্দুসাজের আদৃত পুত্র। -পৌনর্ভব পুত্রের জঘন্যত্ব প্রতিপন্ন করিবার ভূরি ভুরি 
শান্্র মীমাংসা সত্বে কেহ চক্ষু কর্ণ থাকিতে কখনই পৌনর্ভব পুত্রকে শান্তীয় পুত্র 
বলিয়া শ্বীকার করিতে পারেন না । * 


ঞ 


সহচরন্ত ৫ম প্রমাণে যে কাত্যকনের বচন দেখাইয়াছেন তাহা বিদ্যাসাগর 
মহাশয়ও দেখাইয়াছেন। এই»পুস্তকের বিবাহিতা কণ্তার পুনর্দান হইতে পারে 
না এই প্রকরণে, উহা! আলোচিত হইয়াছে। পাঠকবর্গ ইহার বিচ্ার করিয়া দেখিবেন 
যে ইহা বিধব| বিবাহের প্রমাণই নহে। * 

নারদ স্মৃতির ত্্রী-পুংসংযোগ নামক দ্বাদশ বিবাদ পদের মধ্যে “নষ্টেমৃতে প্রত্র- 
জিতে” ইত্যাদি বচন বলির নারদ খধি প্রোধিত ভর্তৃকা! স্ত্রীর পত্যন্তর»গ্রহণ বিষয়ে 
যেরূপ কাপ নিয়ম কবিয়াছেন, ক্লীব পত পরিত্যাগ করিয়া পত্যস্তর গ্রহণ বিষয়ে 
দেংয়প করেকটী বচনে কাল নিয়ম করিয়াছেন, তাহার মধ্যে ছুইটী বচন উদ্ধত 
কিয়া সহচর মহাশয় রত্ব পরীক্ষার ৯ম পরিচ্ছেদের ৮ম ও, ৯ম' প্রমাণ স্বরূপ 
দেখাইয়াছেন। এ ছুইটা বচন তাহার ৭ম প্রনাণ “নষ্টে মুতে” ইতটাদি বচনের অংশ 
মাত্র? স্থুতরাৎ মূল বচনের যে মীমাংসা! হইবে এই ছুইটা বচনেরও সেই মীমা*সা 
স্বীকার করিতে হইবে । অতএব এই পুস্তকের “নষ্টেমৃতে” ইত্যার্জি নারদবচনের 
যেরূপ তাৎপর্য ব্যাখাত হইয়াছে তাহ'তে দেখিতে পাইবেন যে, এ বচন বিধব! 
বিবাহ বিধায়ক নহে ইটা! কেবল স্ত্রীদিগের দণ্ড প্রকরণের প্রতি প্রসব বচন মাত্র। 

সহচর মহাশয়ের ১*ম প্রমাণ এই । 
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স্্ীণামাদ্যস্ত বৈ.ভর্তূ্যদেগোত্রং তেন নির্ববপে্। 
যদি ত্বক্ষতযোনিঃ স্তাৎ পতিমন্যং লমাশ্রিতা | 
তদেগাত্রেণ তদ। দেয়ং পিগুং শ্রাদ্ধং তথোদকম্‌ || 
স্্বী বিলোচনধৃত খধ্যশৃঙ্গ বচন || 
সহচরের ব্যাঁখ্য 1, 


নারী দিগের প্রথম পতির যে গোত্র, সেই গোত্রের উল্লেখ করিয়া, তহাদিগের 
পিগ দানাদি করিবেক; যদ্দি কোনও নারী, অক্ষতযোনি অবস্থায়, অন্ত পতি 
আশ্রয় করিয়া থাকে ; তাহা! হইলে সেই পতির গোত্রের উল্লেখ করিয়। তাহার 
পিগু শ্রান্ধ ও উদক দান করিবেক। | 
পাঠকবর্থ! এই বচনে পর পুরা স্ত্রীর পত্যন্তর গ্রহণ ষে শাস্ত্র বিহিত ইহা কোথার 
প্রমাণ হইতেছে ? খধ্যশৃঙ্গ বচনে এই মাত্র বুঝাইতেছে যে, ষর্দি কোন স্থানে 
বিবাহিতা স্ত্রী পুনরার অন্ত কর্তৃক গৃহীত হয় তাহা হইলে প্র স্ত্রীর মৃত্যু হইলে 
কিরূপে তাহার প্রেতকৃতা সম্পাদিত হইবে তাহার ব্যবস্থা এই বচনে উক্ত 
হইক়্াছে। ইহাতে যদি বলেন যে পুর্বে এরূপ আচরণ নাঁ থাকিলে ইহার ব্যবস্থার 
এ্রয়োজন কি? আমি পূর্র্েই বলিয়াছি যে ধর্মশান্ত্রে সকল প্রকার লোকের জন্য 
বিধি ব্যবস্থা আছে। পুণ্যবান, পাপী, ভত্্র, অভদ্র, উত্কষ্ট ও নিকৃষ্ট জাতি চিরকালই 
বিদ্যমান রহিম্বাছে1 সুতরাং শাস্ত্রে সকল প্রকার সমাজের আচরণীয় ব্যবস্থা আছে। 
কিন্তু দেখিতে হইবে যে বিবাহিতা স্ত্রীর পত্যস্তর গ্রহণ কখনও সাধু সমাজে 
আঁচরিষ্জ হইয়াছে কি না? যে কোন জাতিতে ইহার আচরণ করিয়! থাকিলে কি 
ইহা? আমাদ্রিগের আচরণের আদর্শ স্থল বলিতে হইবে? এবং ইহাকে বৈধ আচরণ 
বলিয়! কি স্বীকার করিতে হইবে? ইহা কখনই হইতে পারে না। যখন ধর্মশান্ত্ে 
এরূপ আচরণের ভূরি ভুরি" নিন্ম! শ্রুতি, জঘন্তত্ব, পাপজনকত্ব “কীর্তন রহিয়াছে 
'তখন এবপ আঠরণু যে কোন কালে সাধু আচরণ বলিয়া সাধু সমাজে গৃহীত হয় 
নাই তাহা বুঝিত্তে “ইচ্ছট করিলে অনায়াসে বুঝিতে পাঁরা যায় এবং ইহাতে কোন 
সংশয় থাকিতে পারে না। আজিও যেমন নিকুষ্ট জাতীয়দিগের মধ্যে এরূপ 
ব্যবহার প্রচলিত আছে, সেইরূপ পূর্ব কাঁলেও জঘন্ত জাতির মধ্যে কেবল বিধবা 
বিবাহ কেন, নানাবিধ অট্বধ এবং অন্পান্ত্রীয় অচরণ প্রচলিত থাকিতে পারে 
সুতরাং তাহাদিগের মধ্যে শ্রাদ্ধাদির ব্যবস্থা ওঁ বচনে উক্ত ছইয়াছে। পরপূর্বা 
ত্রীর মৃত্যুতে পুনভূর স্বামীর ত্রিরাত্রাশৌচ ব্যবস্থা আছে। এরপশ্ত্রী, শান্তের বিধি 
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মতে যে, সমাঁজ বঞ্জিত হইবে তাহারত কোন অন্তথ! হইতেছে না, তবে তাহার 
পতি ও পুত্র এ সকলের মধ্যে কে কাহার জন্য কিরূপ অশৌচ গ্রহণ করিবে, কে 
কাহার শ্রান্ধাদি কিব্ূপে করিবে এই সকল ব5নে তাহারই বিধান নির্দিষ্ট হইয়াছে 
নতুবা! এ সকল পুর হইবার কর্তব্যতা বিধায়ুক বচন নহে। ইহা যে ভক্ত 
সমাজৌচিত আচরণ নহে তাহা নিশ্চিত ইহার কোন সংশয় নাই । 
রত্বপরীক্ষায় একটু নূতনত্ব আছে, বিদ্যাসাগর মহাশয় স্ত্রীদিগের পিতৃগোত্র 
মোচন হয় না স্থির করিয়া! পিোদকাদি তাঁহাদের পিতৃগোত্রে হইবে ইহা সিদ্ধান্ত 
করিরাছেন! পিশসময় কালে কেৰল পক্তিগোত্র উল্লেখ করিতে হইবে স্বীকার 
করিয়াছেন । কিন্ত সহচর মহাশয় দেখিতেছি স্তরীদিগের-পতিগোঁত্রে পিখ্ডোকাদি দান 
করিবার বিধি স্বীকার করিতেছেন । কলিতে পৌনর্ভবপুত্রাম্বীকার শান্্নিষিদ্ধ বলিয়! 
বিদ্যাসাগর মহাশয় পৌনর্ভবপূত্র প্রথমবিবাহিতা স্ত্রীর গর্ভজাত ওরসপুত্রের 
সদৃশ অথব! তুল্য বলিয়া সিদ্ধাস্ত করিতে যত করিয়াছেন । কিন্ত সহচর মহাশক় 
যে সকল প্রমাণ প্রয়োগ করিয়াছেন তাকাতে দেখিতেছি পৌনর্ভব পুত্রও তিনি 
এক্ষণে প্রচলন করিতে প্রস্তত। আরও কত হইবে বলিতে পারা যার না। 
এই কএকটা বাঁদপ্রতিবাদেই বিধবা! বিবাহের পক্ষ সমর্থনকারী দিগের সিদ্ধাত্তের 
স্থির রক্ষাকরা কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। অপুসিদ্ধান্তের পরিণাম অবস্থা, 
এইক্বপই হুইয়। থাকে । যদি বিধবা এবং লধবার পুনরায় দ্বিতীয় পতি গ্রহণ 
শীস্তরবিহিত হইত তাহা হইলে*সইহাতে পরপুর্ববা স্ত্রীর যত প্রকার শ্রাদ্ধবিভ্রাট 
ঘটন হইতে পারে তাহার সমস্ত, মীমাংস! শাস্ত্রে কথিত হইত। “নষ্ট্েমেতে 
প্রত্রজিতে” ইত্যাদি বচনকে বিধিকল্পন1' করিয়া বিধবার ও সধবার বিবাহ, দিলে 
অক্ষতা, ক্ষতা, প্রস্থতা? অপ্রন্থতা সকল স্ত্রীর যতবার পরমায়ুতে কুলায় ততবার 
বিবাহ হইতে পারে। সুতরাং প্রত্যেক পতির ওুরসঙ্জাত এক একটি পুত্র রাখিয়া 
যদি শ্রীত্ত্রী পরলোকগত হয় তাহা হইলে সকল পুত্রেরই আপন আপন পিতৃগাত্র 
উল্লেখ করিয়া তাহার শ্রাদ্ধ করিতে হয় । একজনের শ্রাদ্ধে এককালে সকল প্রকার 
গোজ্র উল্লেখ করিয়! শ্রাদ্ধকরা বড় মন্দ ব্যবস্থা নহে। এন কালমাহাক্ব্যে ' 
এইরূপ অভিনব ব্যবস্থা, আবিষ্ব“র করিতে হইবে নতুবা সংসার চলে কিরূপ? আরও 
দেখুন পরপূর্ববা স্ত্রীর খুৃত্যুতে শান্্রাহুসারে পতির ব্রিরাত্রাশৌচ গ্রন্থণ করিতে হয়। 
কারণ সে স্ত্রী পতির ধর্সর্য পত্ী নহে। সুতরাং শাস্ত্রকারের! পরস্পরের সৃত্যুতে পর- 
স্পরের পুর্ণাশৌচ বিধান করেন, নাই । ঝিন্ত_পুক্রকে পুর্ণাশৌচ গ্রহণ করিতে হইবে 
কারণ তাহার মাতার মৃত্যু হইয়াছে, মহাগুরু নিপাতের ব্যবস্থা! তাহাতে খাটাতে 


পারে। অতএব এইরূপ দীড়াইতেছে যে মাতার মৃত্যুতে পিতার ত্বিরাজাশৌচ 
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এবং পুত্রের পূর্ণাশৌচ ব্যবস্থা হইতেছে । এমন .বিজাতীয় আচরণ ভদ্রসমাজে 
ন1 চাঁাইলেই বা ভারত উদ্ধার কিরূপে হইবে এবং ভারতে চক্র কুর্ঘ্যই বা উদয় 
কৈ হয়। এরপ পত্রপুর্ধা স্ত্রীর সপিগু" কাহারা ? তাহাদেরই বা অশৌচ বিধান 
কিরূপে হইবে? তিনি যদি রর এক এক করিয়! ক্রমে বহু পতি গ্রহণ 
করেন তাহা হইলে সমস্ত ভারতবর্ষের লোক তাহার সপিও হইতে পারে। এবং 
এইরূপ পরপূর্ধা স্ত্রী, জন কয়েক হুইলেই লোকের অশৌচ গ্রহণ করিতে করিতেই 
জীবন ফাটীয়া যাইবে । শেষে বিরক্ত হইয়াও লোকে হিদ্দু আচরণ এককালে 
পরিত্যাগ করিবে । হিন্দুধর্ম পৃথিবী হইতে কালে লোপ করিবার এই এক প্রকার 
মন্দ উপায় নহে। ্ | 


স্বৃতিরদ্রমহাশয়ের ব্যবস্থা পুস্তকে শুাররত্ব মহাশয়ের যে মন্তব্য প্রকাশিত 
হইয়াছে, তদন্তর্গতি যে কয়েকটা বিষয়ের সমালোচন। হুইয়াছে তাহার মধ্যে 
ইরাবানের জন্ম বিষয়েয় প্রস্তাবটী অতিশয় হাম্ত জনক বোধ হয়, পাছে বিদ্যাসাগর 
মহাশয় শান্তরগোপন দোষে দূষিত হুন এই আশঙ্কার ইরাবান অঙ্ভুনের ওরস 
পুর বলিয়া সিদ্ধান্ত করা তাহার একান্ত বাসনা । নতুবা “এবমেষ সমুতপন্নঃ 
পরক্ষেত্রেইজ্ছুনাতআ্বজ” এই বচনার্দের অর্থ,__-এইরূপে অর্থাৎ, পূর্বোক্ত বিধানান্ু- 
সারে অর্জুমের এই পুত্র পরক্ষেত্রে সমুত্পন্ন হইয়াছে-_এই সহজ অর্থ থাকিতে তিনি 
কষ্ট কল্পনা করিয়া ইরাবান্নকে অর্জুনের ওরস পুত্র বলিয়া বুঝাইতেন নাঁ। এই 
বচনের হারা বিধব! বিবাহ প্রতিপন্ন করিতে ক্াহাদিগের অন্তর নিতাস্ত ব্যগ্র 
তাহারা সম্ভবতঃ ও সকল শব্দার্থ লইয়া তর্ক উদ্টাবন করিবেন তাহা আমি পূর্বেই 
অন্থৃভ্ব করিয়াছি । এবং তাহা এক, এক করিয়া সমস্ত এই পুন্তকে সমালোচিত 
হইয়াছে। 'পাঠকগণ অব্যাকুলিত চিত্তে এই পুস্তকের ১৮১ পৃষ্ঠ! দেখিবেন । 

স্তার়র্ত্ধ মহাশয় বাঁলয়াছেন যে নাগকন্তার অঙ্জুনের সঙ্গে কি সম্বন্ধ ছিল যে 
তাহাকে নিয়পোগার্থে নাগকন্তাকে প্রদান করিবে? নিতান্ত অনতিক্রম্য প্রয়োজন 
ন! থাকিলে একজন প্রসিদ্ধ তর্কশান্ত্র বিশারদ পণ্ডিত্বের সুখ হইতে একূপ অকিঞ্চিত 
' কর প্রশ্ন শুনিজেপাওয়া যাইত ন1!। কায়ণ কাশীরাম দাঁসের ছাত্রেরাও জানেন 
যে, ধর্ম, পবন্ঠ ও ইক্জ ইহাদের সহিত পাগুর অধবা কুত্তীর কোন স্ত্নন্ধ ছিল 
না অথচ নিয়োগধন্মীন্সারে ইতাদদিগের নিকট কুস্তী অর্পিত হইয়াছিল। 
এবং তথ্জাত সস্তানও পাুর ক্ষেত্রজসস্তান বলিয়া পরিগৃহীত হইয়াছিল। 
'কিম্ত গরজ বড় বালাই, কাজেই কুর্তীর পক্ষে যাহাই হউক না কেন, স্তাক্রত্ব 


মহাশয় নাগকন্তার সম্বন্ধে সেবূপ বুঝিবেনন! কাঁজেই কলিতেহয় এ রোগের ওষধ 
নাই। ূ 
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আরও আশ্চার্ষের বিষয় দেখুন যে ন্যায়রই মহাশয় 
এবমেষ সমুৎপন্নঃ পরক্ষেত্রেহজ্জুনাত্মজঃ | 
এই ব্যাস বচনের মধ্যে শব্দ পরিবর্তন করিয়াও অর্জুনের সহিত নাগকন্তাঁর 
বিবাহ সিদ্ধ করিত যত্ত করিয়াছেন এইজন্য তিনি বলিয়াছেন যে, 
এবমেষ সমুৎপন্নোইপরক্ষে ত্রেইজ্জনাত্মজঃ | 
এইরূপ পাঠও ত হইতে পারে। 
পাঠকবর্গ এক্ষণে দেখুন যখন র্যাসবচনে “সমুক্পন্নঃ,১ শব্ধ স্পষ্টতঃ বিসর্গাস্ত 
রহিয়াছে এবং তৎপরে “পর” "শব্দ রহিয়াছে তখন ব্যাসবাক্যানুসারে' অপর শব্দ 
বুঝায় কি? কিন্তন্তায়রত্র মহাশয় এ পরশব্দের উপরে একটী অকার বসাইয়! 
সমৃত্পন্ন শন্দের পরস্থিত বিসর্গ স্থানে ওকার করিয়া “সমুৎপর্ন” শব্দ ওকারাস্ত 
করাছেন। এবং একটা লুপ্ত অকারের চিহ্ন প্রবেশে করাইয়] মহাভারতের সংস্কার 
করিতে চাহেন | পাঠক মহাশয়ের কি এইরূপ ন্যাঁয়লঙ্কার স্তাররত্ব মহাশরদিগের দ্বারা! 
বিকৃত মহাভারতের আদর করিতে চাহেন? জানি না বিধবাঁবিবাহের শান্ত্রীয়ত! 
প্রতিপন্ন করিবার জন্যই কি এইব্ধপ শান্ত্র বিকৃত করিবার প্রথা প্রচলিত হইয়াছে ? 
ঘাহা যদি হইয়া থাকে, তবে বিধবাবিবাহ পক্ষ সমর্গন-কারীরা বলিতে পারেন 
ষে তীাহাদিগের শাল্্রমতে এ বিবাহ দিদ্ধ। তাহাদের মতান্কদ্পগঠিতশান্ত্ে 
তাহার ভুরি ভূরি প্রমাণ আছে ইহা বলদিলেই যথেষ্ট ভয়। নতুবা পুক্বতন 
খধিবাক্যকে এরূপে অপবিত্র করিয়া দেশকে ধনে প্রাণে নষ্ট করেন কেন? 
ভাল দেখা যউক তাহার অপর "শব্দ রাযি দ্বারা কিন্ধপে অর্জনের বিবাহ 
সাব্যস্ত হইতে পারে। 
- ক্ষেত্রের পরিচয় ক্ষেব্রস্বাসীর হারা হইয়া! থাকে । কেবল ক্ষেত্র বলিল কোনরূপ 
অর্থ উপলব্ধি হয় না। কাজেই ক্ষেত্র শবের পুর্ষে তাহার পরিচয় বোধক শব্দ 
প্রযুক্ত হওয়া চাইশ শাস্্রকারের! সেই জন্য সকল স্থানেই স্থক্ষেত্র ও পরক্ষেত্র এই 
ছুইপ্রকারে ক্ষেত্রের পরিচয় দিয়াছেন । ে স্ত্রীর যে স্বামী সেই স্ত্রী তাহার, 
স্বামীরই ক্ষেত্র, অন্ধের স্ত্রী তাঁর সন্বন্ধে পরস্্রী অর্থাৎ পরক্ষেত্র। *য়েইরূপ বেদব্যাস 
“পরক্ষেত্রৈইর্জুনাত্মজ* বলিয়াছেন । আপনার স্ত্রী ও পরস্ত্রী বলিলে স্ত্রী বিষয়ে অম্পুর্ণ 
পরিচয় দেওয়া হয়। কারণ আপনার স্ত্রী ও পরস্ত্রী ইহার মধ্যবর্ভাঁ অন্য প্রকার স্ত্রী হর 
না। ব্যভিচারিণী, গণিকা, স্বৈরিণী, প্ুনর্ভ ইত্যাদি অন্য শ্রেণীর স্ত্রীদিগের 
পৃথকৃসংজ্ঞা আছে। , কুল দিগের মধ্যে আমীর স্ত্রী, অন্যের স্ত্রী বলিয়া এতকাল 
পরিচয় দেওয়! হইত। এক্ষণে ন্যাররত্ব মহাশর অপর স্ত্রী বলিয়া একটা নুতন কথ! 
তুলিয়াছেন। কুটতর্কে প্রবেশ না করিয়া অপর স্ত্রী বলিলে কি.বুঝায় পাঠকব্গ 
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একবার বিবেচন। করিয়া! দেখুন । স্বস্ত্রী বলিতে আপনার স্ত্রী বলিয়া বুঝায় ইহা 
চির প্রসিদ্ধ ইহার অন্তথা হইতে পারে না, পর স্ত্রী বলিতে অন্যের পরিণীতা ত্র 
রলিয়! বুঝার ইহাও চিরপ্রসিন্ সুতরাং ইহারও অন্যথা হইতে পারে না, অপর স্ত্রী 
বলিতে এইরূপ বুঝায় যেন একটা পরস্রীর কথা পুর্বে বলা হইয়াছে ইহ! ভিন্ন 
আর একটা পরস্ত্রীকে বুবাইতেছে। আত্মভিন্ন অন্তকে বুধাইতে “পর” বল! যাঁয়। 
এবং স্ব পর ভিন্ন অন্যকে অপর বলা গিম্াথাকে। অপর বলিতে আপনার 
রুখনই বুঝায় ন।। সকল স্থানেই অপরের ধন, অপরের ক্ষেত্র বলিতে আপনার 
ভিন্ন অন্যের ধন, অন্তের-স্ত্রী বুঝাইবে। 
যদি বলেন একজনের বহুক্ষেত্র আছে। তাস্থার অপর ক্ষেত্র বলিলে এঁ বহু 
ক্ষেত্রের মধ্যে একটী বুঝাইতে পারে । এরূপ বুঝাইতে হইলে ইহার প্রয়োগ ভিন্ন 
রূপে করিতে হইবে। প্রথম তাহার এক ক্ষেত্রের কথা বলিতে হইবে, পরে তাহার 
অন্ত দ্বিতীয় ক্ষেত্রের উল্লেখ হইবে, তৎপরে তদ্ভিন্ন অন্য ক্ষেত্রের উল্লেখ 
স্থলে অপর ক্ষেত্র বলিলে প্রসঙ্গ ক্রমে এরূপ বুঝাইতে পারে। যেমন তাহার এই পুত্র 
এক স্ত্রীর, এটী অন্ত স্ত্রীর, এটা অন্য আর এক্ত্রীর অথব স্সপরক্ত্রীর বলিলে উক্তব্ূপ 
অর্থ হইতে পারে। নতুব! স্ত্রীর কোন প্রসঙ্গই নাই অথচ তাহার এ পুক্রটা পর 
ক্ষেত্রজাত বলিলে কোন ক্রুমেই তাহার স্থক্ষেত্রজাত বলিয়া বুরিতে পার! যায় ন|। 
অতএব অপর ক্ষেত্রে বলিলে অর্জুনের শ্বক্ষেত্রজ বলিয়া গ্রতিপন্ন হইতেছে ন1। 
সুতরাং খষি বচনকে অনর্থক অপ্রার্ত করায় ফলক? ইহা পণ্ডিতের কার্য নহে। 
বিদ্যাসাগর মহাশয় এ অংশ এক কারে পর্ধিত্যাগ করিয়াছিলেন, কারণ তিনি 
এরূপ" প্রণৃলীতে বিচার করিতে সাহসী হন নাই। তবে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 
পুস্তক লিখিবার কাল হইতে আজ প্রায় ৩০ বৎসর কলির বয়োরুদ্ধি হইয়াছে 
সুতরাং ন্তায়রত্ব মহাশয়ের বুগানুরূপতঃ কিছু ধর্মনিষ্ঠা। বৃদ্ধি হইয়াছে। কিন্ধ 
ধর্ম, এই রক্ষা করিরাছেন তে তিনি তাহার গঠিত ব্যাস বচনকে প্ররুত ব্যাসের 
, রচন বলিয়া জোর করেন নাই। সুতরাং তাহার শীলতার জন্য যুক্ত কণ্ঠে ধন্যবাদ 
দিতেছি। তিন্রি “বলিয়াছেন যে এরূপ পাঠওত হইতে পারে। পাঠকবর্গ এমন 
প্রমাণ কখন শুনিয়াছেন কি? এইরূপ পাঠ হইলে তবে নর্জনের বিধঘ| বিবাহ 
সিদ্ধ হয় স্থতরাং সাধু জনের! যখন ইহার আচরণ করিয়াছেন তখন আমরাও ইহা 
আচরণ করিতে পারি। এই অনিশ্চিতণ্কথার উপর নির্ভর করিয়া এক জন প্রসিদ্ধ 
. নৈয়ায়িক, কিরূপে চক্ষু কর্ণ বুজাইয়! ব্যবস্থা দিলেন যে এইটা অর্জুনের বিধবা- 
বিবাহ? ইহা আজীবন ভাবিলেও স্থীর হইবার নহে। “হিন্দুর যে চরম অধঃপতন 
হইয়াছে ইহাই তাহার জাজ্জল্যমান প্রমাঁণ। 
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ব্যাসের প্রকৃত বচনে স্পষ্টতঃ প্রকাশিত হইন্াছে যে এইরূপে অর্জুনাত্মঞ্ 
অর্থাৎ অর্জুনের গুরসজাত পুত্র, পরস্্রীর গর্তে (পরক্ষেত্রে) ইরাবান জন্বিয়াছিলেন। 
ইহা অপেক্ষা আর কত পরিফার করিয়া! বলিতে হইবে যে ইরাবান তাহার পিতার 
ক্ষেত্র সম্তীন। তথাপি ইহাকে ভাঙ্গিয়৷ চুরিক্না আপনার মনোমত গড়িয়া 
লোককে বুঝাইতে হইবে যে অর্জুন বিধবা নাগ কন্যাকে বিবাহ করিক়্াছিলেন এবং 
ইরাবান্‌ তাহার পুনর্ভূর পুত্র । স্থায়রত্ব মহাশয় এট। কি চিন্তা করেন নাই যে 
এস্থলে শাস্ত্র দৃষ্টে সিদ্ধাস্ত কর/ই ন্ায়পরতা, অভিপ্রায়ানুসারে শান্তর গড়িতে 
হয় না| ' 

তিনি যে তি টিবি যে “ধরাবতেন সা দত্ত” “ভার্্যার্থৎ তাঞ্চ জগ্রাহ” 
এই সকল বাক্য এ ব্যাস বচনে আছে, স্থতরাং “পরক্ষেত্রেহজ্জুনাত্বজ”” ইহা! উপেক্ষা 
করিয়া বিবাহ বুঝিতে হইবে । কি ছুর্দৈব ! তিনি কি মনু স্থতিতে দেখেন নাই 
যে যদি কেহ পরক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ সন্তান উৎপাদন করে সে ধরত্ত্রীর বীঞজস্বামী ? স্থৃতরা 
যাহাকে পুত্রার্থে স্ত্রী নিয়োগ কর! যায় তাস্থাকে ভার্ষ্যার্থ গ্রহণ কর প্ররূপ বলিবাঁর 
বাধা কি? সত্যবততী এইরূপ কাশীরাজ সুতার গর্ভে পুক্রো্পাদন করিবার জন্য 
যখন তীম্মকে অনুরোধ করিয্লাছিলেন তখনও রি স্থতাঁকে ন্পপ ভার্ধ্যাবূপে 
গ্রহণ করিতে বলিয়াছিলেন। 


দারাংস্চ কুরুধর্ম্মেণ আ নিমজ্জীঃ পিতামহান্‌ ১১ 
আদিপর্বব সম্ভব পর্বণি ভীম্ম সত্যবতী সম্বাদে ১০৩ অধ্যায় | 


ইহাতে কি বুঝিতে হইবে যে ভীম্মকে বিবাহ করিতে বলিয়াছিলেন ?' ইহার 
পুর্র্ব বচনে স্পষ্টাক্ষরে নিয়োগ করিবার কথা রহিয়াছে যথা,_- 


মনিয়োগান্মহা বাহো ধর্ম্মং কর্তমিহাহ্‌সি। 1১০ 


এখানে কি নিয়োগের কথাটা উপেক্ষা করিয়া “দারাংশ্চ কুরু” এই কথা লই- 
যাই বিবাহ স্থির করিতে হইবে? বিধবার বিবাহ সাব্যস্ত, করিতে হইলে সকল' 
স্থলেই শরইবূপ- করিতে হয়। তাহা না হইলে বিধবার বিবাহ পুর্বে ভত্র সমাজে 
প্রচলিত ছিল ইহা! প্রতিপন্ন করিবার বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এই একটা প্রমাণ যে 
একেবারে রসাতলে যার । 

্তায়রত্ব মহাশয়ের দ্বিতীয় শ্রুতি “ররাবতেন সা দত্তা”। এখন দেখুন নিয়োগ 
ধর্মান্থসারে যখন নিধুক্তা:স্রীকে ভার্য্যারূপে গ্রহণ করা ব্যাস বচনে স্পষ্টতঃ প্রকাশ 
রহিয়াছে, তখুন্‌ গুরুদ্বীরা, নিক্োগ ধর্মা্ছুসারে অন্ত পুরুষে দত্বা বলিতে বাঁধ। কি? 


(২৯৪ ) 


দত্ত ন! হইলে গ্রহণ কিরূপে হইতে পারে ? পুক্রকাম। স্ত্রী আপনিই অন্ত পুরুষের 
আশ্রয় লইতে পারে ন1। ইহা! নিয়োগ ধর্ম বিরুদ্ধ। ইহাতে স্ত্রীকে তাহার গুরু 
ছারা পুত্রোৎপাদনার্থ পুরুবান্তরে অপ্গিতা হইতে হয় অতএব ইহা কি বলা যাইতে 
পারে ন। যে নাগ কন্তা পুত্রধারগ্ন জন্ত এ্ররাবত দ্বারা দত্ত। অর্থাৎ পুরুবান্তরে অস্পিতা! 

হইয়াছিলেন ? ৃ 
নাগ কন্তা। ষে অর্জুনে নিবুক্ত। হইয়াছিলেল তাহাতে কোন সংশয় নাই। কারণ 

- বেদব্যাস পুনরায় বলিয়াছেন । 

স নাগলোকে সংবৃদ্ধে! মাত্রাচ পরিরক্ষিত? | 

পিতৃব্যেণ পরিত্যক্ত: পার্থদেষাদ্দ,রাত্মনা || ৯ 
ভীক্ম পর্বব, ভীক্মবধপর্ববণি, ৮৭ অধ্যার | 
সেই ইরাবান্‌, অর্জুনছেধী” ছরাত্মা পিতৃব্যকর্তৃক পরিত্যক্ত হুইয়! নাগলোকে 

মাতাকর্তৃক পরিরক্ষিত ও বদ্ধিত হইয়াছিলেন। 

এই ব্যাসবনে ইহা স্পষ্টতঃ দেখা যাইতেছে যে ইরাবান্‌ পিতৃকুল হইতে 
পরিত্যক্ত হইয়াছিল। তাহার পিহ্ব্য অজ্জুনদ্বেষী ছিল, স্থৃতরাং ইরাবান অঙ্জুন- 
জাত বলিয়।'তাহাকে ও তাহার মাঁতাকে ভরণ পোষণ করিতে স্বীকৃত হয় নাই । 
ইহাতে স্বভাবতই বুঝা যায় যে ইরাবানের পিতা বর্তমান ছিল ন। সুতরাং 
পিতৃব্যকর্তৃক প্রতিপালিত হইবার কথা । কিন্তু অঁজুনের সহিত তাহার পিতৃবোর 
শক্রভাব ছিল, কাজেই শক্রজাত সন্তান, বলিন্না পিতৃব্কর্তৃক ইরাবান পিতৃগ্ুহ 
হইতে তাড়িত হয়, তজ্জন্ত মাতুল কুলে মাতা! কর্তৃক পরিপালিত হইয়াছিল । 
এক্ষণে পাঠকবর্গ একবার মনোনিবেশপূর্বক বিবেচন1 করিয়া দেখুন যদি ইরা- 
বান অজ্জুনের বিবাহিতা স্ত্রীর গর্ভজাত হইন্ত এবং অর্জুন যদি ইরাবানের পিতা 
হইতেন তাহ! হইলে অঞ্জনের নায় সমৃদ্ধিশাপী সদাত্মা পিতা, বর্তমানে তাহার 
. পিতৃব্যকর্তৃক প্রতিপালিত হইবার কথ! কি নিতাস্ত অসম্ভব উন্মভপ্রলাপ বলিয়। 
বৌধ হয় না?« অর্জু্নী তাহার পিতা হইলে অবঠুই যুধিষ্ঠিরাদি পাওবচতুষ্টয়কে 
তাহার পিতৃব্য বলিয়! ধুঝিতে হইবে । কিন্তু ইহাদের মধ্যে্কেহইত অঞ্জুনদ্বেধী 
ছিল না, সুতরাং ইহারা যে ইরাবান্কে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন ইহাঁও বলা 
যাইতে পারে না । তবে কুকবংশীয়েরা অর্ভুনদ্ধেবী ছিল বটে এবং ইহার! 
ইরাবানের পিতৃব্যপদবাচ্য হইতে পারেন, কিন্ত ধর্মশীল পিতা ও আত্মপিতৃব্যগণ 
সন্বে কুরুবংশায় পিভৃব্যগণ ইরাবামের ভরণপোষণের “অধিকারী বলিয়া স্বীকার 
করিতে পারা যাঁয় না। অতএব বলিতে হুইবে যে, ব্যাসবচনে ইরাবানেন্র 


(২৯৫) 


পিতৃব্যের পরিচয় রহিয়াছে তাহা কুরু বা পাওববংশীয় দ্রিগের ' মধ্যে কেহই 
নহে। ইনি অবশ্তই অপর বংশীয় তাহার মৃত পিততার ভ্রাতা হইবেন, ইহাতে 
কোন সংশয় নাই। এক্ষণে ইহা দেখা যাইতেছে যে ইরাবান তাহার মৃতপিতার 
ক্ষেত্রজ পুত্র, অর্জন তাহার পিতা বলিয়! পরিচিত নহেন। অতএব ইহাতে 
স্পষ্টতঃ প্রতিপন্ন হইতেছে অর্জুন বিধবা! নাগকন্াকে বিবাহ করেন নাই, তাহার 
গর্তে নিয়োগ ধর্্মীক্ুসারে পুজ্রোৎ্পাদন করিব ছিলেন মাত্র । 

আরও দেখুন নীলকণ্ঠ “পিতৃব্যেণ”_-“অথসেনেন” এইরূপ ব্যাখ্যা করি- 
য়াছেন। কিন্তু মহাভারতে কুরুপাওবদিগের যতদূর পরিচয় পাওয়া যায় তাহাতে 
অশ্বসেন নামক কুরু অথব! পাগুববংশায় কোন ব্যক্তির পরিচয় পাওয়! যায় না। 
কাজেই অশ্বসেন যে একজন ভিন্ন বংশীয় ব্যক্তি ইহ 'অবশ্তই স্বীকার করিতে 
হইবে। অতএব ইরাবান অজ্ঞুনের পুত্র হইলে ভিন্নবংশীয় অশ্বসেন তাহার 
প্রতিপালন কর্তা পিতৃব্য হইতে পারে না। এক্ষঃণ, ইহাতেও দেখা যাইতেছে 
যে, অশ্বসেন ইরাবানের মৃত পিতার ভ্রাতা ভিন্ন আর কেহ নৃহে। সুতরাং অর্জুন 
তাহার মাতার বীজস্বামী ভিন্ন আর কিছুই প্রতিপন্ন হইতেছে না। পাঠকগণ 
একটু অনুধাবন করিয়! দেখিলে বুঝিতে পারিবেন যে ন্ায়রত্ব মহাশয় ব্যাসবচন 
বিকৃত করিয়া মেরূপ বুবাইতে চেষ্টা করিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণরূপে নিশ্ষল হইতেছে। 

সহচর মহাশয়ের শিবোক্ত বিধি, স্থৃতিবিরুন্ধ বলিয়া প্রমাণরূপে গ্রাহা হয় না 
বিদ্যাসাগর মহাশরই তাহার প্ধবাবিবাহের পুস্তকে বিচাঁরপুর্র্বক ইহ! স্বীকার 
করিয়াছেন । বিধবার বিবাহ যখন স্বতি ও বেদবিরুদ্ধ বলয়? প্রমাণিত হইয়াছে তখন্‌ 
শিবোক্ত তাস বিধি অবলঙ্বনীয় হইতে পারে না। এইজন্য তাহার অলোচনা 
করা বৃথ। ও অনাবশ্তক বিবেচনায় তাহার স্বতির বিচার পর্যন্তই “আলোচিত 
হইল । পু ৃ 
সহচর মহাশয়ের আর একটী কথার কিঞ্চিং আলোচনা না করিয়া! উপসংহারে 
প্রবৃত্ত হইতে পারি না। তাহার কন্া শব্দের বিচারই এক্ষণকার আলোচ্য বিষয়। 
পাঠকবর্গ ইহার রিষয়টা একবার বিশেষ মনোযোগ পুর্ব্বক দেখিবেন । 

, পাণিগ্রহণিক! মন্ত্রাঃ কন্যাস্থেব প্রতিষ্ঠিত ৪ । 
নাকন্যান্থ কচি নৃণাং লুপ্তধর্্মক্রিয়াহি তাঃ ২২৬1৮ 

পাণিগ্রহণ মন্ত্র কন্ঠ! বিবাহেই প্রয়োগ করিবার জন্য ব্যবস্থিত হইয়াছে । 
অকন্! বিষয়ে কেহ কখন এর মন্ত্র সকল ব্যবহার করিবার ব্যবস্থা করেন নাই কারণ 
বিবাহমন্ত্রে কন্তা শব্দ বসছে *্বলিয়া অকন্যাঁ বিষয়ে অর্থের সমবেত হয় না । 

স্থৃতিরত্ব মহাশয় এই মন বাক্যের অভিপ্রারানুলারে বলিয়াছিলেন্‌ যে_-- 


( ২৯৬ ) 


“বিবাহিতা নারীকে অকন্য। বলে | অকন্যার বিষয়ে পাঁণি- 
গ্রছণ মন্ত্র নিষিদ্ধ | কিন্তু, যথ। বিধানে মন্ত্র প্রয়োগ ব্যতিরেকে, 
বিবাহকা্য্য সম্পন্ন হয় না । স্থতরাং একবাঁর যে নারীর বিবাহ 


হইয়াছে, আর তাহার বিবাহ হইতে পারে না। 
পণ্ডিতবর সহচর মহাশয়ের মতে ইহা! যারপরনাই অপসিদ্ধাত্ত হইয়াছে। ইহা 
দৃষ্টে তিনি ধৈরধ্য রক্ষা করিতে ন1 পারিয়া অনর্গল অশ্রোতব্য কটুক্তি বর্ষণ 
করিয়াছেন। শাস্ত্রের বিচারে এরূপ কট,ক্তি আজ “উনৰিংশ শতাবীয়, উন্নতিশীল” 
পুরুষদ্িগের পক্ষে ত সম্ভব পর নহে। তবে এ ব্যভিচার কেন? বোধ হয় বাদ 
প্রতিবাদে ইহা গ্রাহথ নতুবা শাস্ত্র মীমাংসকের! কি. কখন অবৈধ আচরণের সদর 
করিতে পারেন? .ইস্থাত কখন বিশ্বাস যোগ্য হইতে পারে না। সহচর মহাশয় 
অবস্ঠই ইহার বৈধতা। বুঝিয়া থাঁকিবেন নতুবা এইরূপ কটুক্তি গ্রায়োগ করাকে 
সম্মানস্থচক বলিবেন কেন £ সে যাহা হউক, সহচর মভাশয়, বিষু, পুরাণ, উত্তর 
রাম চরিত, রঘুবংশ, কুমার সম্ভব, অভিজ্ঞান সকুস্তল, উদ্থাহতন্ব ধূত স্বৃতি, উদ্বাহতন্ব 
ধৃত ষনবচন, উদ্বাহতত্ব ধৃত কাশ্তপ বচন, মহ নির্বাণ তন্ত্র, অমরকোব, বিশ্বকোষ 
ইত্যাদি স্মৃতিশান্ত্র পুরাণ, তত্র, কাব্য নাটক প্রভৃতির বঠন উদ্ধৃত করিয়া দেখাই- 
'কাছেন যে, 
কন্ত। শন্দে__অমিবাছিতা ও বিক্রহিত স্ত্রী ও ছুহিতাকে 


বুঝায় । - * 

ইহা দেখাইরা বাল্যকালের উপ্বাঞ্জিত একটা বিদ্যার সুদীর্ঘ পরিচয় দিয়। 
মাননীয় শ্রীযুক্ত স্বতিরত্ব মহাশয়ের মূর্খত। প্রতিপন্ন করিয়াছেন মান্র। এক্ধপ বিচারে 
পাঠকবর্গ কি বুঝিলেন ? সহচর মহাশয় মন্ুবাক্যের যে কি তাঁৎপর্ধ্য হইল তাহাঁত 
বুঝাউবার জন্য একটা অক্ষর ব্যয় করিলেন না। স্ততিরত্র মহাশয়ের ব্যাথ্যাতে 
অপসিদ্ধাস্ত হইক্সাছে এইরূপ উপক্রম করিয়া কন্তা শব্দের অর্থ বলিয়া পরিশেষে 
কতকগুলি কটুক্তি করিয়া প্রস্তাবনা উপসংহার করিরাছেন। ইহাতে বুঝা ফাই- 
তেছে যে স্মতিরত্ মহাশয়ের প্রতি তিনি জাত ক্রোধ হইক়্াছেন সেই জন্ক শাস্রীয় 
বিচারের ভান করিকা কতকগুলি কটুক্তি বর্ষণ করাই এ প্রস্তাবনার উদ্েস্তা। 

ভাল এক্ষণে দেখ! যাঁউক কন্তা শব্দের তিনি যে অর্থ বলিয়। দিয়াছেন তাহাতে 
মন্ বাক্যের কিরূপ অর্থ সম্ভব হইতে পাঁরে। 

মানিলাম কন্তা শব্দে কুমারী, অকুমারী, এবিবারছিতা, অবিবাহিতা, 
ছুহিতা ইত্যাদি সী জাতির (ব্যাতিচারিণী, শ্বৈরিণী ভিন্ন) যাবতীয় অবস্থাকে 


(- ৯9. ও 


বুঝায়, কিন্ত বিবাঁহিতার আবার ছুই অবস্থা,সধব] ও বিধবা । সহচর মহাশয় 
ছুই অবস্থার কথা কিছুই বলেন নাই, ত নাই বলগুন, আমর বিবাহিতা বলিতে 
বিধবা, অধিধব! ছুই প্রকার স্ত্রীই বৃঝিব, আর একটু বিস্তৃত অর্থ করিলে ব্যভিচাঁ- 
রিণী, ন্বৈরিণী ইহাঁও বিবাহিতার মধ্যে আসিতে ,পারে। অতএব স্থুলততঃ কন্তা 
শন্দে বিবাহিত, ছুহিত1। ও অবিবাহিত? স্ত্রীকে বুঝিতে হইবে। এক্ষণে দেখা 
বাক এই সকল অর্থ এক কালেই হউক অথবা এক এক করিয্লাই হক মনুবচলে 
প্রয়োগ করিলে কিরূপ অর্থ স্থির হয়। 


মনু ধাক্যের স্থুলমর্শ্ এই” 
পাণিগ্রহণ মন্ত্র কন্যাতেই প্রয়োগ হইত্বে পারে অকন্যাতে 
প্রয়োগ হইতে পারে না! 
মদি কন্য। শন্দে এক কালেই বিবাছিত1 অবিবাঙ্ধি। ও ছুতিত। বলিয়া বুঝায় তাহ! 
হইলে মন বাক্যের এইরূপ অর্থ হইতেছে যণ15- 
বিবাহিতা অথবা অবিবাহিতা স্ত্রীর ও দুহিতার বিবাহে পাঁণি- 
গ্রহণ মন্ত্র প্রয়োগ হইছত পাঁরে। কিন্তু অকন্যা অর্থাৎঅবিবা- 
হিতা অথবা বিবাহিতা৷ স্ত্রীর ও অছ্ুহিতার' স্বর্থাৎ পুত্রের বিবাঁছে' 
পাণিগ্রহণ মন্ত্র ব্যবহার হু্রতে পারে না| 
পাঠকবর্ণ দেখুন ইহা অপেক্ষ। উ্াহাস জনক নিরর্থক বাক্য»আর কি হইতে 
পারে। কারণ ইহাতে কন্তা শব্দে ব্যারত্তিই,থাকে না। অর্পাং অকন্ঞা ,শন্দের 
লই থাকে না। ্ 
স্ুতরাং___সকু হচ্চরিতঃ শব্দ; নকৃদর্থং গময়তি | 
এই হায়ানুসারে মন্ুবচনের অর্প করিতে ছইবে ১ অত এব কন্যা শব্দের বও 
প্রকার অর্গ সহচর মহাশয় বলিয়াছেন তাহার শ্রাত্যেকটা লইয়। পৃথক পৃথক রূপে, 
অর্থ করিয়া দেখা যাউক কোন অর্থ সঙ্গত হইতে পারে। , 
কন্ঠঃ শঞে প্রথমত বিবাহিতা স্ত্রী এই অর্থ গ্রহণ কর! 'যাউব:। ইহাতে মু 
ব্চনের এইরূপ অর্থ হইতেছে। 
বিবাহিতা স্ত্রীর বিবাহে পাথিগ্রৎণ মন্ত্র ব্যবহার হইতে পারে 
কিন্তু অবিবাহিতা! স্ত্টুর বিবাহে পাণিগ্রহণ মন্ত্র প্রয়োগ হইতে 
পারে না। 


( ২৯৮ ) 


পাঠক মহাঁশয় এ অর্থ ফিরপ সঙ্গত হয় দেখা যাউক। ইহাতে এইরূপ বুঝাম্ম 
যে সবা অথবা বিধ্ধার বিবাহ ভিন্ন আর কোন স্থন্সে পাণিগ্রহণমন্ত্রপাঠ হইতে 
পারে না। কিন্তু মন্থু আর এক স্থলে বলিয়াছেন মে ত্রাঙ্গ্যাদি বিবাহে পাণি গ্রহণ 
মন্ত্র পাঠ ন। হইলে বিবাহই নিস্পন্ন হয় না। সুতরাং অবিবাহিতা কন্তার খিবাহে 
যখন সহচর মহ্থাশরের অর্থান্থসারে পাণিগ্রহণ মন্ত্র প্রয়োগ হইতে পারে না, তখন 
অবিবাহিতা কন্যার বিবাহ নিস্পন্ন ছওয়! অসন্তব। অতএব ফনস্থির হইল এই, 
সহচর মহাশয়ের ব্যবস্থা ধতদ্দিন না চলিতেছে তত দিন পর্যযস্ত যত বিবাহ হইবে, 
হইতেছে অথব। হইয়াছে তাহা! বিবাঁহই নহে। সমন্তই মিথ্যা! । : বাহক এক্সণে 
কন্তা শন্দে বিবাছিতা নারী বুঝিলে মন্তু বাক্যের যেব্যবস্থা হয়, তাহ! আমি 
আর কি বলিব পাঠক মহাশয়েরা ইহাকে যেখানে ইচ্ছা হয় রাখুন । 
যদি কন্া শব্দে ছুহিতা বুঝেন তাহা হইচে মন্ুর ব্যবস্থা এই 
রূপ হুইবে। 
ছুহিতার বিবাহে পাণিগ্রহণ মন্ত্র প্রয়োগ রি অভ্ুহিতার 
অর্থাৎ পুভ্রের বিবাহে পাণিগ্রহণ মন্ত্র প্রয়োগ হইবে না। 
এত বড়" বিপদের কথা । * ছুহিতার বিবাহে কন্া পক্ষীয়ের পাণিগ্রহণ মন্ত্র 
প্রয়োগ করিবাঁর জন্য ব্যতিধ্যস্ত হইবেন নতুবা মন্ুবাক্য লঙ্ঘন করিতে হয়, ওদিকে 
ব্রপক্ষীয়ের পাণিগ্রহণ মন্ত্রপাঠ করিতে দিবে বা, কারণ তাহাদিগের পাণি- 
গ্রহণ মন্ত্রপাঠ করিও মন্ুবাক্য লত্বন হর । কাজেই বৈবাহিক বুদ্ধ নিবারণ করিতে 
ইহলে দুহিতার বিবাহ কাহার পুত্রের রহিত হইতে পারে না। 


এক্ষণে কন্যা শব্দে অবিবাহিতা! স্ত্রী বুঝিতে বাঁকি রহিয়াছে, ইহাতে মন্কুবচনান্থু- 
সারে এইরপ অর্থ হইতেছে । | 


অবিবাহিত। কন্যার বিবাহে পাণি হণ মন্ত্র প্রয়োগ হইতে 
.পাচ্র কিন্ত বিবাহিতা কন্যার বিষয়ে ইহার প্রয়োগ হইতে পারেন] । 


ইহাতে জরি সেক স্থৃতিরত্্র মহাশয়ের সিদ্ধান্ত আসিয়া উপস্থিত হইল। কেবল 
অভিধান দেখাইলে হয়না, সহচর মহাশয় কন্ঠা শব্দের যে সকল অর্থ দেখাইয্াছেন 
তাহার কোন অর্থটি মন্ু বচনের বিষয় তাহা একবার ভাবা উচিত ছিল। কেবল 
"্শজজ্র গালি বর্ষণ করিলে বিধবা বিবাহের শান্ত্রীয়তা সিদ্ধ হয়না । [ও 

শ্রীরুঞ্ণ তর্কালঙ্কার মহাশয় দায়ভাগের যৌতুক ধনাঞ্ক্লার গ্রকরণে ৬২ শ্লোকের 
টীকা কন্ত। শব্দের কিরূপ মীমাংস। করিয়াছেন তাহা দেখেন। . 


মন্টু বলিয়াছেন$-. 
স্ত্রিয়াস্ত ঘদ্ভবেদ্িত্তৎ পিত্রাঁদত্তং কথঞ্চন 
ব্রাহ্মণী তদ্ধরে কন্যা! তদপত্যস্ত্য বা ভবে ॥ 
সত্রীদিগের পিতৃদত্ত ধন কন্ঠায় পাইবে তদভাবে পুত্রের প্রাপ্য হইনে । 
স্থলে এই জিজ্ঞান্ত হইতেছে ষে কন্া শব্দে অনুঢ়া1 কি উচী কন্যায় মাতার 
ধন পাইবে এই প্রশ্নের আশঙ্কায় শীকধঃ র্কালস্কার বলিতেছেন, 
অন্ুঢ়াত্বেণেব কন্যাপৃদস্থ 58 অসুখ্যত্বা 
প্রসক্তেঃ তদ্রপেখৈৰ কল্যাপদস্ত শান্তে 
এই বাক্যের নম্বর এই দে 
অনুটত্বই কন্তা শব্দের মুখ্যার্থ অর্থঃ যেখানে কন্যা শব্দ 
থাকিবে মেইখানেই ইহার মুখ্যার্থ অনুঢাই বুঝাইবে তবে তাঁহু- 
পর্ষ্যান্নুরোধে অথবা কোন বিশেষ বিশেষণ শব্দ নিকটে থাঁকিলে- 
ছুহিতা, নারী, ইত্যাদ্রি অর্থ ও বুঝাইতে পারে ! ভতএব কোন 
বিশেষ বাক্য দ্বার ইহার ষুখ্যার্থের অপল।পু না হইলে কন্য। শব্দে 


কুমারীই বুঝাইবে ইহার ৫কান সংশর নাই। 

এক্ষণে পাঠকবর্গ দদখিবেন লে বিবাহ মন্তের কনা শন্দ ও উপরি উল্ত মন্গবচনের 
কন্যা শন্দ অবিবাহিতা! কন্যাকেই বুঝীইভেছে আুতরাৎ অকন্যা অর্পা২ যথাবিধানে 
বিবাহিতা অথবা কোন পুরুষ কর্ডক ভাব্যান্ধপে সংস্থা কন্যা ব্বিয়ে "পাণি- 
গ্রহণ মন্ত্র প্রয়োগ হইতে পরেরনা! এই মন্ুবচনাক্থসারে বিবাহিন্তা কল্যার হোন 
মন্জাদি পাঠ পুন্বক পুনব্রিবাহ শান্্র-নিবিদ্ধ হইতেছে । 

রত্ব পরীক্ষক হলান্তরে অকন্থ1? শন্দে কি বুঝান্ন "ভানা ্থৃত্তিরত্র মহাঁশয়কে 
বুঝ্াইবার নিমিত্ত কয়েকটা বচন লিপিবদ্ধ করিবাছেন। আমাদের মতে উভয় ' 
প্রন্ষেই এন্কারের পগুশ্রম হইছে । প্রথমতঃ কন্তা শব্দে ফ্রি বুঝা অকন্তা শব্দেই 
বা কি বুঝায় তাহ! আমাদের দেশে আচগ্াঁল পর্যন্ত সকলেই অবগত আছেন, 
এজন্য এত বুদ্ধি খরচ না করিলেও চলিত। দ্বিতীপ্পত; €যন স্বীকারই করিলাম 
যে অকন্তা শব্দে কুষ্ঠাদি রোগগ্রস্তা, সংস্পৃষ্ট €মথুন? অর্থাত পৃরুষভূক্তা! ও অন্যগতভাব! 
অর্থাৎ পুরুষাস্তরে অন্গরাগ্ঞ নিশিষ্টা স্ীকে বুঝ্ধাইতেছে, কিন্তু তাহাতেও তে রত 
পরীক্ষকের কিছুমাত্রই স্বার্থ সিদ্ধি হইতেছে না, ঘেহেভুক রড পরীক্ষকের মতে 
ইপবাহিব, মন্ধু কন্তােই প্রত্তিষ্রিত বলিয়। £ন মন্ত লিখিয়াছেন লে বৃষ্তা শব্দের অর্ধ 


( ৬৩৪০০ ) 


দা পোগাদিবজ্জিতা পুরুনসংসর্গরহিতা এবহ পুরুধাস্তরে আশক্তি-খহাজজী। 
স্থতয়াং এরূপ স্ত্রীদিগের বিবাহেই বৈবাহিক মন্ত্র প্রবুক্ত হয়, আর অবন্তা শ্দে 
ইহার বিপরীত অর্থাৎ কুৎ্সিত-রোগগ্রস্তা পুকরুষ-সংভূক্তা ও পূক্রধান্তরাভিলাসিনী 
স্রী জুতরাৎ তাহাদের বিবাহে ফৈনাহিক মন্তপ্রযুক্ত হইবে না, ভাল, ইহাই আমাদের 
স্বীকাধ্য। এখন রত্রপরীক্ষকের কথাতেই জান! গেল যে পুরুষতুক্তা স্ত্রী ও 
পুরুষাস্তরাভিপাসিনী স্ত্রীর বিবাহে বৈবাহিক মনত প্রযুক্ত হইবে ন!। 
এখন জিজ্ঞান্ত এই যে সকল বিধবা পুর্ুত্ক্তী না হইতে পারেন বটে খি- 
পুরুষাস্তরে অভিলাস ন1 থাকিলে তাঁহার পুনর্বিবান্হর কিছুমাত্রই প্রয়োজন থাকে 
না। স্থতরাং বিধবা অন্নেকেই পুরুষভূক্তা যাহারা অক্ষতযোনি তাহারাও যখন 
বিবাহ করিতে বসিয়াছে তখন অবশ্যই পুরুষাস্তরাভিলাসিনী, অতএব রত্রপরীক্ষবের 
মতেই বিধবাগণ অন্য বলিয়! অভিহিত, স্থুতরাং তাহাদের বিবাহে কোনমতেই 
বৈবাহিক মন্ত্র প্রযুক্ত হইতে পারে ন। তবে মধুস্দন স্থতিরভব মহাশয় ধলিয়া- 
ছিলেন বে কন্তা শব্দে অবিবাহিত। স্ত্রী, তাহাদের বিবাহেই বৈবাহিক মন্ত্র প্ারুক্ত 
হইবে, বিবাহিতার বিবাছে হইবে না। রত্রপরীক্ষক নান। কৌশল করিয়া! নাঁন? শান্তর 
উদবাটন করিলেন তথাপি যদি সেই স্মতিরত্র মহাশয়ের অর্থই ফাড়াইল তবে আর 
শ্ুত আক্ফষালন কেন ? ঘাটের নোকা দাটেই বান্ধা রহিল মধ্য হইতে দাড়িরা এস 
প্রহর জোরে দীড় টানিয়! গলদ্ঘন্্ম হইয়] হাপাইয়া পড়িলেন ইহা যেমন নিতান্তই 
হান্ডজ্নক দৃশ্ঠ এস্থলেও ঠিক সেইক্পই হইয়াছে। আরও দেখুন রক্রপরীক্ষকের 
কোন পক্ষেই নিষ্কৃতি নাই । তাহার মন্তে বিকীহিতা। কন্যা যদি মৈথুন-সংস্পুষ্টা না 
হইয়া 'থাকে অর্থাৎ ঘদি অক্ষতযোনি হয় তাহা হইলে সে কন্ঠ অকন্তা নহে, সে 
কনা।-পৰবাচ, স্থতরাং তাহার পুনর্ধিবাহ্‌ অনুঢ়1 কন্যার বিবাহের সার ভোমমন্্রাদি 
পাঠ পুর্দক নিষ্পন্ন হইতে পারে স্থতরাঁং অনুঢা কন্তার বিবাহ আর বিবাহিত1 
অক্ষত্তবোনির পুনর্বিবাহ এ্রক্ষই প্রকার ইহার মধ্যে কোন প্রন্ভভদ নাই। কিন্তু 
. রত্রপরীক্ষকের মতৃ ত শাস্ত্রকারেরা গ্রহণ করেন ন1। সকলেই জানেন যে, কন্তার 
যথাবিধানে বিধাহ হষ্ুলে সে পাণিগ্রহীতার পন্মপত্রই'হর, তাহাকে পুন বলে না 
কিন্তু বিবাহিতা, অক্ষতযোনি পত্যন্তর গ্রহণ করিলে সে ধর্মী হয় না, সে পুন 


বলিয়। কথিত হয়। 
নারদ বলিয়াছেন যথা,_- 
কন্যৈবাক্ষতযোনির্ধা পানিগরহ্ণ-দুষিতা | 


পুন্ভূ ৪ প্রথমা প্রোক্তা পুনঃ স সংস্কারমর্থতি ॥ ৪৬। 
নারদস্মতি ১২শ বিবাঁদপদ.। 


€ ৩5১৯ ) 


গাণিগ্রহণ দুবিত। আক্হিসোনি বনু প্রন্সংঙ্গহি। হইলে তাকে প্রথনা প্রন 


বুলে। রর 
ইস! কি অনুঢ়া কন্ঠার বিনাহের তুল্য ভইল? তাহা হইলে ইহাকে পুনড় 
শণিভূন্ত করা হইল কেন £ এবচনে “পাণিগ্রভণ প্ষিত1” বলাতে সে কন্তান্ে নি 


রত কন্তা বলা হইল ন1? যে কন্তার একবার বিবাহ হইয়াছে সে বস্তা 
যদি বিবাহ বিষসে দূষিত1 কন্1 বলিয়া স্বীকার নী করা যায় তাহা হইলে তাহাকে 
কেবল কন্তা না বলিয়া অক্ষতযোনি পাণিগ্রহ্ণ-দুষিতা বলিবার তকোন অর্গই 


থাকে না 1 অতএব নারদ বনে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে তব, কনম্তার বিবাহ হইলেই, 
পরিসংসর্গ হউক আর নাই ই হউক, সে কন্চণ মুখ্যার্থে কন্তথ পদবাচ্য হইতে পারে ন1। 
অনুঢ়া কন্তাতে থে কন্থাত্ব আছে পরিণয দ্বার তাহার দেই অনু্টাত্ব শক্তির লোপ 
হইয়া ভাঁধ্যানধ শক জন্মায় । বিলাহ মন্ত্রে যে কনা শব্দ আছে তাহার অর্গ উঢা- 
কন্টাতে সমবেত হয় না বলি? তদ্বার। ধঙ্মযক্রিয়। সম্পাদিন্ত হয় না। অতএব 
পাঠকবর্দ বিবেচন। করিয়া! দেখুন যে পাণিগ্রহণিক। মন্ত্র ইত্যাদি বচনে বে কন্ত। 
শপ আছে তাহার অর্থ অনুঢ়া কন্তা না বুঝিলে পদে পদে অশাস্ত্রীয় মীনাৎসায় 
উপনীত হইতে হুইবে ভাহীর কোন সংশস্ন নাই। 


উপসৎহীর। 


শিব 


পাঠিকগণ ! আপনারা বোধহয় এখন নিঃসংশয়িতরূপে বুঝিতে পারিলেন ষে, 
বিধব। বিবাহ কোন কালেই আধ্যদিগের ধর্দশাস্ত্রে কর্তব্য বলিয়া উপদিষ্ট হয় নাই। 
কি শ্রুতি, কিস্থৃতি, কি পুরাণ, কি ইতিহাস জ্মস্ত শাস্তরই একবাক্যে বিধবা 
বিবাহের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদ্দান করিয়! আসিতেছে এবং বিধবার ব্রহ্মচর্ধ্য ও সহমরণ 
এই উভয় পদ্ধতি ব্যতিরেকে আর ধর্ম পথ নাট, একথা ধর্দশাস্ত্র গণেতা মহর্ষিগণ 
শত সহ স্থানে যুক্তকণ্ঠে বলিরাগিয়াছেন। পক্ষান্তরে পুরুযান্তরগামিনী বিলাসিনী- 
দিগকে পুনভূপিংজ্ঞ। প্রদান করিয়া তাহাদের অন্নাদি অগ্রাা,অভক্ষ্য এবং তাহাদিগের 
নব্যপতি ও গর্ভজানভ সন্তীনগণ অপাংক্তেয়, পতিত্ত ইত্যাদি বাক্যদারা এ পুন 
দিগকে তাহাদিগের সংস্থষ্ট পরিবার বর্গের সহিত সমাঁজ হইতে একেবরে যঞ্জন 
করিয়। দিয়াছেন । লুতরাং আর্ধ্যনস্তানগণের ইহাই চিরসংক্কার ও দৃঢ় বিশ্বাস যে, 
পুরুযান্ুক্রমিক অবৈপ ও অঞ্চুলিত বিধবা বিবাহ শান্ত্রাচার বিরদ্ধ। বিদ্যাসাগর 
মহাশয় দেখিলেন এত বড়ই বিপদের কথা, যে বৈরব্যধর্মকে স্থষ্টির প্রারন্ত হইন্ে 
অদ্য পর্য্যন্ত আর্ধ্য বিধবাঁগণ অক্নানবদনে সাধুপথ বলিয়া! অনলম্বন করিয়া 'আসি- 
তেছেন, যে বৈধব্য' ধর্মপালনে পতির সদগতি,'পিহকুলও পতিকুলের উদ্ধার এসং 
আত্মার"অনস্ত স্বর্গলাভ হয় বলিয়া আধ্যদিগের প্রুব বিশ্বাস, যে বৈধব্যব্রভাচারণের 
হস্কার আর্ধ্মদিগের অস্থি নজ্জা ভেদ করিয়া আয্মগত হইয়া! রহিয়াছে, যে বৈধব্য- 
ধৃর্থের প্রতিপালন দ্বারা! আর্ধ্যরমণীগণ, সমস্ত জাতির উপরে পাতিত্রত্য ও সতভীত্বের 
আদর্শ হইয়! বিরাজ করিতেছেন, সেই ধর্মের বিরুদ্ধে আজ ঘতই,কেন কল কৌশল 
খাটান যাউক না, মতই কেন যুক্তি প্রদর্শন পুর্ঘক আন্দোলন কর। হুউক ন1 কিন্ত 
কিছুতেই আর্ধ্যদপ্তানের্ বিচলিত হইবেন ন1। কে"ধর্মশান্দ্রের বলে আরর্যদমাজে 
বিধবার ব্র্গচর্ধ্য সমাদৃত হইয়া আসিতেছে, কলে কৌশলে ঘেরূপে হ'উক সে 
শাস্ত্রের দোহাই দিয়! €লোঁকগুলির মত পরিবর্তন করিতে না পারিলে অন্যকোন 
পরকারেই. কৃতকার্য হইতে পারা বাইবে ন্‌! । বিদ্যাসাগর মহাশয় ইহা নিশ্চয়রূপে 
বুবিতে পারিয়াই খধিবাক্যে কল কৌশল সংযোগের নিমিত্ত অপার শান্্রসি্ধু মন্থন 
করিতে প্রবুত্ত হইয়াছিলেন। একথা তিনিই ভঙ্গীক্রমে বিধবা-বিবাঁহ পুস্তকে 
প্রথম ও দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় প্রকাঁশ করিয়! গিয়াছেন । 


( ৬৬) 


তাহার প্রণীত বিধব1 বিবাহ পুস্তকের উপসংহার ভাগ দৃষ্টি করিলে সুন্দর রূপে 
বুঝিতে পারিবেন যে তিনি কতদূর গভীর সাম্যভাবের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন । 
'ভাহাতে স্পষ্ট অনুভূত হয় মেতিনি আর্য সমাজের আচার ব্যনহার আলোচন] 
করিয়া ম্তায়ের চক্ষে দেখিলেন ষে, ইশ্বরের রাজ্যে, স্ত্রী পুরুঘ উভয় জাত্তিই সমান 
উভয়েরই তুল্য শক্তি, তুল্য সুখ দ্রঃখ, তুল্য অভিলাৰ সুতরাং সকল বিষয়েই উভয়ের 
সান অধিকার, ইহাই প্রকৃতির নিয়ম ও জগদীশ্বরের প্রকৃত অভিগ্রার ; অন্যান্য 
দেশে ক্ষতির গতি অনুসারে বিধব1 বিবাহ চলিতেছে,কেবল' হতভাগ্য আর্য সমাজেই 
তাহার অণ্চলন । পুরুষের স্ত্রী মরিলে কিন্বা স্ত্রী থাকিলেও যত ইচ্ছা বিবাহ 
করিতে পারিবে কিন্ত হতভাগিনী অবল|গণ, পতি লোকাস্তর হইলেও অন্্পতি 
গ্রহণ করিতে পারিবে না। গনির্বোধ আধ্য বংশধরের! ইহা বুঝিযা ও এবিষয়ে 
উদ্বাীন এই হেড সহৃদয় বিদ্যাসাগর মহাশর টা বিস্তর আর্তনাদ করিলেন। 
ননোছুঠণে দেশের প্রতি, ধর্থশাস্ত্রের প্রতি, দেশীয় আঁচারের প্রতি, অবল1 গণের 
প্রতি অনেক ধিক্কার প্রধান করিলেন । কিন্তু ফলে এবপ আক্ষেপে কোন ফল 
ফলিবার আশাই নাই কেবল ইহা তাহার অরণ্যে রোদন করিবার তুল্য, কারণ 
দগ্ধ ভাগ্য লোকে কিছুতেই» পুর্ব পুরুষ দ্িগের কথায় অনাস্থা করে না, অব- 
মাননী করে না, কিছুতেই মহযিদিগের শাস্ত্রীয় বাক্্য লঙ্খন করে না; কোন 
মতেই তাহার। শাকের জনাধ্য হুইয়। চলে নাঁ। ইত্যবধানে বিদ্যাসাগর মহাশর 
স্থির করিলেন যে এসমস্ত অত্যাচারের মুলীভূত কারণ একমাত্র শান্ত্র। 
অতএব তীব্রভাবে শ্রুতি স্মৃতি প্রভৃম্ভি শান্জু সিন্ধুর উলুতগ্ন।/তভাঁবৈ মন্থন করিতে 
বসিলেন। বলিতে কি! মন্থন কার্ধ্যটা অতিগুরুতর ভাবে সম্পাদিত হইতে লাগিল 
সমস্ত খধিবাক্য ও কোন কোন.বেদবাক্য পর্য্যন্ত ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িল ্‌ 

কোনটীর পদভঙ্গ, কাহার বা অর্থলোপ, কাহার বাঁ মস্তক বিচুর্ণিত হইতে 
লাগিল। বলা বাহুল্য যে মন্থনের তীব্র প্রভাবে কোন কোন খধিবাক্য স্থান 
পরিত্যাগ করিয়া উর্ধশ্বাসে অগ্রপশ্চাত্‌ হইতে পলায়ন করিতে লাগিলেন । 
কেহ কেহ বা ভয়ে বিহ্বল হ্বইয়। রূপান্তর ধারণ করিয়া অঃসিলেন্ধ। শান্ত্সমুদ্রে 
মহা হুলম্ুল পড়িয়া ঠ্োল। উদ্বোর বোৰা বুধোর ঘাড়ে পড়িল, অর্থশাস্ত্রের কথা 
ধর্মশান্ত্রে গড়াইতে লাগিল। অর্থাৎ ব্যবস্থারপ্রকরণোক্ত “নষ্টেমৃতে ইত্যাদি 
নারদ বচনের দ্বারা স্ত্রীগণ পঞ্চাবস্থাতে পত্যস্ত্র গ্রহণ করিলেও রাজদণ্ডে দণ্ডনীয় 
নহে বলিয়া যে, উক্ত হইয়াছে তাস ধন্মশান্রের বিধিবাক্যদপে পরিণত হইয়া 
উঠিল। পৃথিবী আর আাদ্ী সহ করিতে পারেন্‌ না। “সর্ধমত্যস্ত 'গহিতৎ” 
অতি মন্থনে অমৃতাধাঁর হইতে হলাঁহল উঠিয়া পড়িল। শাস্ত্রে আছে পুর্বকালে 


(৩০৪) 
দবদ্দানব প্রভৃতি মিলিত হইয়া সুক্র মহন করাতে ক্রমশঃ সিন্ধু হইতে গজবাজী- 
বত্ব অমৃভাদি অতি উপাদেয় সামগ্রীসকল সমুখিত হইয়াছিল। দেবতারা 
সে সমস্ত বস্ত বিভাগ করিয়া! নিলে পরে," দেবাদিদেব মহাদেব সে স্থানে উপস্থিত 
হইয়া! অধিকার্ লালসায় পুনর্কার মন্থনারন্ত করিলেন। যাহা উঠিবার তাহা! 
পুর্কেই উঠিয়া গিয়াছে, সুতরাং ঘোরতর মন্থন সত্বেও আর টা উঠিল না, 
সুধা উঠিল না, উচ্চৈঃ অবাও উঠিল না; তবে উঠিল কি? না কেবল হলাহল ! 
বিষের জালায় কেহই আর স্থির থাকিতে পারে না। সকলেই বিমোহিত হইয়া 
পড়িল, স্থষ্টি নাশের উপক্রম । আজ হতভাগ্য হিন্দুসমাজ মধ্যে ঠিক্‌তযন সেই- 
বপ দশাই উপস্থিত। পুর্বকালে মন্তু যাজ্ঞবস্ধ্য প্রন্থৃতি তরুজ্ঞানী মহর্ষিগণ, 
মান্বহিতার্থ সমস্ত শ্রুতি-সাগর মন্থন করিয়া অমূর্ল্য রত্ররাজি উত্তোলন পুর্ব 
স্বস্বগ্রন্থে গ্রন্থন করিয়া গিয়াছেন। বহুকাল পরে আবার মহামহোপাধ্যায় 
শুলপাণি রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি সারগ্রাহ্ী সংগ্রহকারগণ সেই রক্ররাজি 
মন্থন করিয়া মন্থনোদ্ধত পদার্গ গুলির কোনটা, কি ভাবেকি অবস্তায় 
কাছার পক্ষে ধারণের উপযুক্ত বিশদরূপে তাহা নিশ্চর করিয়! গিয়াছেন ৷ তৃতীয় 
বারে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ঘোরতর বিকুত্ত সন্থন্বে ভীষণ হুলাহল সনুখ্িত 
হইয়াছে। স্থষ্ট রক্ষার জন্ক“মহাদেব উখিত হলাহল নিজকঠে ধরিরা নীলক্ 
হইয়াছিলেন। কিন্ত কালের অনিবার্ধ্য অপধোগন্তি নিবন্ধন আমাদের ভাগ্যে 
বিপরীত ফল ফলিয়াছে। আমাদিগের অধোগাতি অবশ্স্তাবী, সুতরাং অনৃতাদি 
পরিত্যাগ করিয়? আমরা ত্র হলাহলের জুন্ত লালার়িত। কি আশ্চার্ধ্য ! বুগবন্দের 
মাহান্দ্যে লোকে এত অন্ধ হইয়া পড়িরাছে যে, কোন মতেই ইহা যে অধঃপাতেরর 
একটা, সহূজ পথ! বলিয়! বুঝ! তাহা বুঝিবে না। আজ কাল এই নিবের জালায় 
বর্তমান আর্ধ্যসমাজ দিন দিন শত সহস্র গুণে নিবীর্ধ্য হইতেছে । হিন্দ্শান্ীন ভিজ্ঞ 
বিকুত সত্তি্ ভরলমতি যুবক্গণ যে এ হলাহিলের অসম্বরণীয় প্রচলোভনে ঘগার্থজ্ঞান 
ও দিশাহারা] হইয়া ভীবণ শোচনীয় 'অবস্থায় নিপতিত হইবেন তাহার ত আর 
কথাই নাই । ৮ কতরুমণী, ধন, মান, কুল, শীল, লজ্জায়, ধর্মে জনাপ্জলি দি 
আর্ধ্যগৌরবের মন্তকে পদাঘাত করিয়া পণ্ুবুন্তি অবলম্বনকরিতেছে। « নোপহয় 
ধেন নূগ প্রলয় উপস্থিত । আবার সেই কন্তাহছরণ সেই পৈশাচ বিবাহ, সেই 
 অপবর্ণ বিপুহ প্রস্থতি কত যে, লীলাখেলা! চলিতেছে তাহা বলিতে ও লঙ্জ! ও দ্বণা 
বোধহয়। নিদ্যাসাগর মহাশষের শী হলাহলই পুর্বোক্ত সমস্ত বিপরীত ভাবগুলির 
মুল কারণ । পাঠকগণ ! একবার স্থিরচিত্ে অবলোক্িন করুন, বিদ্যাসাগর মহ্থা- 
শয়ের দশিত পথে পদার্পণ করিয়া! কত লোকের ক সর্ধানীশ ঘটিতেছে, কত 
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জনক জননী হাহাকার করিতেছে, নিজ নিজ জমাঁজ হইতে পৃথক্‌ হুইয়! পড়ি- 
তেছে, কত দেখাইব, ৫দখাইভে গেলে অনস্ত অসীম । একেইত বিধবা-বিবাহ আর্য 
দিগের শান্জ-বিকুদ্ধ, আচার-বিক্দ্ধ, তাহাতে আবার মধ্যে মধ্যে যে সকল বিধবা- 
বিবাহ দেখাধাস্ম তন্মধ্যেস্উ্রার পোণর আনাই অআুতিশর দ্বণাও লজ্জাজনক; অতি 
জঘন্ত শ্রেণীর অত্যদ্ুতরকমের বিবাছ। মম্বাদি ধর্্মশান্্রকারগণ অষ্ট প্রকার বিবাহের 
মধ্যে আগ্ুরাদি বিবাহ চত্তষ্টয়কে পরস্পর 'অতিশর জঘন্য বলিরাঁশিক়াছেন। বাস্তবিক 
রাক্ষস ও পৈশাচ এই ছইটী কেবল নামমাত্র বিবাহ, এ উত্তয়বিধবিবাহকে সম্পূর্ণ 
বলাৎকার ক্লিলেও অত্যুক্তি হয়না । ইদানীং বত স্থানে বিধব1-বিবাহ- দেখ] যাঁয় 
অধিকাংশ স্থানেই গান্ধর্ব বিবাহের স্থত্রপাত হুইক়! রাক্ষস অথবা পৈচাশ বিবাহে 
পরিণত হয়। এরূপ অনেকস্থলে বিবাহ্কর্তা, গৃঢ়োঁৎিপন্ন-পৌনর্ভব অথব! সহোঢ- 
পৌনর্ভব পুর্রলাভ করিয়া! থাকেন । বিধবার রাক্ষস বিবাহ অতি আদরের সামগ্রী, 
সোপায় সাগন্ধের এবৈশ, মণির সহিত কাঞ্চনের 'সংযোগ হইয়া! পৃথিবীর এক 
অপুর্ব শোভা! সম্পাদন করিতেছে । ভাগ্যে অজাতশ্রশ্রু বালক বিধবা-বিবাহ, 
কার্ধ্যক্ষেত্রে প্রবেশ করে নাই, ইহাতেই এই, কিন্ত এই বিধব। বিবাহ, পুর্ণ যৌবনে 
কার্ধ্যক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে প্রন্তিষ্ট হইলে ভারতের যে কত অকথ্য শোঁচনীগ্গ দশ! 
উপস্থিত হইবে তাহা ভাবিতেও হৃৎপিও কম্পিত হয় । যদিও এন্প বিকৃত বিবাহ, , 
বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অভিপ্রে্ু না হউক তথাপি এক্সপ অন্করণ প্রিরভাঁর সময় 
বিধবাবিবাহ্ন শাক্সম্মত বলিচ্মা কন কৌশলে শাস্্রানভিজ্ঞ বিকৃত মস্তিষ্ক কতক- 
খুলি বুবকের বিশাস জন্মাই়। দিয়” সরল্‌ হৃদক্সা অবলাগণকে প্রলুব্ধ করিয়া 
কণ্টকাৰীর্ণ অসাধুপথে উপনীত করা হইয়াছে । তখন অবশ্তই স্বীকার কর্ণরতে 
হইবে তে তিনিই সমস্ত অনর্থের মূল, এবং এ প্রকার বিবাহ অবস্ত তাহার 
শাক্জান্দোলনের ফল তাহার কোন সংশয় নাই। 

একেই মনসাদেবী-ভাহাতে আবার ধুনাঁর গন্ধ, আরফে রক্ষা আছে? বিধবার 
একধন ত্রহ্মচর্যয, তাহাঁও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অব্যবস্থার বেগে ভাসিরা চলিল। 
একেইত যুক্তিপ্রিয় নব্য স্তারজ্ঠীয়গণ ইন্দ্ি্প চরিতার্থ কক্সিতে শ্রেচ্ছের অঙ্গুকরণ 
করিতে এ্রকাস্ত ব্যগ্রচিভ্ঞ, তাহাতে বিদ্যাসাঁগর মহাশয়ের কুপরামর্শে যে, কি মহান্‌ 
অনর্থ সঙ্ঘটন হইক্সাছে, তাহ। বর্ণন1! করি বুঝান' ছুফর। কি বিষম পরিতাপের 
বিষয় ! রক্ষক ভক্ষক হইলে বড়ই বিপদের কথা । যিনি সর্ধদেশ বিখ্যাত একজন 
মান্ত গণ্য প্রবীণ পণ্ডিত, খিনি সমাজকে প্রকৃত শান্তার্থ বুঝাইবার উপযুক্ত পাত্র 
বলিয়া! সকলের বিশ্বাস, হান্ট কথায় অনেকে ভক্তি শ্রদ্ধা করিয়া থাকে, তিনিই 
যদি অধর্দ্দকে ধর্ম্মবলিয়া অশান্্রকে শাস্ত্রবলিয়। নানাপ্রকার কলে কৌশলে সমাজকে 
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বুঝাইবাঁর. নিমিত প্রাণপণে ষত্রবান হয়েন, এবং ধম্াধশ্্ম বিবেচনা! অথবা! পরিণাম 
চিন্তী না করেন, তাহা হইলে হিন্দুসমাজের স্থির মঙ্গল কোখায়? অনতিকাল 
বিলম্বেই সাগরগর্ভে আর্ধ্যমাম বিলুপ্ত হইবে ? ইহার কিছুমুযুংশর নাই। 
বিদ্যাসাগর মহাশয় উপসংহারে বিধব। বিবাহের অনুকূলে ষে ছুইটা সযৌন্তিক 
উদ্দাহরণ দেখাইয়্াছেন তাহা বড়ই আশ্চর্য্য জনক। উদ্দাহরণ ছইটা এই প্রকার__- 
বিধবা-বিবাহ আমাদের দেশাচার বিকুদ্ধ হইলেও তাহাকে দেশাচার সিদ্ধ করিয়! 
লওয়! উচিত। কারণ দেশাচাঁর পরিবর্তনশীল, চিরকালই যে, একরুপ চলিয়? 
আসিতেছে তাহ! নয়। কালের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে দেশাচারের ও অনেক পরি- 
বর্তন হইয়া গিয়াছে । কাহার প্রথম উদাহরণ শূদ্রজাতির ব্রাহ্মণের সহিত একাঁ- 
সনে উপবেশন। পূর্বকালে শূষ্জ, ব্রাহ্মণের আসনে এক উপবেশন করিলে মন্ুর 
বিধানানুসারে গুরুতর দণ্ডে দণ্ডিত হইত, এখন সে বিষয়ে কেহ ভ্রক্ষেপও করে না, 
ব্রাহ্মণ শৃত্র অনবরত একাঁসনে উপবেশন করিতেছেন । 
দ্বিতীয় উদ্বাহরণ বৈদ্যজাতির পঞ্চদশ দিবস অশৌচ ও যক্তোপবীত গ্রহণ। 
বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মতে বৈদ্যজাতি চিরদিনই একমাস অশৌচ পালন করিতেন, 
এবং যজ্জঞোপবীত ধারণ করিতেন না। কেবল রাজা রাজবল্লভের সময় হইতেই 
*এ্রতছভয়ের আরম্ভ হইয়াড়ে? 
অতশ্রব দেখা যাইতেছে যে, ধখন অন্যান্য; কার্ধ্য সম্বন্ধে আমাদের আচার 
পরিব্িত হইতেছে তখন বিধবা বিবাহ সন্ধে দঁশাচারেক্র পরিবর্তন ভইতে কোন 
বাধা নাই। 
শরই উদাহরণ ও যুক্তি প্রদর্শন, ভিন বেশির ইন হইতে 
পারে না" কারণ ! শু্জ, ব্রাহ্মণের সহিত এফাসনে বসিলে যে দণ্ডার্থ হইবে ইহ 
রাজনীতির কথা, কোন ধর্মাধর্পের কথ! নহে। হিন্দু রাঁজারাই এই শাস্ত্রোস্ত 
প্লাজর্নীতি প্রতিপালন কক্সিতেন ! বর্তমান সময়ে রাজ ভিহ্রধর্্শাবলবী, সুতরাং 
হিনুর্শাম্্মতে রাজনীতির প্রতিপালন হুইতেছে না। পুর্বে শূপ্, ব্রাঙ্মণের সহিত 
একাসনে উপবিষ্ট হইলে রাজার নিকট দণ্ডার্থ 'হুইত। দণ্ডের বর্ভা সে সময়ে 
পাজাই ছিলেন ত্রাক্গণেরা ছিলেন না, সমাজ ও ছিলেন মা । এখনও“ যদি দেশ 
হিন্দুরাঁজার অধীনস্থ হইত তবে তাঁছারাই ভাদৃশ শৃত্রের দণ্ড বিধান করিতেন, ব্রাঙ্ম- 
“পের! কি সমাজ, কিছুই করিতেদ নণ ।*স্াতরাং ব্রাঙ্গণেরা কি সমাজ ইহারা, পূর্বেও 
করেন নাই এখনও কয়েন না । গগুবিধান করা নাকরা রাজার অধীন, রাজার 
সেসস্বদ্ধে যাহা ইচ্ছা তাহাই হইতেছে? কিন্ত পাঁঠকবর্গ দেখিলে দেখিতে পারেন 
এখনও হিন্দুদিগের ক্রিয়া .কলাপের সমগ্ শুদ্ধ ত্রাঙ্গণের সঙ্গে একাসনে বসিবার 
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নিয়ম নাই, পূর্বতন রাজনীতি, চলিতেছে, কেবলমাত্র আধুনিক রাজার নিকটেই 
তাহার অন্যথা পরিলক্ষিত হর়। যেখানে সমাজের কোন ক্ষমত। হি সে স্থলে 
একত্রে উপবেশন উপায় কি? 

অতএব এস্থলে ইহাই বুর্ীইতেছে ঘষে হিন্দুদ্দের কদাচিৎ যদিও রাজনীতির 
পরিবর্তন হইয়াছে বটে, কিন্ত সমাজনীতির অথব! ধর্মনীতির কোনই পরিবর্থন হয় 
লাই। 

শ্ক্ষণে পাঠকবর্গ অনুধাবন করিয়। দেখুন শুপ্র ব্রাহ্মণের আসনে বসিলে পুর্বে 
দণ্ডার্থ হইস্টেন এখন সে রাজনীতির আংশিক পরিবর্তন হইয়াছে বলিয়াই যে ধর্মব- 
নীতির পরিবর্তন করিতে হুইবে ( অর্থাৎ বিধবা বিবাহ প্রচলিত করিতে হইবে ) 
ইহা কোন মতেই যুক্তিও বিচার সিদ্ধনহে। বিদ্যাসাগর মহাশয় মন্থুর প্ররুত 
অভিপ্রায়ে লক্ষ্য না করিয়া আচারের পরিবর্তন মানসে "যে ৃষটাস্তদবয় দর্শাইয়াছেন 
তাহা নিতান্ত উপহাস জনক । দিন হইল উক্ত মন্থ বাক্যের অভিপ্রায়ানভিজ্ঞ 
আধ্যধূরদ্ধর ভারতোদ্ধার চিকীর্যু, কোন শিক্ষাগ্রন্ত বুবক, মন্থুকে পোড়াইয়া কীর্ডি- 
নাশার জলে ফেলিয়। দিতে আদেশ করিয়াছিলেন, কি পরিতাপের বিষয় ! 

“অস্থানে পতত। মতীব মহত! মেতাদৃশী স্যদ্‌ গতিঃ 1”. 

বিদ্যাসাগর মহাশয় দ্বিতীয় উদাহরণে বলিয়াছেন, বৈদ্য জাতির পঞ্চদশ 
দিবস অশৌচ ও হজ্ঞোপবীত রাঙ্গু রাজবৰভের সময় হইতে প্রচলিত হইয়া আসি- 
যাছে ইহার পূর্ব তাহাদের যক্তোপবীতাদি ছিলনা এই অদ্র,তসিদ্ধান্ত কোন্‌ যুক্তি 
ও প্রমাণানুসারে তিনি করিলেন, তীহা কারা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি ন!! 
আমরা জানি “স্বজাতিজানস্তরজাঃ ষট্‌ স্ুতাদ্বিজধন্মিণ: ইত্যাদি বচন দ্বারা খ্্বাদি 
মহর্থিগণ চিরকালই বৈদ্য জাতির উপনয়নাদি বিধান করিয়া গিরাছেন্। হইতে 
পারে মধ্য সময়ে কোন কোন দেশীয় বৈদ্যগণ উপনয়নাদি বিরহে শুক্জবৎ আচার 
প্রতিপালন করিতেন ; রাজা রাজবন্ধভ তাছাদিগকেই যথোক্ত প্রায়শ্চিত্ত করাইয়! 
যক্ঞোপবীতারি গ্রহণ করাইয়া ছিলেন । তত্তিন্ন বৈদ্য জাতির ষঙ্ছোপবীতাদি ছিলন! . 
একথা কোনমতেই বল। যায়নণ॥ বিদ্যাসাগর মহাশয় ইহাজানিশা গুনিয়াও যে 
এরূপ যৎসামান্ত সিদ্ধান্ত প্রচার করিয়াছেন বোধ করি ইহার কোন গুড় কারণ 
আছে। যাহা হউক নে বিষয় প্রকৃত প্রস্তাবের অনুপযুক্ত বলিয়া এস্থলে তাছ! 
আলোচনা করা হইল না। বাস্তবিক পূর্বেই বৈদ্য জাতির হজ্ঞোপবীতা দিছিল 
রাজা রাজবন্থভের সময় হইতে ৬্উপনয়নাদি প্রচলিত হইয়াছে তাহা নহে । বিশে- 
ষতঃ “ইদানী মন্ষ্ঠ তথা” রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য শুদ্ধিতত্বে এই কথাটা বঙ্গাতে 
অস্তান্তবুগে যে বৈদ্য জাতির উপনয়ন ছিলন। এব্সপ সিদ্ধান্ত কোন মতেই ধীসম্পন্্ 
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মাঁনব মণ্ডলী স্বীকার করিবেন না ইহা নিশ্চয়। "এরূপ পরিবর্তনের দৃষ্টাস্তান্ুসরণ 
রুরিয়া আচারবতী বিধবার ব্রহ্মচর্ধ্য পরিত্যাগ পুর্ববক পত্যন্তর গ্রহণ করা যে কতদুর 
সঙ্গত, তাহা সহ্য ব্যক্তি মাত্রই অনারাসে বুঝিতে  পুু্রেরপাআচ্ছা, তর্কের অন্থু- 
রোধে যেন স্বীকারই করা গেল আমরা পূর্ববাপেক্ষায় আংশিক ধর্শচ্যুত হইয়াছি, 
এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে পাপাঁচার ও আমাদিগকে স্পর্শ করিয়াছে তাই/ বলিয়া কি ধর্ম 
শাক্সোক্ত সমস্ত অবৈধ আচরণ ক্রমশঃ সমাজে প্রবেশ করাইতে হইবে? ইহা? কোন 
দেশী যুক্তি ? 
কোন ব্যক্তি পলা খার কিনব! স্থরাপান করে ধলিয়া কি তাহাকে কুকুট ভক্ষণ 
কিন্বা ব্রহ্মহত্যার উপণেশ*দিব ? বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পূর্বোক্ত যুক্তি অন্গুসারে 
যেন বোধ হয় তাহা দিলে ক্ষতি নাই। উপপাতকীকে মহাপাঁতক করিতে বলাও 
যে কথা আর্ধ্য সমাজে বিধবা-বিবাহ দিতে টা সমান, ইহাতে কিছুই বৈষম্য 
দৃষ্ট হয় না। ও 
আজ কালকার সমাজ সংস্কারকেরা যদ্দি রূপ যুক্কিদ্বারা পরিচালিত হইয়া 
থাকেন তাকা ইইলে এই সুহূর্তেই তাহাদিগের নিরস্ত হওয়া! কর্তব্য, নতুবা অতি 
সত্তবরে তাহার! নিজেই নিকরষ্ট প্রবৃত্তি সকলের শির ঈাঁড়াইবেন, এবং তখন 
“আমাদিগকে বলিতে হইনে্ে, 
“আপনি মজিলে ভাই কা দেশ 1৮ 
আজ কাল যুক্তি প্রিয় আধুনিক শিক্ষিত সুম্প্রদায়ের মধ্যে অনেক সমদর্শী যুবক 
একমাত্র বিধবার প্রতিই অত্যস্ত করুণার ভিত, অন্য কোন বিষয়ের বড় একটা ধার 
ধারে না,তাহারা বিধবার ছুঃখ মোচনেই কায়মনোবাক্যে কৃত সংস্কল হইয়াছেন । 
পাচ্চত্য শিক্ষা ও দৃষ্টাস্ত বলে ইহারা আর্ধ্য সামাজিক প্রথাকে সাতিশক়্ দ্বণার চক্ষে 
দেখেন এবং কোন প্রকার স্থুযোগ পাইলেই সমাজ সংস্কারক হইতেও সর্বদা বাসনা 
ক্রেন। সেই আদিম অসভ্যকালের হিন্দুশাস্ত্র নিতান্ত অসার ওঁ অকর্ম্ণ্য বলিয়াই 
তাহার! একমাহ্ত যুক্তির উপর নির্ভর করিয়! বিধবা-বিবাহ নিতাস্তই প্রয়োজনীয় 
যনে কগিরা থাকেন। যাহাতে শীত শী ইহা 'সমাজে প্রচলিত হইত গার 
তঙ্গিমিত যতদুর যত্র করিতে হয় তাহা করিতে ক্রট করিতেছেন না । অনেকে 
বলেন কেবল শাল্স অবলম্বন করিস্ং২কোন কর্তব্য নির্ঘ় করিবে নাঁ। কেননা 
"স্ুক্কিত্বীন বিদ্ভারেতে ধর্ম্হানি হয়। নি 
“কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কী জিবি্চ়ং | [ 


| সুক্তিহীনবিচারেতু ধর্মহানিঃ গজায়তত ৮ 
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এই শাস্ত্রীয় প্রমাণটিকে ম্ঠাহাদিগের বাক্যের সাধকার্ উপন্তস্ত করেন । 
কিন্ত এই প্রামাণ্য বাক্যটার যে কিরূপ তাৎপর্য তাহা তাহারা! মনোনিবেশ পূর্বক 
আলোচনা ন! ৮০০-৮9 বাস্থার্থদ্বার। শান্্রমর্যযাদ। অতিক্রম করতঃ 
দেশশুদ্ধ নকল লোককে প্রতারিত করেন। এই খচনের যথার্থ তত্ব বিশদ করিয় 
বলিলে বোধ ঝর পাঠকগণ বু্ধিতেপ্পারি-বন যে পুর্বোক্ত রূপ অর্গসঙ্গত কিনা গ 
উক্ত বচনের তাঁৎিপর্ধ্যার্থ এই--হুক্তি পরিতণগ করিয়া ষথারুষ্ট শান্্রা 
কোন কর্তব্য নির্ণয় করা হয় তাঙ্থা হইলে ধর্শের হাঁনি হয়, যুক্তি খু 
মহর্ধিদিগেঁর অভিপ্রায় সিন্ধ। “কিন্ত কেবল যুক্তির উপর নির্ভর করিস 
নির্ণয় করিবে এ প্রমাণে তাহা বুঝাইতেছেনা। অতঞ্জব স্থির হইল ? 
শান্তর দ্বারাই নির্ণয় করিবে, কেবল বুক্তি কি কেবল শাস্তদ্বারা কর্তব্য নি 
পারে না। যেমন নারদ কি্ীরাশর সংহিতায় এনট্টেমৃতে” ইত্যাদি 
আছে; যিনি কোন দিনও স্বৃতিশান্্র দেখেন নাই বা জানেন নাঃ: 
আপাততঃ উজ্ত বচনের অর্থ এই স্্পই বোধ করিবেন বে নারদ ? 
বাস্তবিকই নষ্টাদি পাচ আপদবস্থায় নারীগণের পত্যন্তর গ্রহণের বিধান 
বিশেষ অনুসন্ধান পূর্বক শগ্র পন্চাৎ না দেখিয়া এইক্সপ যথাদৃষ্ট শাঙ্জা 
নিশ্চয় করিলে ধর্মের হানি উপস্থিত হয়। অতএব ধৌত হইবে যে, 
নঙ্গে ইহার সামগ্জন্ত আছে কন্ঠ? নারদ কি পরাশর সংহিতাঁর অগ্রপস্ট- 
গুলি এই বাক্যের প্রতিপোবক কি বিরোধী ? এবং উক্ত মহধিদ্বর কি অতি 
উদ্দেশে উক্ত বচন লিপিবদ্ধ করিরীছেন ৭ ইত্যাদি রূপ অনুসন্ধান পূর্বক 
পর্যযালোচনা করিয়া অবিসম্বাদিত রূপে অগ্ঠান্ত শাস্ত্রের সহিত সামন্ঠস্ত 
অর্থ স্থুসঙ্গত হইতে পারে সেন্ধপ অর্থদ্বার! কর্তব্যস্থির করিবে, এক মাত, যার 
দ্বারা কোন বিষয় নির্ণয় করিবে না। 

অতএব উজ্জ বচনে এপ বুঝাইতেছে না যে, শ্বাস্ত্রের সমন্ত বিধিনিষেধ উল্লঙ্বন 
করিয়া যাহার মনে ঘে প্রকার যুক্তি আইসে অথবা সম্প্রদায় বিশেষের অধিনায়কের 

, মঞ্ট্েঈ্যেরূপ যুক্তির উদর. হয় তাহাদ্বারাই কার্ধ্য স্িব্বাহ করিতে হইবে ? 

যদি াহাই হয় তথে সত্য সত্যই সন্ত আর্ধ্য ধর্মশাস্ত্র কীর্তিনাশার জলে ভাসাইয়া 
কেবল যুক্তির দাস হইয়াই সংসারক্ষেত্রে কার্য নির্বাহ করিতে হইবে। কিন্ত 
কেবল যৃক্তি, কোন কার্য্যেরই ভিত হরে পারেনা, কারণ যুক্তির. স্থিরতা নাই 1 
আজ তুমি মস্তি পুর এক প্রকার বুক্তি বাহির করিলে এবং সেই 
'যুক্তিদ্বার৷ অর বুক্ধ্্ীনিবের মতি গতির পরিবর্তন করিয়া! ফেলিলে, ছুই দিন পরে 
(তামার অপেক্ষায় অপর কোন্ু বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তি আসিয়া! তাহার প্রবল যুক্তি দ্বারা 


( ৩১০ ) 


তোমারি যুক্তি খণ্ড খণ্ড করিল তখন তুমিও ঘুক্তন্ুসারে অবস্ত তাহার মত গ্রহণ 
করিবে। আবার হয়ত কিছু দিন পরে অতিশর বুদ্ধিমান অপর কোন ব্যক্তি আসিয়া 
তাহার তীক্ষ বুদ্ধি প্রন্থত প্রবলতর যুক্তি বারা এ ভিন্ন করিয়া 
ফেলিল, তখন আবার তোমার সহিত তের বস্তা পরাস্ত 
হইয়া এর বুক্তিদাতীর মত গ্রহণ করিতে হইবে, এ প্রকারে ত ম্যান্ছুসারে 
এইতে খাটাইতে কেবল অন্ধকারে লোষ্ট্র নিক্ষেপের ন্াায় কাল অতি- 
“করিতে হইবে, কোন বিষয়েরই স্থির সিদ্ধান্ত হইবে ন1। ই জন্তই আর্য মহ 

7 ছেন, যুক্তির স্থিরতা নাই, যুক্তি প্রমাণন্পে পরিগৃহীত হইর্তে'পারে ন1। 

* খবিগণের মত্ত প্রমাণ নীয়। মতামত আছে। কেহ বলেন প্রত্যক্ষ, 

বব * এই তিন প্রমাণ । কাহার কাহার মতে উপমিতি নীয়। প্রত্য- 

ই প্রমাণ। কোন দেশে, কি কোন ভিন্ন প্রযাণ,.নাই । খষির! 

প্রত্যক্ষ সিদ্ধ নহে, অন্থমানদ্বার। তাহ্্র উপলব্ধি হইয়].থাকে । আবার 

হার ছায়। মাত্র স্পর্শ করিতে অক্ষম /একমাত্র আপ্ত ারধ্য দ্বারাই তাছার 

ব্ল। অতএব দেখ। যাইতেছে ষে ঝুক্তি, এ সকল প্রমাণের মধ্যে কেহই 

যুক্তি স্বয়ং প্রমাণ বলিয়। পরিগৃহীত হুইজে পারে ন1। শব্দ প্রমাণ যে 

পরিত্যাগ করিযু/পকেবল ব্যক্তি বিশেষের কিছ সম্প্রদায় বিশেষের 

রি উপর নির্ভর করিয়1 চলিলে যে কত গুগোল কত সর্বনাশ উপস্থিত 

.শান্্দর্শী মাত্রেই তাহা অনায়াসে উঈলন্ধি করিতে পারেন। উক্ত 

? কল্পিত যুক্তিকে মহধির! কদাচও আঁদর করেন্‌ নাই। আধুনিক ব্যক্তি 

কৃ সম্প্রদায় বিশেষের স্বর্কপোল কল্পিত কি হইতে ভ্রমপ্রমাদ শূন্য 

ত্রকালজ্ঞ খুঁষিদিগের বাক্য শত সহ শুণে প্রমাণ বলিয়া! গণ্য । এজন্তই আর্য ধর্মের 
মূল ভিত্তি, তাদশ বাক্যের উপর সংস্থাপিত হইয়া রহিয়াছে। যদ্দি নিত্য নূতন 
চরননিক ঘুক্তির উপর সংস্থাপিত হইত তবে দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া এত আক্রমণ, অত্যা- 








দিশা 


* সাংখ্যমতে প্রমাণ তিন ্রচীর স্তা়মতে চারি প্রকার। চক্ষু কর্ণাদি, 
রি রা যে জান হর তাহার নামি রত প্রমাণ নিত্য সুস্পর্কিত পদার্ঘ য়ের' 
একের দর্শনে অন্যের যে প্রতীতি” জন্মে তাকে অনুমান প্রমাণ কহে। যেমন 
্র্বতে ধূম দেখিয়া অগ্নির অন্যান ট বি কারণের অন্থমান। শব্দ 
মর্থাৎ আপগুবাক্য, ভ্রম প্রমাদ, শুক ত্রিকাল৯,স্ুহ্ধিদিগের বাক্যকে শব্ধ প্রমাণ 
চছে। যেমন প্রত্যহ সন্ধ্যা কৰিঝেটী সাদৃহী জ্ঞান দীক্ষতহ-ভ স্ঞান জন্মে তাহাকে 
উপমিতি প্রমাণ কহে। যেমন গোর সাদৃশ্য জ্ঞানদ্বার! গবয় জান? ॥ 


৩১৯ ) 


চার, »ঝঞ। বাতাঁদি সহ্থ করিস £সারবান্‌ অচল অটল পর্বতের স্ায় স্থিরভাঁবে 
দালান থাকিতে নি... চিরাৎ লয় প্রাপ্ত হইত, ইহাতে অন্ুমাত্রও সংশয় 
টুন যে, তাদৃশ কাললনিক বুক্তিদ্বার। গঠিত বলিয়। 
[1 ঘটিতেছে। «কত ধৰ্মেতিন দিনেই ত্রিপাপ 
চুরা প্রাপ্ত হইতেছে। আবার 
লন করিয়াই জলে মিশিয়া যাইত 
তু মহধিদিগের তাদৃশ বাক্যই প্র 

লয় গ্রাহ হইতে পারে ন1। 

আর যে, বুক্তিহ তর্বপ্রধান পরম 

অকর্মণ্য শান্সাদি চিনি কিছু আইসে বায় না। 
বিধবা বিবাহ প্রচ এটা কিন্দপ, তাহা একবা 










বিধবা বিবাহ সম্বন্ধে সাম্যবাদী গক্ষিত নব্য মহাপুরুষদিগের যু 
ঈশ্বর সর্ধভূতেই সমদর্শা, চ্তিনি,চ্রী পুরুষ সাধারণ তুল্যরূপে ক্ষমতা; 
করিয়াছেন । বৈজ্ঞানিক আলোচনাতেও উভয়ই স্ু্যু উপাদানে ? 
বোধ হয়। মুখ, ছুঃখ, কাম,*€ক্রাধ, ইচ্ছা, দ্বেষ, হর্যাদি চিত্তবৃত্তি 
সাধারণে তুল্যরূপে পরিলন্ষিত হ । অতএব স্ত্রী পুরুষ উভয়. 
সমস্ত বিষয়ে তুল্য অধিকারী তান! 'অবশ্তইু শ্বীকার করিতে হইবে । 
এমতাবস্থায় স্ত্রী মরিলে অথবা স্ত্রী বর্তমণন থাকিতে পুরুষে য.. 
করিতে পারিবে, কিন্ত পতি মরিলে, স্ত্রী, আর বিবাহ করিতে পারিবে 
রূপেই ঈশ্বরাভিপ্রেত নহে। অতএব বিধবা-বিবাহ যুক্তি সম্মত বলি প্রচলন কর। 
কর্তব্য । 
পাঠকগণ ! 555 মর্তি? ইচ্ছা দ্বেষ প্রতৃতি কতকগুলি 


ধ.থাঁকিতেছে ন1। 
লয় তারম্য বিষষে সুঙ্ষাদর্শী মহধিগণ 





( ৬৯২ ) 


আফু্বেদ শাস্থ্ে কিরূপ বঙগিয়া গিয়াছেন তাহাই এন্থলে দর্শান যাইতেছে চরকের 
শারীর স্থানে লিখিত আছে-_- | 
“ক্সানাৎ প্রভৃতি যুগ্সেষু ০ কু 
গযু ছুহিতৃকামৌ?।1” 
পুত্র কামনায় খতুন্নানের 
করিলে অবুগ্ম দিবসে স 
তে 1” অর্থাৎ, যুগ্ম দিবসে | 
শধিক্যে ভবেন্নারী 
দেব নপুংসকং41৯ 
সাম্যাছ্ুভবোর্মপুংস 














হা বুঝিবার নিমিত্ই আকৃতির বৈ দীপে সাক্ষাত দৃষ্ট 


গত বিভিন্নতা আছে কিনা? পাঠকগণ অনুগ্রহ করিয়া দেখুন তন্থা- 
বয়ে কিরূপ উর্ত্তহইয়াছে_ 

তাত্িকাঃ স্ত্িযোজ্ঞেয়াঃ | সৌক্ট্যান্ত পুরুষাঁমতাঃ ॥% 

টক্ত হইপ্ৰাছে রক্তাধিক্যে নারী শক্রাত্িক্যে পুরুষ হয়। আগ্রেক় প্রভৃতি 
গুণ রক্তে ও পিত্তে সমভাবে অবস্থিত হইয়া রহিয়াছে। সুতরাং 

হসারেই তন্ত্রাস্তরে উক্ত-হইল, স্ত্রীগণ স্বভাবতই পিত্ত প্রকৃতি, পুরুষগণ 


লন ভ্রক্কাত বিশিষ্ট । 
4 প্রথন দেখা যাউক শানে. দিও ও শ্লেম্ম হি কত বিভিন্নতা পরিদর্শিত 









$. শপীত পিথিলাঙ্গ সু 
তলে! ছূর্ভপো বলী এ 
ক্ষিগ্রকোপপ্রসাদো এ 
'কনক পলাশ কর্ণিব 
ভূজঙ্গোল্ক গস্কার্বব বক্ষ মাঙ্জা 
পৈতিকাস্তনরাঃ স্মতাঃ ॥ ইতিসও 


(১৩) 















হয়। এবং ইহাদের নখ, ন 
সুয়্। এবং ইহাদের সত্বরেই 
লোধিত প্রত্থৃতি লাবণ্য ন 
*বছ ভূক ও উঞ্ণ বিদ্বেধী;... 
টি হয়; আৰার 

রা মধ্যবল ও মধ্যম অ 
উক্কা স্বপ্মে দেখিস খা 

* নকুল ইহারা স্বভাব 
প্রভৃতি কতকগুলি € 





নূঢবৈর  শুরুবর্ণত কেশ টা ও ১ অতিশয় কাল,*এবংসে 
স্বিত। মৃদ্গ ও মেখশবের ভ্তাঁয় গম্ভীর স্বর, নেত্রকোণ রক্তবর্ণ, গন 
শরীর কু্ি$, এবং ইহার! অপেক্ষাক্কত সন্কগুণাবন্বী, করেশক্ষম ও ওক 
সম্মানকাঁরী হর ।* 
রা, রর, ইন্দ্র বরণ, সিংহ তশ্ব, গজ, গো» বৃষ, গরু, হত ইহারা হ্বভাঁ 
2ঙ্লেম্প্রকৃতিক। অন্তএব শ্লেদ প্রন্কতিক সানবণ৬ ধৈর্য সহিষুতা গুপাশিখ। 
ইহ্থাদ্িগের সমান । 
সকল পুরুষ একক্ধপ 
হইতেছে । 








চার বিভিন্নতা পক্সিণক্ষিত 
প্রকৃতি, কেহ শিশ্রপ্রকৃতি 
শারীরিক, মাসিক গুণের 








চট চিকিৎসা করিবেন। প্রয়োজন 

হীনবলরোগী মাত্রেরই এইরূপ 
[যরূপ লক্ষ্য রাঁখাউচিত | কারণ, 
স্থাদয় ( মনঃ) সর্বদাই চঞ্চল ও 
হবল হইয়! পড়ে ; এবং ইহার! 
[তেই আপনাকে রক্ষা করিতে 
























/ঃকরণে কতদূর প্রতভেদ রি 
স্্ীংপুরুষের কার্যকলাপে 
অন্থসরণ করিতে গেলে- 
মানে না । আর এ বিব€ 
9 পুরুষে যে আক্কতিগত 
পা! কে না প্রত্যক্ষ করিয় 
ফরিলও ভূরি ভুরি উপদে 


স্থির এবং ধৈর্য), 
গাতীর্ধ্য স্থিরত। নাই। ইং 
বমাবাই সিতেছেন। অতএ-_ 


্টকই গদার্থ ও সমাঁ 
রি পু রে 

€ঘ নিতাস্তই বাল 

স্পা” 


ঢাবে চিস্তা ক্রিয়, 


করিয়া রাখেন ? 1. 
করিয়। দক্ষিণ আপনাদের সাম্যভাব, 
বা ইচ্ছামতে ভোজন] 
অন্থসারে উভয়? 


নে কেন 


ক্ষাপন শরীর মধ্যে একপ নিয়ম 
সহ করা হইতৈছে ?। চক্ষুঃক 

দিতেছে কেন? ইহারা পর 
হা কেন্ব? এক্ডবড় বুক্তি .থ 
দেখি কিরূপ দেখায় ? যথা 
স্বকীয় অঙ্গের মধ্যেই কেন গর 










জন্য তি পুরুষের জংস্থাপিত শিব উই 
গাহস্থ্যধর্ষ্বের অস্তিস্ব লোপ হইবে, ইহা একটু ভীতি দেখিলে 
পারিবেন । বতিবিহীন রাজ্যে যেমন বিল হয়) নাবিক 


সনদয়াদি সান্থেও পী্গে 
পিশ্তিব গরস্জাভ এ 










বপবাধিবার শান সদ্ধ নী 
কোলা খ্ 

জারা ব ' পরার গণ মির তির উবপ্স পুনপররীরগ 

রা ব্যাধি শ্রী সৃত্যু ইই মহাগুক পাতি জন্ত.কোনি- 


দি, ৭ ক গন্ডগোল ১ 
ব্সবহ কার রে 








রটুিত, নৌ ্ার স্যাষ্টী কারণে পতি পরিতাঙ 

খিল রিতা বু কষিবার ঝা ইচ্ছা হইলেই পঞচলপ 
িটাইয়া, পতি পু জন পরিত্যাগ *করিচ্ছে ধরিগাসিও 
মং না, নিশ্চয় রলিতৈ পারি যে ইহা বিষঙ্গ বাঞণের? 

যে রাজযারের আর গ্রহণ করিতে হইবে? ৮. ছু 
ডর টি যে ীগহ 7 ভয়ে আপনারা জীদিগকে নব্য প্ভিগ্াহণ করিত 
প্রনুলিত; হইতে তদপেসণ গুকতর ধ্যরিদা'রক দু সিমে 
তে হইবে । কৈ হয়ত দেখিস! খাক্ষিবেন সে জা 
কে কে পিজা রিষৎঅনাজানে উপপত্তির সঙ্গে টান ন কান স্ত্রী 













পান রি ২ ইহাঙের, সদ পরি এহ হবার প্রথ গ্রর্তি হু ভবে ই 


এবং সব; অনেক শী ষ্চপোহয লিশন্তান পধ্ 
এ হণ করিষ্তে কুটটিতা হইবেন না। তথ 
এ ছু করিবে, টন টু ম 





















টি হানে কাকের আপনারের জীবসোর সার্থকতা: ইহাদের 

জো্জীনে: আপ্নাজের, অক্ষয়; সিন, সেই শিক্ষাক সেচ্ছজাতির পথ 

রা, পৈ-বিধব1 বিবাছের' ধা উত্তোলাদ করিয়াছেন 

ছা বিলাপুদদের বিটিতএবিকের বিষয় ফল নক্ছে? : দেশীর ছায়ার) .:বেশীয় 

বিহার, গেশীর চিকিৎযাঠিদেজীর আচার, দেয় ব্, দেশী পরি প্রতি সমস্মই 
জাপনাদিগের নিকট আস্িশ লিঙ্গের কলায গাকসদাহকারী বটে।, 






সু নিল ও পরিবার্ছিত ছত্রাছে, 
নাই? আজিও ৯১৪ হা টা বিভব সু 





32৯ 
















পু রা হইতে গেল! ন্। তি 
নিক সত্তর সফাখছার বদ্ধ বলি পাপের তন জন্গাইতেছে 
নি প বুক নাথে বগল সি 


রং : পরাহুত হইয়াছে, ২ এব, 
এ এত ও ডেটা হব 






ভাঙতে রহ অপজত হইয়াছে | আবার 
ও বহ আদরের । রে ব্ধীন অন্তরে ও 











রা ৃ্‌ রা গে শান 
যাহাতে গে আশজ না হক্ব ই রব সদ করিবার" ভাঁর যানের হস্তে স্তর রহ 





স্থান পা তাহাহইলে সের 11 
পরিণত হইবে, ইত স্মস্থুনানও, সংখসিছিঠতে পাবে না 2 

আনেকে বণিক থাকেন যী (যখন পতি, দিকগেশ হইছিল 
ভিসি দ্বিভীগবার স্যর ব্্ডে গত মাটন । তখন প্র্যন্তর গ্রহ এ 
হইগে তিনি ছিতীমবাক দিজাডিত হইতেন'ন! | কিছু, রা একর রিভিবিয় 
দেখেন না যে দময়্তী, বান ুষন্েকের, নিঙ্গিত' দা মাও নপক 
লাই সেই নলের: ভার্াছিমেন, রস নলের সরযাে, কাত এ 











ধিলঙগণ গার টি নে রে সি ্ চ্ঞি ফারিলেই 
্ীদিগের পষটন্তর গ্রহণ বিয়ে তাবে [কিয় হল তু 
০০০ বের সদ ১ 








1 বরয়েদনাং ধা তীর! ! কর্ছিচিৎ ঃ 
দুপা কৎক্মাং বুপস্থিশী না: 


৭ 0০ 


তৈমী কিল ও ভর্ভারং দিতীয়ং নূরু 
'ক্থর বৃহ বাধা বিগ বি তা 
অস্থি চৈবং ট ৮21 তত 


টু) 1২২১ 
চু সি ২১] পাপে, বেগে ৮০ 
শ্বৈবিপরি ভার গদধি বধূ কবিতে রর টি গার হক 


ৰা শশব্যপত হইয়া এখান আসিয়া উুকিত' ৬ নি 

/ "দেখুন নলের হ্ীক্ুসারে ” ইছা স্পট বু্লিতিকেটে 

'পক্ট্ন্তর গ্রহ করে লাই এবং এখপ ক্ার্ধ্যকে (ির্বতি 
বুখিতেন |. [কন তি সালের 


|| ২৩।1 











হা আনি জন সব]: জেদ লংলর্ে ধ্্গাৰ বিলুপ্ত গা এন ফল আক 
মনলীন হইয়া নেধর্শান্তের এরক্কভ তাৎপর্য হ্দায় পতিভাত হয মা! বুদ্ধি, 
কেন বিশ ভারই গ্রহণকরে এইজগই পাঁজে উদ্ত হইসামৃছ, থে, পত্রী পৃ 
দিবক্ষনাী চে কতিগোঁজরা% 4 "নতুবা পুদ্রবংশধর রমেশ বাবুই বা. িদর্যালের 
ঠা পরা কেন ববং বাসার মধুখযই হা হীবিগেন টনি 


